নিবন্ধানিচয় 


ভাষণাবন্ধী 


€ আআ খও্ড ) 


আীকালীক্চিহ্কক্ সেনওুগ্ 


হত হু ক্যা এর লকবশ্নিজ্ল্বীী 


৭০৩, কেক টাডিন, কর্পিকাতভিা-৫ 
র্নমাব--?%909055 


প্রথম প্রকাশ 
শত্ীবুলন পূর্ণিম! 
২২শে শ্রাবণ ১৩৭৭, 
বুধবার 

৮ই আগষ্ট 


গ্রথনক 

শীহীরালাল ধর 

২৯ সি, যুগীপাড়! লেন 
কলিকাতা-৬ 

€ ফোন--৩৫-৮১০৩ ) 


প্রাপ্তিস্থান 

লালগুগু এগ ৫কাং 
কলেজ স্রাট, কলিকা"তা-১২ 
ফোন ১১-৩৪-৩৮৭৫ 


মুদ্রাকর : 

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিউ শক্কর প্পিপ্টার্স 

২৭।৩ বি, হবি ঘোষ প্রাট 
কলিকাতা-৬ 

€ ফোন :--৫৫-৪১৪৩ ) 


নৃল্য--কুডি টাক] মাত্র 


উৎসর্গ 


বঙ্গের অস্তঃপুর সংস্কৃতির 
নিক্ষোজ্জল রসবর্ণাঢ্য সারস্বত প্রতিভা 
অন্জোপমা 


আমতী অশাপুরণ দেবীর করকমলে 
১৬০ 


স্বর্গত সুহ্ছর কালিদাস গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশে 
অলপিত হইল | 


নিবোন 


্রন্থভূক্ত নিবন্ধ ঘলির অধিকাংশই সমসাময়িক সাতি হা পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে । ভাষণগুলল € নিবন্ধের বিষয়বন্তগুলি বিভিন্ন 
সাহিতা সভায়, সতোন্্র সাহিতা সত্রে, বঙ্গমাঠিতা সম্মিলনের 
মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, কলিক তা, কুঞ্নগর, রামচন্দ্রপুর, পুরুলিয়া, 
রাজঠাটা, আন্দগান প্রভ়ুতি স্থানে উপস্থিতমত সাময়িক, ম'দিক পা 
সাবিক অধিবেশনে, সিরা তব» ণঙ্গনাহিতা সন্মিলনের জাম7সদপুর 
শাখায়, পবিবাসবে, সাতিভা ভাগে ও বঙ্গীয় সাভিত পরিষদ 
(মেদিনীপুর শখায় ) কি টনি হমলুক প্রভাতি অধিলেশনে € 
কলিক'ত: দির প্রভাতি অন্যান্য সাহিতা প্রতিচানে ভাষণ 


ভিসাবে পগিত ত: প্রদ্ হায়ে | 


সপ 


পট, 


ইহ দেব পিষযবস্ত টির [েই উংলখিত হয়েছে। 

ভাষদের ভাবিখ ককগুলি গ্রন্তনপো সন্গিবেশিত হয়েছে কতক 
গাল তচ শাই, - অন্ধানের সনঘ অভাবে । 

যশোর শিলাইদত, আও খঙ্গাপুর, কুচবিহার লক্ষ্ষৌ, বাণপুর, 
বার'কপুব) পালি, কোমগ রদ কলানবগ্রাম, (বৃধমান ) 
ডানকনি, ক চন্দশনগৃব, ভাগুডা, গরলগাছা, বিরাট, 
গোবরড!উা, দামুন্তা, শান্তিপুব, কলঘাণা, সিউডি, পক্ষিণশ্বর, রচডা। 
আস্ভ:গা্, ্ গুক সভ্ঘ, শগেন্দ মঠ, মহানিলন মঠ, তারামঠ এ্রভূতি 
এব, ঈউনিভ'রূসিটি ইন্ষ্িটিউট্‌, রিপন কলেজ, বিছ্া'ন'গর কলেঞ্জ, 
সংস্কত কলেজ, বঙ্গীর নংস্কৃত নাহিতা প্রিষৎ র!মামাহন ল্াহীত্রেবী, 
রামকুষ্। বিবেকানন্দ মিশন, প্রতাপ মেমোরিয়াল & নেতাজী হল 
বিভিন্ন 110926 ও 70৮৪ 0] প্রভৃতি স্থানের ভাষণগুলি 
ইহাতে সংকলন করা সম্ভব হইল না। দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রকশি করিবার 
ইচ্ছা রহিল | 


1৮০ 


নান! কাজে ব্যস্ত থাকায় বিষয়গুলি মুদ্রণে কালানুক্রমিক 
পারম্পর্য বা কোন স্ুনির্বাচিত সঙ্গিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। 


স্লেহাস্পদ ডাঃ শ্রীমান্‌ কিস্করমাধব সেনগুপ্ত ও শ্রীমান সুশাস্ত 
কুমার পাল প্রুফ সংশোধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করা সত্বেও বর্ণীশুদ্ধি 
কিছু রহিয়া গেল। তাহার জন্য ক্ষম? প্রার্থনা করি 


বিনীত 


ভ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 


বিষয় 


কবিতার ধর্ম ও মর্ম 

বঙ্গীয় কৰি পরিষদের তমলুক 
অধিবেশন 

স্বাধীনতায় অগ্নদুূত রবীন্দ্রনাথ 

বঙ্গদাহিত্য সম্মেলন রামচজ্পুর 
অধিবেশন 

বর্তমান সঙ্কটে সাহিত্যিকের 
দায়িত্ব 

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 

সন্মেশ জামসেদপুর শাখায় মূল 
সতাপতির ভাষণ 

সমাজের পটভূমিতে বিছ্যাম।গর, 
গুরুদাস ও আশুতোষ 

ভারতের সংস্কৃতি 

ঘরের কথা 

প্রেমের শ্বরূপ ও রূপ 

কবিতিলক অক্ষয় বড়াল 

মানব জমি 

শ্রকফতব নিরূপণে শান্ত এবং 
যুক্তি 

দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত 

এশিয়ার প্রথম আস্তর্জাতিক 
মৈত্রী সম্মিলন 


সূচীপত্র 


পৃষ্ঠ 


১৫ 


৪২ 


৫ 


১৪১ 
১৫৬ 


১৬২ 


বিষয় ষ্ঠ 
সতোন্নাথের কাব্যপ্রতিতা ১৮১ 
উতয়নিঙ্গ নির্বাণ ১৯৩ 
বেদাস্তের বৈষ্ণব ভান এবং শান্ত 
বৈষ্ণব তাবধারার সমন্বয় 
(রাঁজহাটা ভাষণ) ২০৯ 
কৰি করুণানিধান ২২৪ 
সাহিত্যে আপদ্বর্ম ও লেখকের 
দায়িত্ব ২৩৪ 


শিক্ষার সমস্ত! ও রবীন্দ্রনাথ ২৪২ 
গীতায় গৃহধর্ম ও তক্তিসাধনা ২৪৫ 
আদর্শ ভক্তের মহিমা ২৪৪ 
প্রীচৈতন্চরিতামূত ২৫৪ 
রবীন্তরগ্রাতিভাব দিগ দর্শন ২৬০ 
কাস্তকবি রজনীকাস্ত সেন ২৮১ 
বন্দে মাতরম” ও বঙ্কিমচন্দ্র ২৯৫ 
রবীন্জকাব্যে প্রেমের ক্রমবিকাশ ৩৯৩ 
বৈষব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ ৩১৪ 
মহাত্মা! গান্ধীর উপদেশ ৩৪5 
মহাকবি উইলিয়াম সেক্সপীয়ার ৩৪২ 


বিগত ২৫ বৎসরে সামাজিক 
বিবর্তন ৩৫৩ 


নটরাজ শিশিরকুমার ৩৬৬ 


কবিতার ধর্ম ও মর্ম 


বাংলা দাছিত্যের বর্তম।ন বাতাঁবরণে কেউ কেউ বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ 
সন্ধে হতাশ! প্রকাশ করছেন। বলছেন এটা বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ। 
তাবাবেগপূর্ণ সুকুমার কাব্যপাহিত্যের যুগ নাকি শেষ হয়ে গেছে। উত্তরে 
আমরা বলি সৎকাব্োর যুগ চিরদিন আছে এবং থাকবে। 


সগুকাব্যের সার্থকতা-_সাহিত্য-রদসিকেরা চিরদিন বলে আসছেন-_ 
সংসারবিষবৃক্ষম্ত ছে এব মধুবে ফলে। 
কাব্যামৃতরসাশ্বাদ: সঙ্গম: সঙ্জনৈঃ সহ। 
এই কাবারসান্বাদ এবং সঙ্জনপঙ্গম সাহিতোর বৈঠকে একই কালে এবং একই 
ক্ষেত্রে সম্ভব এবং সার্থক হুয়। মনীধীরা বলেন-_ 


ধর্মার্থকামমোক্ষেযু বৈচক্ষণযং কলাস্থ চ। 
করোতি কীত্তিং গ্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্‌ | 


ইহকাল পরকালে যা কিছু স্পৃহণীয়, দু:খলাঁঘব ও স্থখবৃদ্ধির জন্ত যে মানপিক 
সমতা ও শান্তি প্রয়োজনীয়, তা? অবশ্যই সৎকাব্যের লেবাছার1 লাভ করা যাঁয়। 
এই প্রপঙ্গে ইংরাঁজ কবি কোলরিজের শ্বীকারোক্তি অন্ধাবনযোগ্য। তিনি 
বলেছেন :-- 

1০৪৮ 1188 09910 609 1008 168 93099011706 78৮ 76910. 1 
1088 ৪0০901)90. 70) &110610108--10 11898 91109960171 90116009 
8190. 16 1089 ৫)59]0 209 619 18101 01 ছম181)1706 00 01809062009 
8০০০ 800 609 10880010117 811 60902009908 8100 
81017001008 1109. 
অর্থাৎ আমার কবিতা আমার নিজের কাছেই যেন এক পরম পারিতোধিকের 
মত হয়েছে। সে আমার দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছে আমার নিংসঙ্গ 
অবকাশকে প্রিয় করেছে এবং আমাকে এক নৃতন অভ্যাস দান করেছে যার 
ফলে, আমার পারিপাস্থিক সব কিছুর মধো, শুদ্ধ শুচি এবং স্থন্দরকে অনুসন্ধান 
করবার জন্ত আমার হ্বতঃক্ফুর্ড প্রবৃত্তি জন্মেছে। 


হ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাব্লী 


কুকবিত্ব :- অক্ষম পাচকেরা ধরা-পোঁড়া-হুনে জর]1'-ব্যঞ্চন পাক কবে 
যেমন যজ্ঞ নষ্ট করেন, এবং ক্ষুৎ-পিপাসাতুর অতিথিগণের অন্তর বাহির 
এককালে বিষিয়ে তোলেন, অনৎকাব্যশরষ্টা অক্ষম কুকবিগণও তেমনি 
কাব্যরসপিপাস্থদের অন্তর বিষিয়ে তোলেন এবং কাব্যনাহিত্যের প্রতি 
একাস্ত অনাস্থা ও বিরক্তি উৎপাদন করেন। তাই আচাধ ভামহু বলেন £-- 


নাকবিত্বমধর্মীয় ব্াধয়ে দণ্ডনায় বা। 
কুকবিত্বং পুনর্লোকে মৃতিমাহূর্মনীধিণঃ | 


অর্থাৎ কবিতু না থাকলে অপরাধ নেই, কিন্তু কুকুবিত্ব মৃত্যুর মতই ভয্নাবহ! 

লমহয়ের যুগ- প্রকৃতপক্ষে এ যুগ সমন্বয়ের যুগ। বিজ্ঞান, দর্শন, 
সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প এবং তৌর্ধক্রিক বিদ্যা প্রভৃতি ঘাতে সত্য-শিব-সুন্দরের 
হ্বার্দ এবং সন্ধান আছে, তাই এ যুগের অনুশীলন এবং গবেষণার 
যোগ্য বিষয় । 

মধ্যপন্ছা _একাস্ত ভাবালুতাময় আবেগ, কৃত্রিম যন্ত্রোদগীর্ণ কবিতার 
গতাম্গতিকতা', কিম্বা নিতান্ত শুষ্ক নঞ্খক নেতিবিচাঁর দ্বারা কবির? এযুগে 
জন প্রয় হতে পারবেন না। তাই মধ্যপন্থা' অনুসরণ করা এবং বর্তমান 
যুগের স্থখদুঃখের সংবেদনাকে কচিকর রূপ দান ক'বে পাঠকের চিত্তে রসসঞ্চার 
করাই হবে স্থখকর এবং শুভম্কর । কবিপ্রতিভ! স্থলভ নয়, তাই প্রাচীনের! 
বলেন-_ 


নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র স্থদুর্লভা 
কবিতুং দুর্নতং তঙ্জ শক্তিস্তত্র স্থদুর্লভ] ॥ 
কবির যশ ও জনপ্রিয়তায় লুব্ধ হয়ে অথচ তাঁর দুর্লত প্রতিভার অধিকারে বঞ্চিত 
হয়ে, ঢালহীন তলোয়ারবিহীন একশ্রেণীর নিধিবাম সর্দার, সাহিত্যের বণক্ষেত্রে 
সথের সিপাহীরূপে অবতীর্ণ হয়ে 0907. 0৪1০৪-এর মত হাশ্তকর তৃমিকার 
অভিনয় কচ্ছেন। ভাব ভাষা এবং প্রেরণাহীন বুঙব্রেঙের রচনা প্রকাশ করে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যপাহিত্যের রঙ্গমঞ্জে ঘা প্রদশিত হচ্ছে তা কবিতা নয় 
কাব্যের দঙ্‌ 
কাব্যের উপাঞ্ধান- কাব্যের বিষয্ববস্ত অসীম অনস্তভ। জীবনে এবং 
জগতে যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর কায়মনোবাক্যের বিষয় তা সবই কবিতার 
উপাদান হতে পাবরে। এমন কোন শাস্ত্র, শিক্ষা বিদ্ভা বা কলা নেইযা 
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কাবোর বিষয়ীভূত হতে না পারে। তাই কবির উপর স্তস্ত যে ভার তাকে 
“মহাভার' বলা হয়েছে £__ 


ন ভঙচ্ছান্ত্রং ন তচ্ছিল্পং ন সাবি্তা ন তৎকল!। 
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহোভাঁরো! মহান্‌ কবে; | 


কাব্যের শরীর ও আত্মা £_-“তন্ত শব্ধীর্থেণ শরীরম”_-শব্দ এবং অথ 
কাব্যের শরীর এবং 'বাঁক্যং রপাত্মকং কাব্যম* বসাত্মক বাঁকাই কাব্যের 
গ্রাণ। ছন্দ ভাষা অলঙ্কার বা নানাবিধ আঙ্গিকের যদি কিছু অল্পতা বা 
অভাঁব থাকে, তাহলেও তা! কবিতা হতে পারে, শুধু ততটুকু থাকলেই যথেষ্ট 
হবে,যাঁর দ্বার পাঠকের মনে রসের আম্বাদ দেওয়া যায়, অস্তবরে মোহহ্টি 
করাযায়। 

কবিতায় “ভাব” বস্ককে “অবিনাভাব” (81709 00% 1001) ) সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করা হয়েছে । ভাঁবের ঘরে ফাকি থাকা চলবে না। কাব্যসম্পদের বহু অভাব 
সত্বেও কবিতা কাব্যসংজ্ঞা লাভ করতে পারে--যদি থাকে তার "ভাব হতে 
রূপেযাওয়া আসা! করবার মত বুসের রসদ, ভাবের সম্পদ এবং কল্পনার 
গতিবেগবৈভব । আলঙ্কারিক বলেন ₹-_ 


ন ভাবহীনোহস্তি রসো! ন রসে। ভাববজিত: 
পরম্পরকুতাসিদ্বিরনয়ো। রসভাবয়োঃ ॥ 


কাব্যের দোষ গুণ- খুব সাধারণ কথায় বলা যায় “রসাপকর্ষতা হি 
দৌঁষাঃ” অর্থাৎ কাব্যের রসগ্রহণে যা বিদ্ব ঘটায় তাই দোষ। রসের 
চমৎকারিত্বই কাব্যের গুণ। “রসে সারশ্চমৎ্কারঃ সবত্রাপাছভূয়তে |” 
বসের চমৎকারিত্বই সহৃদয় পাঠকের চিত্তে আনন্দসঞ্চার করে। 

তিক্ততা কটুতা তুচ্ছতা বর্বরতা বাগাড়ম্বরপূর্ণতা অশ্লীলতা সৎকাব্যে 
যথাসম্ভব বর্জনীয়। কারণ “জঘন্ত-গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছস্তি তামসাঃ”। 

আধুনিক কাব্যে কুচিবিকার--রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,-“কাব্যের একটা 
গুণ যে কবির রচনাশক্তি পাঠকের মনকে টেনে এনে লেখকের সঙ্গে একা তব 
করে দেয়, তাকে তন্তাবে ভাবিত করে তোলে । আধুনিক কবিতা এ দিক 
দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বল] যেতে পারে ।” উপাদেয় বিষয়বস্তকেও হেয় রূপে বর্ণনা 
কর] বর্তমান যুগের কুচিবিকারের পরিচয় বহন কচ্ছে। 
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কাব্যের প্রসাদ গুণ- কবির কাব্য সকলের অন্তরে প্রবেশ করবার 
জন্ভ। “বোবায় কয় কালায় শোনে, অন্যে কি তার মর্ম জানে?” কবিতা 
এরূপ হেয়ালি হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। প্রেমেন্দ্র যিজ্র বলেছেন-_-“কান থেকে 
প্রাণে পৌছবার সহজ রাস্তাটা খোজাই কবিতার সব চেয়ে বড় সাঁধনা। নেই 
সাধনা যদি নিজের লক্ষ্য ভুলে সম্পূর্ণ উদ্টে! রাস্তাতেই চলে, বোঝাতে 
যাওয়ার চেয়ে না-বোঝানই যদি তার লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়, পাঠকের মনে 
গ্রবেশের পথ না হয়ে ভাষা যদি নিষেধের পাঁচিল হিসেবেই বাবহৃত হয়, 
তাহলে কবিতার কোন সার্কতাই আছে কিন] সন্দেহ।” 


“অতীতের অন্থকরণ ও তাই যেমন নিন্দনীয় আধুনিকতার নামে যে 
কোন হুজুগের ঢেউই তেমনি প্রগতির সামিল নয়।” 

“নৃতনত্ত্ের নামে যে কোন বাতুলতাই এগিয়ে যাঁওয়ার প্রমাণ নয়।” 

"সব কিছুর মতই সাহিত্যেও হুজুগের ঢেউ আমে । আমাদের কাঁব্যে বিদেশ 
থেকে সেই ঢেউ কিছু কাল আগে এসেছিল। ঘয। সত্যকাঁর সাহিতা তা 
সর্বকালীন সর্বজনীন | দাময়িক বিকার বিশৃঙ্খলা সবদেশের সাছিত্যেই মাঝে 
মাঝে দেখা দেয়। বিদেশের সুস্থ প্রেরণাকে বাদ দিয়ে বিকারের ছোয়াঁচ 
টরকুই যখন গ্রহণ করি, তখন সেটা সাংঘাতিক হয়ে দাড়!তে পারে ।” 


(আমেদাবাদে নিখিল ভাঁরত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কাব্যশাখায় 
সভাপতির গ্রদত্ত অভিভাষণ_-সংহতি'--১৩৬3 পৃঃ ৫২৮ দ্রষ্টব্য) 


কাব্যসাহিত্যের সার্বভৌমত1 £__কাব্য সাহিত্য অন্তরকে প্রসারিত 
করে, মনের উন্নতি বিধান করে এবং জাতীয়তাবাদের পরিধি তথা ভৌগে লিক 
চতুঃসীম] কিছুই ক্বীকার করে না। 


সাহিত্য সকল দেশের, সকল জাতির মধ্যে গ্রীতির রাখী বন্ধন করে। 
রসপিপাস্থ নব নারীর মধো ভাবের আঁদানপ্রদানের হারা আত্মার আতজীয়ত। 
স্থাপন করে, তাই কবিগুরু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন--প্যন্তর বিশ্বং 
ভবত্যেকনীড়ম্‌।” সাহিত্য নিশ্রাকাঁর এবং নিশ্রতাহ--বিভিন্ন দেশের সামাজিক 
গৌঁড়ামির অচলায়তনকে সচলায়তন এবং অবাঁধগন্ন করে তোলে। *নিরঙ্কৃশ। 
ছি কবয়ঃ” «এবং মনোরথাঁনামগতির্ন বিদ্ভতে”__তাঁই কবিগণ সবন্্ অবাধে 
বিচরণ করে থাকেন- এবং বলেন “নব ঠাই মোর ঘরে আছে আমি সেই ঘর 
মরি খুজিয়!, ঘরে ঘরে আছে পরমাত্বীয় তারে আমি লব চিনিয়া,-সমগ্রবিশ্বে 
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কবিগুরুর শতবাধিক এবং সেক্ষপীয়বের তিনশত বাধিক ম্মরণমহোৎসবই তার 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 


অনুভূতি অনুমিভি ও অন্ুকৃতি $-যা আমর! নিজেরা অস্থভব করি 
তাই আমাদের অন্ভূতি। যে সমস্ত ভাব আমরা অপরের মাধামে 
সাংবাদিকের সংবাদে, অভিনেতার অভিনয়ে অথবা সাহিত্যিকের সাছিতাহটিব 
প্রসাদরূপে পাই, তাই হয় আমাদের অন্মিতি। কোন বাস্তব ঘটন] বা পূর্ব- 
স্রীদের সার্থক সাহিত্যন্থট্টি বা শিল্পকল! দেখে বা শুনে আমর! তার ষে 
অনুকরণ করি তাই অন্ুকৃতি। শিল্পের মধো অনুকরণ প্রায়ই কিছুনা কিছু 
থাকে, কারণ মুলত: শিল্পমাত্রই প্ররুতির অন্ুকরণ। যাকে আমরা প্রশংসা 
করি ভালবাসি যাব দ্বার আমর] মুগ্ধ হই তার সুর ছন্দ ভাষ1 শৈলী এমনকি 
পরিচ্ছদ এবং প্রসাধনপারিপাট্যও আমরা অনেক সময় জাতে বা অজ্ঞাতে 
অনুকরণ করি। ইহ] একদিকে যেমন আষ্টার শক্তিমন্তীর পরিচয় অন্যদিকে 
আমাদের ভক্তিমত্তা ও অন্গকরণপ্রিয়তার নিদর্শন । 


কবির স্জনী-প্রতিভ1 £-_আলঙ্কারিকেরা কবিকে অঙ্টা বা প্রজাপতি 
বলেছেন। তীর প্রতিভার কল্পনাশক্তি (10981009610 ) কে 
নিবনবোন্মেষশালিনী” বলেছেন। এই প্রতিভা দ্বিবিধা,_কাবফিত্রী এবং 
ভাঁবস্রিক্রী। কারযরিজ্রী প্রতিভ1 শ্জনী শক্তি দান করে এবং তাত্ার শ্বকীয় 
কাব্যস্টিতে প্রেরণ। দান করে। 


ভাবক্ষিত্রী প্রতিভা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাকে তত্ভাবে ভাবিত করে। 

পাঠকের হৃদয়ে কবি তার নিজন্ব ভাব প্রতিভাঁদিত করেন বলেই এই 
শক্তিকে “প্রতিভা” বলা হয়। ধ্বন্নর উত্তরে যেমন প্রতিধ্বনি হয় তেমনি 
ভাবের উত্তরে পাঠকের অন্তরে এক প্রতিক্ষলিত বা! প্রত্ধ্বনিত ভাব 
সঞ্চারিত হয় (90100 101)91)030097)01) ) 

কবি ইচ্ছাময্, তিনি ইচ্ছামা্রে নৃত্তন কল্পনাজগৎ বা ভাবজগৎ স্থষ্টি করে 
'নেন। আনন্বর্ধন ধ্ন্ালোকে বলেছেন ১-- 

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতি: | 

যথাশ্মৈ বোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে || অর্থাৎ অপার কাব্যসংসারে 
কবিই একমাত্র অঙ্টা। তাঁর ধেমন অভিরুচি তাঁর কাব্জগৎ ঠিক সেই মতই 
পবিবন্তিত হয়। 
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সেকপীয়রের ভাষায় £-_ 
/8 117)8,21708,61010 0০001898 1071, 
1009 10008 ০0৫ 6101059 0121570050)--6109 100968 0910 
1-01008 010900 80 8198098, 8220. £19৪ ০ ৪175 7009৮701108 


4 1008] 10801080107) 800. ৪, 108,009, 


কবি ঈক্ষণম্াক্রেই “নব পেয়েছির দেশ” বা "নাই কোথাণ্ড এর দেশ? কি 
করেন, অন্ধকারের মধ্যে যক্ষপুরীর জালাবরণে স্বর্ণলিপাা ও অর্থগৃরতার 
মৃতিমীন প্রতীকরূপে 'বাজা?কে মঞ্চস্থ করেন । কবির সপ্রতিত কল্পনাই তাঁর 
আলাদীনের প্রদীপ । শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ের অনুধ্যানে, বিষয়েক্দ্িয়সংযোগে, 
তাকে একটু ঘর্ষণ করলেই নূতন নৃত্বন জগৎ স্ষ্টি হয়। 


প্রতিভা বা গ্রজ্ঞাই কবির তৃতীয় চক্ষু, সরশ্বতী কণ্ঠাভরণের টীকাম্ম 
রত্বেশ্বর বলেন-_ 


রসান্গুণশবাচিস্তাস্তিমিতচেতসঃ 

ক্ষণং স্বরূপম্পশোথা প্রজ্জেব প্রতিভা কবেঃ | 

স] হি চক্ুর্গবতভ্তৃতীয়মিতি গীয়তে 

যেন সাক্ষাৎ করোত্যেষ ভাবাংস্ত্রেকাল্যবন্তিনঃ ॥ 


রসসম্পৃটিত শব্দাথের চিন্তায় নিহিতচিত্ত কবির অস্তবে বস্তত্বক্ূপের স্পর্শজত যে 
বিশেষ চেতন] বা প্রজ্ঞার বিকাশ হয় তাহাই কবিপ্রতিভ1, ইহা যেন শিবের 
তৃতীয় নেত্র বা অর্জুনের দিবাচক্ষু। ইহার সাহাযোই তিনি ব্রিকালবতী ভাব 
সমূহ ঝধির মত প্রত্যক্ষ করতে পারেন । 


তাই 40০110র মুখে 91591195 বলতে পেরেছেন: 810 00৩956 
1010 1010) 09 001%9299 109100108 108911 8100 10770916891 
151109.৮ 

দর্শনের খধষি এবং সাহিত্যের কবি উভয়েই-- সতা-শিব-হুন্দরের সঙ্গে 
উপাশ্ত-উপাসক সম্বদ্ধে বাধা । খধি বলেছেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণ, তমসঃ পরস্তাঁৎ_-কবি গেয়েছেন, 'আনন্দলোকে দুয়ার খুলেছে 
আকাশ পুলকময়। জয় ভূলোকের জয় ছ্যলোকের জয় আলোকের জয়' | 
'আনন্দলোকে মঙ্গল! লোকে বিরাজো সত্যান্থন্দর? । “আলোয় আলোময় কৰে 
হে এলে আলোর আলো, আমার নয়ন হতে আধার মিলালে। মিলালো+। 


নিবন্ধনিচয় গ ভাষণাবলী ৭ 


অথব! “এই লভিম্থ সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, ধন্য হল অঙ্গ মম পুণ্য হল 
অন্তর; | 
রসবন্ত কাব্যে ও দর্শনে-আলঙ্কারিক বলেন যে শুধু 'বাক্যং বসাত্মকং 
কাব্যম্‌, নহে সে-রসের আস্বাদন 'ত্রক্গান্থাদসহোদ রঃ:-- 
সত্বোপ্রেকাদখগ্রস্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ 
বেছ্যাস্তরম্পশশূন্টো ব্রদ্মান্বাদসহো দর: ॥ 
সাহিত্যদর্পণ ৩1৩৪ 
অর্থাৎ সহৃদয় পাঠক ( বা নাট্যদর্শক ) নিজের দেহ বা আত্মার মত অভিন্নভাবে 
যে রস আস্বাদন করেন,__সাত্বিকভাবের উদ্রেক হয় বলে সেই রস অখণ্ড, 
্বগ্রকাশ, আনন্দময়, চিন্ময়, বেগ্যাস্তরম্পর্শশূন্ ও ব্রন্ধান্বাদের সহিতই তুলনীয় । 
বৈদাস্তিকও তাই বলেন, 'রসোবৈ স:ঃ,-স এব রসানাং রসতম:? 'রসং 
স্থেবায়ং লব্ধ, স্তব্বীভবতি নন্দীভবতাম্বতীভবতি” (ছান্দোগ্যশ্রুতি ) স্থবেশ্ববাচা্ধ 
রত দীপিকায় পাই-_ 
“রসংসারোহ্মৃতং ব্রহ্ম আনন্দোহলাদ উচ্যতে 
নিঃসারং তেন সারেণ সারবল্পক্ষাতে জগৎ ।” 
অর্থাৎ জগৎ্ট1 যেন নিঃদার আখের ছিবড়ের মত, আর মধুত্রদ্ষই সেই নিঃসার 
জগতের মধো রস সঞ্চার করে আখের মতই তাঁকে বপিয়ে তুলেছেন । 
মধু ত্রন্ম-_তাই মধুমতীঝকে শ্রুতি বলেন মিধুক্ষরৃতি তদ্ত্রহ্ম,মধুক্ষরতি 
যদ্‌ প্রবম্‌*-মধু বাতা খতায়তে”_ বায়ুর দ্বারা মধু ঠিল্লোলিত তরঙ্গার়িত 
হচ্ছে-- পৃথিবীর ধুলি পর্যন্ত মধুময় হয়ে উঠেছে, ধুম পান্ধিবং বূজ:+। 
কাব্যের মধু--এই মধু, এই রস, এই আনন শ্বরূপকে কাব্যসাহিতোর 
আলঙ্কারিক তার সৌন্দর্য মাধুর্ধের একটু আভাস মাত্র দিয়ে, বর্ণনা করতে হার 
মেনে, বলেছেন “অনির্বচনীয়” ৷ দেবধি নারদ বলেছেন “মুকাম্বাদনবৎ?। 
ধবন্থালোকে বলা হয়েছে 
প্রতীয়মানং পুনরন্য্দেব বন্তবন্তি বাণীযু মহাকবীনাম্‌। 
যত্তত্প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসথ ॥ 
অর্থাৎ মহাকবিদের বাণীতে তার আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করেও এক 
নিগৃঢ় বিচিন্ধ অর্থের স্োতনা থাকে, যেমন নারী-সৌন্দর্ধের বর্ণনা করতে গিয়ে 


৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী 


দেখা যায় যে শরীরের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য অতিক্রম করে তার 
গঠনসৌষ্ঠবের সমষ্টির এক অনির্বচনীয় লাবণা প্রকাশ পায়। মেয়েলি ভাষায় 
মেয়েটি বূপলী ন1 হলেও, এই লাবণা থাকলে, মেয়েরা তার 'আলগ। ছিরি'র 
( শ্রীর) প্রশংসা করেন। যখন দৈহিক সৌন্র্ধের প্রাচুর্য থাকে এবং সে 
সৌন্দর্ধকেও যখন সে লাবণ্য অতিক্রম করে,_ তখন বৈষ্ণব কবি তাকে বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন, 


“কিবা ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় 
ঈষৎ হাঁসির তরঙ্গ হিল্পোলে মদন মুবছ' পায় ।” 


তখন সত্যই সে লাবণ্য তরঙ্গ তুলে অবনীবক্ষ প্রাবিত করে । নইলে শুধু 
'আল্গাছিরি কাজলা আখি মেয়ে হয়েই পে ভরষ্টার ক্ষণিক মনোহরণ করে 
মাত্র। কবি হয়তো তাকে স্মরণ করেন--'কালো? তা সে যতই কালে 
হোৌক,দ্েখেছি তারু কালো হরিণচোঁথখ। পাঠকের হয়তো! সেক্সপীয়রের 
সনেটে বণিত 4081]. 1895”র কথাও এই গ্রসঙ্গে মনে পড়বে। ঘ্দিও তার 
রহস্য আজও উদঘাটিত হয়নি । 


কাব্যের প্রাণ --আলঙ্কারিক বলেন--“বাখৈদগ্ধা গ্রধানেহপি রস এবাজ্ 
জীবিতম্‌।” কাব্যে শব্ধ, বাকা এবং অর্থের প্রাধান্য শ্বীকার করলেও--রসট 
কাব্যের প্রাণ। 


এই রসের কথা পূর্বেই কিছু বলেছি । কবি বলেছেন এই রস যেন 'বাক্ত 
আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদ্দির সঙ্গীত' | চিন্রশিল্পীর হাতে এই 'বস' অপরূপ 
ছায়। স্থঘমার খেলায় বিচিত্র ভাবের গ্যোতন1 করে। সে যেন রূপ, অব্ূপ এবং 
অপরূপের এক মিলনমেলা । রবীক্রনাথ বলেছেন “অবরূপকে রূপের দ্বারা বাক 
করতে গেলে সেই বর্ণনার বাচাবাঁচনের মধো অনির্বচনীযুতা রক্ষা করতে হবে?। 

যে কাব্যে অনির্বচনীয়তা যত বেশী থাকে মেই কবিতা তত উচ্চ পর্যায়ের, 
তত সার্থক এবং বসোত্তীর্ণ। 

স্থুরশিল্পীর কাছে এই রস 1)9707005,--সে কঠসকঙ্গীতের সঙ্গে যন্তসঙ্গীতের 
একতান-সঙ্গতি রক্ষা করে এবং নাদত্রন্ষের সন্ধান দেয়। 

রসোত্তীর্ণ কাব্য £__কবির কল্পনা, “স্বপনে শ্বপনে দেয় বিয়ে'_ নে বিবাহ 


বদলোকে বহন করে নিয়ে যায় আমাদের মানস অনুভূতিকে । রবীন্দ্রনাথ তাই 
সংক্ষেপে বলেছেন তাঁর গানের একটামাত্র পালা, পেটী “সীমার সঙ্গে অসীমের" 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ট 


মিলনমেলা । “অণোরণীয়ান্ঠকে সে 'মহতোমহীয়ানে'র সঙ্গে সম্মিলিত কারে 
ভূমার আম্বাদ দান করে। তিনি বলেছেন তাঁর “গানের মধো সঞ্চিত হয়েছে, 
দিনে দিনে শ্যটটির প্রথম রহস্য 'আলোকের প্রকাশ” আর সির শেষ রহশ্য 
'ভালবাসার অমৃত; । 


সুন্দরের এই অপরূপ অনির্বচনীয় রম কালাবচ্ছিন্ন নয়_ অ5স্প্রনষ্ঠ এবং 
শাশ্বত। তাই কবি 1098%89 বলেছেন 2-- 
4৯ 00178 01 109901 19 9,00৬ 102: ৪৮৪1 
108 10591177988 1170798988, 16 1]] 10691 


17889 1770 0011011067)998৮ 


কবি যেন বৃদ্ধিজীবী মতাঁজনের মত। তার স্টির চমত্কন্িত্ব চিরদিন 
চক্রবৃদ্ধি স্বদ্দে আসলকে বাড়িয়ে যেতেই থাকে, ফলে অধমর্ণ ইতিহাস কোনদিনই 
তার খণ শোধ করতে পাবে না। 


কবি সতোন্দর দত্ত ফরাসী কবি পল ভালে কে অনুবাদ করেছেন,.-__ 


কবিতা! সে হবে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন 

আভাসের ভাষাখানি প্রভাতের মঞ্চিম বাতাস 

ছু-পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন 

বাকী যাহা, সে কেবল পণ্ুশ্রম পাত্ডিত্যগ্রয়াম। 
সার কথা এই যে--“তয়া কবিতয়া! কিংবা, তয়া বনিতয়া তথা, পদবিল্তাসমাজেশ 
যয়] নাপহৃতং মনঃ ?--সে কবিতার মাপুরীই বাকি, আর সে রূপসীর রূপই বা 
কি, যে পদবিন্যাপমাত্েই মনকে অপহরণ করে না। 


কবিতার ভাষা-কবির ভাষায় অভিধাঁরু চেয়ে বাঞনাই বেশী প্রভাব 
প্রকাশ করে। ধ্বনি এবং গ্যোতনা (৪9£29911%90988 )-ই তার প্রধান 
সম্পদ্‌। কবির কাব্যের ভাষায়, তার জীবনবহস্তের নানান্‌ ভাম্ত ও টাকায় 
(40116501810 0: 1109--1196009ত 40010 ) ক্তার আবেগময় পরিকল্পনার 
কিছু আতিশয্য থাকে (170 110 922010708] 800 1009811086159 
91970905 107:90.07017789)--কবি সেই বিচিত্র বস্ককে তার আপন মনের 
মাধুরী মিশানে - শ্বকীয় পাকপ্রণালীতে ভিয়ান করে উপাদেয় খিষ্টাননরূপে 
পাঠক পাঠিকাদের পরিবেশন করেন। ভাষার ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত, বাঞনা ও 
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ভ্যোতনা ব্যতীত শুধু ছন্দ মিল উপমা অন্ুগ্রাস দিয়ে শুধু ধ্বনিময় ঝঙ্কারময় 
বাক্চাতুরী দিয়ে যা হয় তা কবিতা নয়, সে শুধু 'পণুশ্রম পাতিত্য-প্রয়াস' কথার 
কারসাজি বা )88££1975 ০ 0:09! 


আধুনিক কবিস্তা ও তার “লন্ধ্যাভাষ! £-- 


সাড়ম্বরে প্রচার কার্ধ চলছে যাতে আধুনিক কবিকে দীর্ঘ ছাড়পত্র দেওয়া 
হয়, যাতে তাঁর ব্যাসকূটের হেয়াপির মত বক্তব্য তিনি ষে কোন অগ্রচলিত শব 
সংযোজনার দ্বারা ইচ্ছামত প্রকাশ করবার লাইসেন্স বা পাশ পান। এর জন্ত 
এই হেম়্ালির ভাষাকে “সন্ধ্যা-ভাঁধা” নামে নৃতন সংজ্ঞ! দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে 
তার যে 'গোরাচাদ? রূপ দেখছি, তাতে তার ভাবী 'কালাষ্টাদ" রূপের কথা! 
ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি। তমসে। মা জ্োতির্গময়--বা অন্ধকার থেকে আলোকে 
যাবার প্রার্থনা মানুষের সহজাত এবং ম্বাভাবিক। কিন্ত অন্ধকার থেকে 
গভীরতর অগ্ধকারে প্রবেশ করবার প্রবৃত্তি ব্যাধিগ্রস্ত মনেরই পরিচায়ক এবং 
তা আত্মঘাতী অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণের পরিণাম যে “অন্ূর্ধা নাম তে লোকা 
অদ্ধেন 'তমসাবৃতাঃ*--তাই ন্মর্ণ করিয়ে দেয়। পাঠকেরা চিরদিনই চান 
“ছিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ১। লেখকের লেখার শ্বাধীনতা পাঠকের 
বোধপর-তন্ত্রতীকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে পারে না,__কারণ তাহলে সেরূপ 
লেখা হবে 90:008610 1996৪ ০% া০:৪-__অর্থাৎ অর্থহীন কথার সার্কাস্‌ 
বাজী । 

আধুনিক কবিতার উৎস যুরোপীয় অহ্থপ্রেরণা প্রন্থত বলেই তা হেয় বা 
বর্জনীযু নয়। কবিগুরুর হ্বপ্পোখিত গিরি-নিঝ বের মত সে তাঁর পাষাণ কারা 
তগ্ধ করে আপনার পথ আপনি কেটে নিকৃ্‌। তার আপন গতিবেগে আপনার 
পথ গভীর এবং প্রশস্ত করে নিতে পারলে তা অবশ্যই প্রশংসা অর্জন করবে। 
কিন্ত তর পাথেয় হতে হবে তার স্বীয় প্রাণশক্তি নইলে শুধু মাছি-মারা-কেরাঁণীর 
মত, দাগবুলানো অন্ধা অন্ুকরণের দ্বারা দিদ্ধিলাভ হবে সৃদূর পরাছত। 
কয়েকটি সাধারণ অভিযোগ এ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি 
হিতাকাজ্ষ। প্রণোদিত হয়ে। প্রথম অভিযোগ “একঘেয়েমি'_ প্রচলিত 
রীতির গ্রতি অহেতুক অবজ্ঞা এবং উচ্ছৃঙ্খল শ্থেচ্ছাচারিতার ফলে যে কোনো 
আধুনিক কবির কবিতার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করলে তা অপর যে কোনো 
আধুনিক কবিতার সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিলে যায়। দ্বিতীয়,--উদ্বান্তকণে 
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আবৃত্তির অনুপযোগিতা। তৃতীয়, কোনো দীর্ঘ বিষদ্ববন্ত বর্ণনার উপযোগী 
আখ্যানশক্তির অভাব । চতুর্থ,__অর্থ গ্রতিপত্তির অক্ষমতা । কৃতবিস্ত পাঠকের 
দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নান! সমস্তাঁকপ্টকিত বিচার বিতর্ক সবই বুঝবেন,_কেবল 
ওই “কবিতার কোনো গঠন বা অবয়ব (£০20 ) না থাকলেও শুধু কবিতার 
শিরোনাম দেখে তাকে কবিতা বলবেন এবং তার অর্থকে 'অবাঙ়মনল 
গোচর' ব'লে শুধু ক্ষম। নয় সম্মান করবেন এব্প প্রশ্রয়ের কামনা! কখনই 
যুক্তিপহ হতে পারে না। পঞ্চম,_-উপমার অদ্ভুতত্ব-_যেমন 'চীনেবাদামের 
খোসার মত নির্মল বাতান”! এ বিষিয়ে শুধু দিগদর্শন মান্জই করলাম কবি ও 


কাব্যান্রাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য । 
ছন্দের কথ £-_বাধাধরা অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা ম্কবক-নিবদ্ধ ছন্দ 


ব্যতিরেকেও কবিতা হতে পারে,_যদ্দি রচন!শৈলীতে ভারসাম্য, সামগ্রন্ত ও 
স্থধীমতা! রক্ষিত হয়। কারণ গগ্ভই হোক আর পছ্ধই হোক, বাচনের 
সাবলীপতঙ্গী ও চলার গতিভঙ্গী বা ছন্দ তার অপরিহাধ সম্পদ । ছন্দ বলতে 
_তার উদার ব্যাপক অর্থে আমরা বুঝি একপ্রকার স্ুনির্বাচিত স্পরিমিত পদ- 
বিন্তাসের ললিতকলা যার প্রভাবে গন্ধে পদ্যে এবং সঙ্গীতে একটা মধুর 
শ্রুতিস্থথকর নৃত্যভঙ্গিমা সঞ্চারিত হয়। যার ফলে তার চলার ভঙ্ীতে লাগে 


তটিনীর হিল্লোল অথব! হিন্দোলের দোছুলদোলা। 
ছন্দোবন্ধ এবং ছন্দৌোবজিত কবিতার মধ্যে মনোহাবিত্তবের তারতম্য বোধ 


করার সহজ উপায়,-যে কোন উৎতকুষ্ট ছন্দোবন্ধ কবিভাকে গঞ্চে বূপান্তরিত 
(70:989 ০£9£) করে দেখা ; যেহেতু সেইভাবে দেখলেই তখন তার 


ছন্দোহীনতার দুর্গতি ও দারিজ্র্য ম্পই্ইই বোঝা যাকে এবং ছন্দের মুল্যও 
নি£সংশয়ে গ্রমাণ হবে। 


কাব্য ও অলঙ্কার £_ পূর্বেই বলা হয়েছে কাব্য একটা অথগ্ড হৃটি। 
্রদ্মের মতই “সর্বেন্দিয়গুণাভাসং সর্ধেন্দ্রিয়বিবজিতম্? এবং “অবিভক্তঞ্চ ভৃতেযু 
বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌-_স্থতরাং কাবাদেহে অলঙ্কার, গণ, রীতি, বৃত্তি প্রভৃতির 
বিভ।গ প্রদর্শন নিতান্তই ব্যবহারিক এবং শিক্ষার্থীদের বোৌধসৌকর্ষের জন্যই এর 
উপযোগিতা । তাই কাব্য পৃথক, এবং তার অলঙ্কার পৃথক, এরূপ কল্পন। 
যুক্তিসহ নহে। কাব্যে অলঙ্কারযোৌগ ঘেন 7817710€ 6০৪ 1115 বা কুমুদ 
কহলারকে চিত্রিত করে তাব শোভাবৃদ্ধির অপচেষ্টা মান্র। তাই অলঙ্কার 
কাব্যের দেহে যোগকর! হয় না, অলম্কত বস্তই কাব্যরূপে স্বীকৃতি ও মর্ধাদালাভ 
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করে। তাই কুস্তক বলেন_'সালঙ্কারস্ত কাঁব্যতা'। ইহা! নারীদেহের 
অলঙ্কারের মত বহিঃস্থিত পৃথক বস্ত নয়, ইহা কর্ণের সহজাত কবচকুগ্ুলের মত, 
অঙ্গের সহিত গ্রতাঙ্গের মত অপৃথক ভাবে সন্িবিষ্ট। 


কাব্যের ফুলফোটানে! £-_কবির বাঁসন1 এই যে তার কাব্যের মালঞ্চে 
ফুপ ফোটাতে হবে। কারণ তার অন্তরে বিকাশ-ভিখাঁরী অশরীরী এক শিশু 
বহির্জগতে প্রকাশিত হবার জন্য লালাগ্িত হয়ে- আর্তন্বরে রোদন করছে। 
হাই কাবামালঞ্চের মালাকর রখীন্দ্রনাথের নিক্োক্ত কবিতাটা প্রত্যেক কবির 
অস্তর্পটে হ্র্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত । *কবিতা” রচন। যেন -ফুল ফোটানোবই 
মত। তাকে কুঁড়ির ভিতর থেকে বলপূর্বক টেনে বার করা যায় না, যেহেতু 
'কবিতা বনিতা৷ চৈব সরস! হ্বয়মাগতা”,_-অন্যথায় “বলীদারফ্যমানা চে সরসা 
'বিরসায়তে” । তাই কবি বলেন £-- 


তোমরা কেউ পারবে না গো পারবে না ফুল ফোটাতে 
যতই বল যতই কর,_ যতই তারে তুলে ধর, 

বাগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত কর বৌটাতে। 

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে, সরান করিতে পারো তারে” 
ছি ডতে পার দলগুলি তার ধুলায় পার লৌটাতে। 
তোমাদের এ গগ্গোলে য্ধিই বা সে মুখটা খোলে 
ধরবে না রং,-পারবে ন1 তাঁর গন্ধটুকু ছোটাতে। 
যে পারে সে আপনি পারে, পাবে দে ফুল ফোটাতে 
পে শুধু চায় নয়ন মেলে, ছুটা চোখের কিরণ ঢেলে,_- 
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বৌটাতে 

যেপারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে। 


রসিক পাঠক £ স্বর্ণের মত এই কাব্ারদকে কষে নেওয়ার জন্য চাই 
বিদগ্ধ পরীক্ষক, সমালোচক, চাই দরদী পাঠকের পরিশীলিত রসিক মন । 
তাই ম্ব়ং কালিদাদও নৃতন কাবা ্ট্টিপ্রপঙ্গে সন্দিহীনচিত্তে বলেছেন-_ 
“আপরিতোবাদ্‌ বিুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্”। বিহুজ্জনের অন্ুমোদনই 
এই কাব্যের কষ্টিপাথর। সংবেদনশীল সহৃদয় রসগ্রাহী পাঠক ব্যতীত কাব্যের 
আদর করবে কে? ঘযে-বিছ্য! কাবাবিচাবের কাষ্টপাথর হতে পারে সে বিদ্যা 
কোন বিদ্যা ? 
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আলঙ্ক'রিক বলেন-_ 


সবাসনাঁনাং সভ্যানাং রসন্যান্বাদনং ভবেৎ, 
নির্বাসনাস্ত রঙ্গান্তা: কাষ্ঠকুভ্যাশ্বন্নিভাঃ । 


ধারা অনুরাগী দাহিতা-রলপিপাহ্থ তাদেরই রুসাম্থাদন হয়,ধার1 বাসনাহীন 
বৈরাগী তারা কারষ্ঠ, দেওয়ালের ভিত্তি, অথবা! পাথরের মত নিশ্পরাণ ভ্রষ্টা মাত্র। 
পসাক্ষীচেত! কেবলো নিগুণশ্চ'। তাই পণ্ডিতের! বলেন--€বিদ্যয় সার্ধং জিয়েত 
ন বিদ্যামৃষরে বপে্__অর্থাৎ নিজের বিদ্া নিয়ে মরা তাল, তবু উর 
ক্ষেজে বিদ্যা বপন করবে না । এবং বিধাতাকে প্রার্থনা করেন--অরসিকেযু 
রসশ্ত নিবেদনং শিরমি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ । রমিকেরা পরিহাস করে 
বলেন £-- 

“নগ্রক্ষপণকে দেশে বজক:ঃ কিং করিষ্যতি” | নাগাফকিবের দেশে ডাইং- 
ক্লিনিং এর দোকান খোলার মত মুটতা আর কি আছে? 


কাব পাঠের প্রন্ততি--কবির কাঁবারুস বিবিধ প্রকার । আলঙ্কারিকগণ 
রসকে নয় প্রকার বলেছেন শ্রঙ্গার, হাস্য, কর্ণ, বৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, 
অদ্ভূত এবং শাস্ত। সুতরাং কাবোর হস্মতর আবেদন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে 
হলে পাঠকপাঠিকাদের ও কিছু মানপিক প্রস্ততি অবশ্য প্রয়োজন । তদের 
অন্থতবশক্তি বাড়।নো এবং অন্তরের আধার প্রশস্ততর করা! প্রয়োজন । তার 
জন্ কাব্যসাহিত্যের শ্রবণ, মনন নিদিধ্যানন অর্থাৎ অনুশীলন ছারা! মনের 
স্বকুমার বৃত্তিগুলির উতৎ্ককর্ধ সাধন অবশ্য প্রয়োজন (09101585100, ০1 6109 
(9001৮5 01 00910 80109018610] ) 


কবির কল্পনাকে কল্পনাশক্তির ছ্বারাই গ্রহণ করবার জন্য এবং কবির 
আবেগের বা আবেগপ্রক্তত আবেদন বা ধ্বনির উত্তরে দরদী অস্তরের 
সাড়া! ব! প্রতিধ্বনি তোলবার মত ত্বার যে।গাতা থাকা চাই। এই 
স্যোগা সহৃদয় শ্রোতার অভাবেই একদিন মহাকবি ভবভূতি সগর্বে ঘোষণ। 
করেছিলেন _“উৎপংস্যতেহস্তি মমকোহপি সমানধর্মা, কালোহায়ংনিরবধিধিপুলা 
চ পরী” অর্থাৎ একদিন না একদিন আমাঁর কাবোর উপযোগী কোনো আোতা 
বা দরদী সমীলোৌচক অবশ্যই উদ্ভূত হবেন কারণ কাল অনন্ত এবং ধরিত্রীও 
বিপুল । 

আমাদের মনের ক্ষেত্রকে সৎকাবোর অনুশীলন রূপ কষিকার্ধের স্বারা, 


১৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


নংপ্রবৃত্বিরূপ অন্থকূল সারের দ্বারা সহানুভূতি রূপ জলপেচনের দ্বার! উর্বর করে 
তোলা চাই। নচেৎ উবর অন্তরে অসৎ সাহিত্যের কাটাগাছ গজালেও 
স্বকুমার কাব্যের রজনীগন্ধা ফুটবে না। 

কাব্যের কোনো কোনো রস সার্বজনীন এবং সর্বজন প্রিয় যেমন দ্বদেশ- 
প্রীতির গান ও কবিতা সাধারণতঃ সকলেরই ভালে! লাগে সকলকেই প্রভাবিত 
করে। উদাহরণ স্থলে মুকুন্দদাদের গাঁনের কথা বলা যায়। সাধারণ রচনার 
ফলে অসাধারণ উন্নাদনা এবং স্বাধীনতার সঙ্কল্প এই গানগুলিতে জনগণের 
মনে এনে দিয়েছিল । 

91)91195 ঘে কবিদের 988,0100%51905997. 90110171969 6015 04 6109 
৮০2]0 বলেছেন তার সম্পূর্ণ সমর্থন মিলবে এই শ্রেণীর গানের প্রভাবে । 
উদাহরণ স্বলে খষি বস্কিমের আনন্দমঠে 'বন্দেমাতরষ্* এর প্রভাব ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হয়ে থাঁকবে। বরবীন্দ্রনাথের 'ও আমার 
দেশের মাটি,_-'সার্থক জনম আমার” প্রভৃতি অথবা ছিজেন্্লালের ধনধান্ 
পুষ্প ভর" গ্রভৃতি সকলেরই অস্তর স্পর্শ করে । কিন্তু “তব অস্তর্ধান পটে হেরি 
তব রূপ চিরস্তন” কিন্বা “অন্ধকারের অস্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে, প্রভৃতি বুঝতে 
হলে কবির সঙ্গে 'অরূপ রতন আশা করে” একটু রূপসাগরের অতল গভীরে 
ডুব দেওয়া ছাড়া! গতি নাই । “অপবূপকে দেখে এলাম দুটা নয়ন তবে' ধলবার 
অধিকার অর্জন করতে হলে শুধু ডুব দেওয়ার নয় একটু হাবুডুবু খাওয়ার মুল্যও 
পাঠককে দিতে হবে। 

কবিরঞন রামপ্রনাদও বারংবার ডুব দিতে বলেছেন "হৃদি বত্বাকরের অগাধ 
জলে” এবং ভরসা দিয়েছেন 'বুত্বাকর নয় শুন্ত কখন দু"চার ডুবে ধন কি মেলে ?” 

এই ডুব দিয়ে ডুবুরির সাধনায় সিদ্ধ হলে তবে তত্বদর্শনের তৃতীয় চক্ষ লাভ 
করা যায়। 


বলীয় কবি-পরিষদের তমলুক অধিবেশন 
সভাপতির অভিভাষণ 


৮ই অক্বোবর রবিবার, ১৯৬১ ২১ আশ্বিন ১৩৫৮ সাল 


সমবেত সুধী, সাহিতিক ও কৰি বন্ধুগণ এবং সাহিত্য রলিক ভাই ভগ্রীগণ-_ 


আজ তমলুকে আপনারা বঙ্গীয় কৰি পরিষদের এই সম্মিলন আহ্বান করে 
আমাদের শুধু যে আননা দান করেছেন তাই নয়, বাংলার নবীন প্রবীণ কবি 
সাহিত্যিকগণের মনে যথেষ্ট উৎসাহ এবং আশার সঞ্চার করেছেন । আমি 
পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 
গত পূর্ব বসর ( বাং ১৩৬৬, ইং ১৯৬% ) স্থদীর্ঘ ২১ বৎমর পরে, মেদিনীপুরেরই 
বৈষণবচকে, বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পুনকজ্জীবন হয়। আজ দীর্ঘকাল পরে 
বাংলার অবহেলিত কাঁবাসাহ্তাসেবক কবিদের আহ্বান ক'রে এই কবি- 
সম্মেলনের অধিবেশনের গুরুভার বহন ক'রে আপনারাই আবার অগ্রণী হয়ে, 
কাব্য ভারতীর এই সার্বজনীন সারম্বত পূজার ঘটস্বাপনা করলেন। দেবী 
সর্ত্বতী আপনাদের গ্রতি প্রসন্ন হয়ে তার আনন্দ চিন্ময় বুসধারায় আপনাদের 
জীবন পরিপ্রুত এবং সাফল্য মণ্ডিত করুন। 


এই উৎসবের মিলন-বানরে অনেক সাহিত্যিক দিক্পালের বিরহ আমাদের 
বিশেষ ব্যথিত কচ্ছে। উপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শচীন্দ্রনাথ সেন, রাজশেখর বসু, স্থবোধ রায়, চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য, জোতিরয় 
রায়, প্রভাতকিরণ বন্থ প্রভৃতির পরলোক গমনে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় 
ক্ষতি হয়েছে এবং সাহিত্যিকগণ, তাদের সঙ্গলাতে চিরদিনের জঙ্ত বঞ্চিত হয়ে 
বিষপ্ন এবং দুর্বল বোধ কচ্ছেন। আমার মনে হয় আমর যর্দি আস্তরিক ভাবে 
গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাদের কথ! ম্মরণ করি, তাহলে তাদের হ্বর্গত আত্মা 
আমাদের মনের মলিনতা দুর করে শক্তি সঞ্চার করবেন। 


এই কবি-সন্মিলন আর এক দিক্‌ দিয়েও ম্মরণীয়। কবিতিলক অক্ষয়কুমার 
বড়াল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ও কৰি বিজয়চন্্র মজুমদারের জন্ম-শতবার্ধিক 
জয়ন্তী উৎসব--১৩৬৭ ও ১৩৬৮ সালে পড়েছে। স্বতরাং শ্রহ্থানত্রচিত্তে 


১৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


আমরা তাদের স্মরণ করি এবং তাদের আশীবাদ মাথায় নিয়ে যথাসাধ্য 
কাব্যালে'চনায় ব্রতী হই । 

এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ করি যে এই স্বল্নকালের সাহিত্যান্থশীলনে 
আমাদের গ্রধান কামা সাহিত্য-রসিক স্ুহজ্জনের সঙ্গলাভে নিজেদের অস্তরে 
পরিতৃপ্তি ও পরিতোষ লাভ করা। আমি মনে করি তার ফলে আমর! 
ভবিষ্যৎ সাহিত্যপাধনার জন্য শক্তিলাভ এবং পাথেয়-সংগ্রহ করতে সক্ষম হুব। 

আমি প্রথমে মেদিনীপুর বন্দনা] করে, পরে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচন! 
করবে তাবু পরে কাব্যসাহত্য সম্বন্ধে ছু এক কথা বলব। 


মেদিনীপুর বন্দন। 
( মন্দিরের চাবি” হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত ) 


মেদিনীপুরের বীরমিংহের বীর সম্তানে কেবা না জানে? 
ব্ছ্িসাগর দয়ার সাগর সবার ছুঃখ ধীহার প্রাণে ।* *+ 
মেদিনীপুরের মেদ মজ্জায় স্বাধীন ভারত উঠিল গড়ি 

আজি তার কথা গাথায় গাথিয়া মেদিনীপুবেরে প্রণাম করি ।* * * 
আজি বাংলার পুণ্যপীঠের শ্রেষ্ঠ আসনে বস মা তুমি 

বষি বঙ্কিম পুজিল তোমায় হেবিয়া সাগর সিকতা ভুমি । 
ভাহাবি 'কপাল কুগুঙ্গ” পরে মতি লভিপ নূতন করি 
নর্‌-কপালের কুগুল পরি” বূণচপ্তিকা খড়গ ধরি। 

কত সস্তান রণে দিল প্রাণ কত নিগ্রহে লুটায়ে পড়ে 
হাজার-মুণ্ডী সাধনার স্থান, শহীদের বেদী তারাই গড়ে ।* * * 
ভূত্তগ্রস্তে মন্ত্র পড়িয়া! ঘাড় হতে ভূত ছাড়ায় ওঝা! 

'ভারত ছাড়ো'ব আন্দৌলনের মন্ত্র পড়িল মরল সোজা ।* * * 
লক্ষজন সে শোভাযাত্রায় বক্ষ পাঁতিয়া হইল জড় 
জাতীয়-পত্তাক। হস্তে যাহার আদর্শ তার? সবার ব্ড়। 

»বার অগ্রে থাকিয়া বাহিনী অভদ্কে চালনা করেন যিনি 

বয়সে প্রবীণা, সাহসে নবীনা, হিংসা-বিহীন] মাতঙ্গিনী | 
ডানহাতে গুলি বি'ধেছে যখন, বামহাতে ধ্বঞ্জা উচ্চ করি। 

বুক পাতি করে মৃত্যু বরণ মরিয়! তবুও পতাকা ধরি ।* * * 


নিবন্ধনিচজ় ও ভাঁষণাবলী ১৭ 


ধর্মে মহান্‌ কর্মে মহান্‌ মধাদ1 দান করিল সবে 
এই যে মেদিনীপুর মহীয়ান্‌ চারণের গানে অমর হবে । 
বাংলার মান, ভারতের মান জড়তবুতের সঞজীবনী 
ভারত-মাতার কণ্ঠমালার উজ্জ্বলতম মধ্যমণি । 
পার্থসখার পদধুলি নিয়ে দেশের কাপিম1 করিল দূর 
সারা ভারতের তীর্থভূমি এ পুণাভূমি এ মেদিনীপুর | 
তাজলিপ্তির কথ! £ বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দুদের সমুক্রযান্র।4 কথা আজ 
পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সেই স্মরণীয় যুগে এইথানেই 
ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্দর ছিল। এই বন্দরেই তখন বাণিঙ্যপে।ত ও রণতরী 
সমূহ নিগিত হ'ত এবং স্বুহৎ অর্ণবপোত, যাঁ্ী ও পণ্যলভ্তাঁর নিয়ে ব্রহ্মদেশ, 
দিংহল, মালয় হ্ীপপুঞ্জ এমন কি চীন জাপান পর্বস্ত যাতায়াত করত এবং সেই 
সমস্ত দেশের বত্বভাগ্ডাার শ্বদদেশে বহন করবে আনত । | 200918%0 
291)1101)1738+ 05৮ 18018 187071001১1 011)97199 ) 


এতিহ্থাসিক বল্নে-_-“তান্রলিপ্তের শ্রেহঠী সম্প্রদায় শত দৌধ চূড়ায় দে- 
বিভবচ্ছট! বিকীর্ণ করিয়া বাঙালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত। কিন্ত এখন 
আর তাআলিপ্তের সে অনন্ত নীল জলরাশি নাই, পে বাঁণিজ্যপোত নাই, আব 
পাডালীর পোতারোহণের মে কলকঙ্গায়মান কোলাহল নাই। **যে 
প্রাকৃতিক নিয়মের অন্কবতী৷ হইয়া! জগহিখ্যাত ব্যাবিলন, উরয় প্রভৃতি উন্নতিশালী 
নগর সকল এক্ষণে নীমমাত্রে পধবসিত হইয়াছে,--ফে সর্বগ্রাসী কালের বশবতী 
হইয়! বিখ্যাত গৌড়, পাওুয় প্রভৃতির গৌরব-স্র্ধ অস্তাচলে চিরনিমগ্ হইয়াছে, 
সেই অনজ্বনীয় নিয়মের কঠোব হস্ত হইতে প্রাচীন তাম্রলিগ বাজাও অব্যাহতি 
লাভে সমর্থ হয় নাই ।” তাশ্রলিপ্ত অতি প্রাচীন নগরী । রামায়ণে এর উল্লেখ 
না থাকলেও মহাভারতে ( হস্তিনাপুরে রাজস্থয় যজ্ঞ সম্পর্কে ও ভ্রৌপদীর ্বয়ন্থর 
সভায় ) বাষু পুরাণে, বিষ পুবাঁণে এর উল্লেখ পাওয়া! যায়। 


কনক সভই পিলে বলেন যে,_-এই তাত্্রলিপ্তি, তামলিপটি ব1 তামালিত্তি 

হতেই “তামিল” নাম হয়েছে। থুষ্টপূর্ব প্রায় ৩০* বৎসর পূর্বে ইহারা 

দক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সুদুর ব্যাবিলন সিরিয়া ভূমধ্যপাগর 

পর্যস্ত অধিকার বিস্তার করেন । (71870118 1800 59878 ৪৪০০ 
1০ 01195) 
চে 


১৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


যজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন (“বাংলা ও দ্রাবিড় ভাষা” ) “আজও 
বাংলায় দাড়ি, নাড়ি, হাঁড়ি, ভুড়ি প্রভৃতি শব্ধ তাহার পরিচয় দেয়”। 

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পীর্শবনাথের পর 
চতুবিংশ বা শেষ তীর্থকর মহাবীর বাঁ বর্ধমান স্বামীর নামেই বর্ধমানের 
নামকরণ হয় এবং তীহাবা তাত্রলিপ্তের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন । 

খৃঃ পৃঃ ৩০৭ অন্দে এখান হতেই বোর্ধিদ্রম সিংহলে প্রেরিত হয়। ৪৮৩ খুঃ 
পৃঃ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের সময়েও এইস্থান একটি প্রধান বৌদ্ধতীথরূপে 
পরিগণিত হত। 

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ক্রম্য, সম্রাট, প্রিয়দশী অশোক, সিংহলরাঁজ তিস্কের 
আমন্ত্রণে এখান হতেই কন্যা সংঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্দ্রকে বন্ধ ভিক্ষুর সহিত 
সিংহলে পাঠান। সেও ২৪৩ খুঃ পূর্বের ঘটন]। 

চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তীর শেষ ২ বৎসর ( ৪১১-৪১২ খুঃ ) এখানে 
থাকিয়া বু বৌদ্ধ গ্রস্থের প্রতিলিপি করেন । এবং এখান তে, বুদ্ধদস্তের 
প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিতে মিংহল যাত্রা করেন । 

৫২৬ খুঃ আচাধ বোধিধম এথ!ন হতে ক্যান্টন যাত্রা করবেন এবং তাহার 
সহিত 'প্রজ্ঞাপারমিত। হৃদয়স্থজ? এবং “উষ্ঠীষ-বিজয়-ধাঁরিণী" অন্ত্রগ্রস্থ চীনদেশে 
নিয়ে যান। বঙ্গীক্ষরে লিখিত এইট ছুটি গ্রন্থের পুঁথি জাপানে হোরি উদ্জ মণ 
আবিষ্কৃত হয়েছে । আজও জাপানে 'গিঙ্গেন: বাঁ তান্ত্রিকগণ যে সব 
স্তবকবচাঁদি পাঠ করেন বাঁ ধারণ করে থাকেন সে সব খঙ্গাক্ষরের আদশে 
লিখিত।” 

(মেদিনীপুরের ইতিহাস শ্রথম ভাগ যোগেশচন্দ্র এস প্রণীত পঃ ৮৬ 
বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ পৃঃ ৪১১ হইতে উদ্ধৃত )। 

৬২৯ খুঃ ইউয়ান চৌয়াং এখানকার ২০ ফিট উচ্চ অশোকন্তভের বর্ণন। 
করেছেন। ৫০টি হিন্দ মন্দিরের কথাও তাতে আছে ।; তখনে। দৃশটি বৌদ্ধমঠ 
ও সহম্রাধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এখানে ছিল। তাত্রপিপ্ত বহুবার ভীষণ জলপ্রাবনে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৬৩৫ খুঃ, ১৭৩৭ খুঃ, ১৮৬৪ খুঃ এবং ১৯৪৩ খুষ্টাব্দের প্রাবনের 
স্বার বোর হয় ক্রমান্বয়ে এই প্রাচীন নগরীর পূর্ব গৌরবের ধ্বংস সাধিত 
হয়েছে। মধ্যবর্তী ইত্তিহাস অসম্পূর্ণ এবং তা" এখানে আমাদের উল্লেখযোগ্য 
নয়। অশোক তাহার কলিঙ্গ বিজয়কালে তাত্রলিপ্তও জয় করেছিলেন, 
অশোকস্তস্তটি তাঁর পরিচয়। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণীবলী ১৯ 


তাআলগিথ্ের পৌরাণিক যুগের ছুটি প্রাচীন বাজার নাম পাওয়া যায়, মধুর 
ধ্যজ ও তাঅধ্বজ। তারপর পাওয়] যায় আরও তিনটি নাম। 


রাজ! দেব রক্ষিত (বিষুণ পুরাণে ) রাজা দেব সেন (বাণভটের হর্ষ চবিতে ) 
এবং রাজা গোপীচন্দ্র। শেষোক্ত নাম ম.-ম, হরপ্রপাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত কবি 
রামচন্দ্র লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁধিতে পাওয়া গেছে । সম্ভবতঃ ইহার মৃত্বার 
পর কাঁকড়-দেশয় রাঁজা কালু ভুইএাা তার ম্বদক্ষ সেনার সাহাযো তাশ্রলিপ্ত 
অধিকার করেন। ভমলুকের বঙমাণ রাজবংশ তাহারই খংশধর বলিয়া 
পরিচিত। কালু ভূইঞ্া সম্ভবতঃ অআয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
বর্তমান ছিলেন । 

কবি ও কাব্য জাহিত্য। ধারা কবি, যারা লৌকোত্তর পুরুষ তাদের 
স্মরণ করে আমবা নিজেরাই ধন্য হই, যেহেতু আমর! তাঁদের সাহিত্য সম্পদের 
“দায়াদ?-বা উত্তর।ধিকারবী। তারা কাব্যের অমৃতত্বাদলাত ক'রে এবং অমবু 
কাব্য রচনা করে নিজেরা ই মৃত্রাপ্তয় হয়েছেন । তাই তাদের উদ্দেশে আমি 
বলেছি--'মৃতাহীন মহাকাঁব্যে তুমি কৰি চির মৃত্ধয়। আর আমরা “কাবা 
স্ধাপান-ধন্য”-তোমাদেরি পিম্পকগব্বী। আজীবন কাবা সাধনা করে 
পূর্স্থবীর আমাদের জন্ত যা রেখে গেছেন আমরা তাই আস্বাদন করছি, ভে।গ 
করছি, এবং সম্মিলনে একত্র হয়ে পরস্পরকে আন্বাদন কবাচ্ছি। এই সারস্বাত 
সম্পদ দানে ক্ষয় হয় না,“যতই করিবে দান তত যাঁবে বেড়ে” তাই ববীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, “নাই পীমা আগে পাছে, যত চাই তত আছে, তই আসিবে কাছে 
তক পাকে মোরে”। আজ প্রয়োজন হয়েছে পরম্পরের কাছে আসা, 
পরম্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা এবং পাওয়া এবং তাতেই হবে এই সম্মিলনের পরম 
সাথকতা। “সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্ত, ; সহবীর্ষং করবাব&”--এই প্রার্থনাই 
প্রকৃত সাহিত্যিক প্রার্থনা । 

সাহিত্যালোচনায়, এই সব কাব্য-সাঁহিত্যের শষ্টাী আচার্য স্বানীয় কবিদের 
আমরা অল্পই কিছু আলোচনা করতে এবং তাঁর দুই বা একদেশ মাত্র দর্শন 
করতে পারি। তবে কাবোর মূলমন্ত্র সম্বন্ধে দু-একটি ঘিষয়ে সংক্ষেপে 
আলোচনা করলে বোধ হয় অধিক লাভ হওয়া সম্ভব । 


পল ভীর্লে, জনৈক ফরাসী কবি, এ বিষয়ে কিছু মুল্যবান কথা বলেছেন 
এবং সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের কবিতায় তা অনুবাদ করে দ্িয়েছেন। আমাদের 


২০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


চিরদিনের শুত্র আছে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম'। বস না হলে কাবা হয় না। 
তাই ভার্লে বলেছেন-_ 
“কবিতা সে হবে শুধু সঙ্গীতে সঙ্কেতে উদ্বোধন 
আভাসের ভাষাথানি প্রভাতের মঞ্জিম বাঁতাঁস 
তপাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন 
বাকি যাহা, সে কেবল পণুশ্রম, পাগ্ডিত্যপ্রয়াল 1” (তীর্থরেণু) 
এই “'আভাসের ভাষাই ৪96996159:98৪,--তাধার স্থচনা গো ঁতনা বা 
ধ্বনি যা তার অভিধাঁর অর্থকে অতিক্রম ক'রে কল্পলোকগামী হয়। এই 
আভাসের ভাষা এবং তার অন্তর্বতী মধুর রন না হলে, শ্বধু গতান্ুগতিকভাবে, 
ছন্দ-মিল-উপম1-অলঙ্কার-অন্ু গ্রাস দিয়ে, শুধু ধ্বনিময় ঝংকারময় বাক্চাতুরী দিয়ে 
যা হয় তা কবিতা নয় মে কেবল “পণ্ুশ্রম পাগ্ডিতা প্রয়াস? বা! 10691199৮08] 
&0:০080:98 । এ-সব আঙ্গিকের কিছু অল্পতা বা অভাব থাকলেও কবিতা 
হতে পারে-যদি থাকে “ভাব হতে রূপে" যাওয়া আসা করবার মত বসের রসদ, 
ভাবের সম্পদ এবং কল্পনার গতিবেগবৈভব । 
নৃতন বা পুরাণো ব'লে কবিতার বিচার সার্থক নয়, সার্থক হচ্ছে রসি 
এবং তার আত্বাদ-মাধূর্ব। কারণ, 
পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং 
ন বাপি কাব্যং নবমিত্যবছ্যম্‌। 
সন্তঃ পবীক্ষ্যান্ততরদ্‌ ভজস্তে 
মৃঢ়ঃ পর প্রতায়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ 
যিনি পরের মুখে ঝাল খান তাকে লোকে বুদ্ধিমান বলে না। তবে যিনি 
লেখক তিনি রসিক জনকে আম্বাদন করিয়ে, পরীক্ষা! বা পরথ করিয়ে নিয়ে, 
পাঠকের মনোরঞ্জন বিষয়ে কতকটা আশ্বস্ত হতে পাঁরেন। তাই কালিদাস 
বলেছেন,_“আপরিকোষাদ্‌ বিদুষাং ন সাধু মন্যে গ্রয়োগবিজ্ঞানম্” | নৃতন 
হোক বা পুধাণোই হোক---0:০০£ ০1 0109 10000179618 11) 61099861708 
ট09:9০__অথাৎ পিঠে হল কেমন, না খেতে হল যেমন। 
কবিতার 001906159 এবং 98019061%9 বিচারও একান্ত সার্থক নয়। 
0939০৮:%9 বা বস্ততন্ত্র কবিতাকে বস্ততত্ত্র হিসাবেই সার্থক হতে হবে--৮৮ 
000:061778 6129 5629808 ০ 60111-_অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তটির পরিপাটি কূপ 
রচনা করে রস স্থির দ্বারা। 
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তেমনি ৪8০০1906159 বা ভাবতন্ত্র কবিতাঁকেও সার্থক হতে হবে পাঠকের 
মনের তারে, সুরের ঝঙ্কার তুলে, ভাবের সাড়া জাগিয়ে রস স্ট্টির যোগ্যতার 
ঘারা। সবকিছুই কাব্যের বিষয় হতে পারে :-- 


নল তচ্ছঝে নতছাচ্যং নতন্ন্যায়ো ন সা কলা 
জায়তে যন কাবাঙ্গমতে। ভারোমহান্‌ কবে। 


অর্থাৎ এমন কোনে! শব অর্থ যুক্তি বা কণা নাই যা কাব্যের বিষয়ীভূত না 
হতে পাবে। 

পাশ্চাত্য কবিতার অন্গুকরণেও দোষ নেই,কারণ ৪৮ মাত্রেই 
11001688100, কলা বা শিল্প মাত্রেই অনুকরণধর্মী। কিন্তু অন্রকরণ থাকলেও 
মৌলিকতা থাকবে, এবং রুস সষ্টি করতে পারলে বসোতীর্ণ হবে । না পারলে 
হবে বার্থ এবং হাস্তকর। আমাদের যা কিছু উপাদেয় মিষ্টান্ন সবই মূলতঃ সেই 
গবারস ইক্ষুরস এবং চাল ভাল ময়দার সংমিশ্রণ মাজ্জ,--অথচ কারিগরের হাতে 
দে কি বৈচিত্রাই না| লাভ করে এবং কি তৃথিই না দান করে। আবার একই 
খাগ্চ আহার ক'বে বিভিন্ন বাক্তির দেহ কত বিভিন্ন এবং বিচিজ্ঞ রূপ গ্রহণ 
করে। কাব্য ধা সাহিত্য রচনা সন্বদ্ধেও একথা অনেকটাই সত্য এবং 
প্রযোজ্য । 


গছ ছন্দেও কবিতা হতে পাবরে,-কিন্ত ভেবে দেখলে শ্বীকার করতে হবে 
যে পছ্যই হোক-_বা গগ্যই হোক তার স্থক্্ম একটি শ্রুতিস্থথকর ছন্দ অপরিহাধ, 
--তার ভারপামা থাকতেই হবে নাহলে সেট! পাহিত্যের বাটখারার ওজনে 
উত্তীর্ণ হবেনা। 

কবিতার ভাষায় ধার থাক চাই, যাঁ ধারে কাটে না শুধু 'ভাবে' কাটে 
এমন ভাষা! কবিতার “ধন? (8৪৪96) নয় খণ (119011165) মা । শবের ললিত 
লীলা, ছন্দের ববণীয় বিচিত্রতা থাঁকেতো৷ উত্তম, কিন্ত যদি তার বাক্যের সঙ্গে 
অর্থের, পার্তী-পরমেশ্বরের মত না হোক, অস্ততঃ লৌকিক দম্পতির মত 
অন্ররাগের মিলন থাকে তবেই তা? হ'বে সার্থক। 

কাব্যের যেটা রদবস্ত, “ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মর্দির সঙ্গীত”,-_ সেটি 
অনির্বচনীয় “মৃকাশ্বাদনবৎ_-সে যেন চিন্ত্শিল্পীর হাতে অপরূপ ছায়া-হুষমার 
খেলা,--স্থরশিল্পীর যেন দে 128700005, সে তারের যন্ত্র ফুয়ের যন্ত্র, এবং তবল। 
আদি বাদিত্র যন্ত্রের মধ্যে মিলন ঘটায়,__সে স্বপনে শ্বপনে দেয় বিয়ে-সে বিবাহ, 
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রসলোকে বহন করে নিয়ে যায় আমাদের মানস অনুভূতিকে_যাঁকে প্রকাশ 
করেছেন শ্রুতি--আনন্দরূপমমৃত্ং যদ্বিভাঁতি” বলে-_ সেজন্যই কাব্যকে বলা হয় 
“ত্রন্মান্বাদ সছোদরঃ”। 

কবিতায় বর্জনীয় কি? যা জঘন্য, জুগুপ্সিত, নিষ্ঠুর এবং আশুচি,- যা 
হয়তো আপাত্মপুর হলেও পরিণামে মধুর নয়- সাহিত্যে তা বর্জনীয়-_ যেমন 
আহার্ষে, অরখিশয় পেঁয়।জ বন ঝাল মসলা দিয়ে তৈরী মুখরৌচক লোভনীয় 
'খাছ্য বর্জনীয় । শ্লীল অঙ্গীলের স্ুস্্ম বিচার এখানে সম্ভব নয়। কাব্যে এ 
বিষয়ে £নতিক লাগামকে যথেষ্ট ছাড়” দেওয়া আছে কিন্ত তথাপি তার একট! 
গ্গাস্থের মাজামান আছে। ড৬ড০:৭৪৬৮০:৮। সম্বন্ধে বলা হয়েছে 09 
1(06790 00610106 08৪97 রবীন্দ্রনাথ সন্বন্ধেও সেই কথা সমানভাবে 
প্রযোজ্য । উভয়েই মহাকবি এবং বিশ্বকবি হয়েছেন রসের শ্বাস্বা, চিতা এবং 


শলীনত] রুক্ষ! কবে | 


গ্রগাতর ছদ্ম নামে আধুনিক কাব্যে যে কচি-বিকার উপস্থিত হয়েছে দেখা 
যাচ্ছে,_তার সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মস্তবা উদ্ধত করি-- 

“আট যেখানে বড় সেখানে মহৎকে আন্দরকেই সে একেছে। তোমরা 
আজকাল এ সব আদশ মান্তে চাওনা। তোমরা] উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের 
সমস্ত মলিনতা সমস্ত দারিদ্র্য নিক্ে সাহিতা গড়তে । কিন্তু মান্ষের দুঃখে 
মানুষের দাঁরিপ্রো সত্যই যর্দি ভোঁমাদের মন টলতো, তাঁহলে তোমরা তা নিয়ে 
ইনিয়ে বিনিয়ে কবিতা লিখতে না। কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে! 
আমাদের জীবনে আজ এত দুঃখ দারিব্র্য এসেছে বলে কি আকাশে টাদ উঠছে 
ন, মানুষ কি মান্ধষকে ভালবাসছে ন1? কাব্যকে বিরত করে লাভ কি?" 
(শ্রীনরেন্দ্র দেবের ভাষণ বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন স্মারক গ্রন্থ ১৩৯৬ পৃঃ ৬৩) 


সমুদ্রের উগ্রিমালার মত কাব্যসমূত্রেও উত্তাল তরঙ্গ হয়, ঝড় ঝঞ্চী আসে 
এবং যায়। এটা সমুদ্রের মৌন্মীরূপ,_এটা তাঁর নিত্যকার রূপ নয়। 
সমুদ্রের আর একটি রূপ-_-যে রূপের দ্বার! সে আকাশের ছবি দর্পণের মত বুকে 
ধারণ কবে,_পৃথিবীর সমস্ত চঞ্চল তটিনীকে ধীর স্থির গম্ভীর অবিচল 
অচঞ্চলভাঁবে গ্রহণ করে,_সেটি তার শাশ্বতরূপ-_“আপূর্যমীন মচল প্র তিষ্ঠং 
সমুত্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্ধৎ কাব্যেরও এইরূপ একটি স্বত্ত্ব শাশ্বতরূপ আছে। 
তা এবেলা ওবেলা বদলায় না,--তাকে শ্বীকার করে 986৪ বলেছেন £-- 
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178,88 12060 10061017061998” 


রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন “কূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অবূপরতন আশাকরি” তিনি 
ল'ভ করেছেন “অপরূপ'কে তাঁই বলেছেন - “অপরূপকে দেখে গেলেম ছুটি নয়ন 
মেলেশ_এ থেকে প্রতীতি হয় যে মহাকবি দূপ, অব্রপ এবং অপরূপের 
কাঁরবারী, তিনি বলেছেন সংক্ষেপে তার কাব্যের একটি মাত্র পালা, সেটি 
সীমার পক্ষে 'সীমের মিলনমেলা 1 ধ্বন্তালৌকে বল! হয়েছে-- 


প্রতীয়মানং পুনরন্যদের বন্ধন্তি বাঁণীযু মহাকবীনাম্‌। 
যত্ততপ্রসিহ্থাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণামিবাঙ্গনাসু || 

₹পীন্দ্রনথ যেন ঠিক এরই বাখ্াযা করে বলেছেন,-“অবূপকে রূপের ছারা ব্ক্ত 
কণজে গেল বচনের মধো অনির্চনীয়তাকে রক্ষ! করতে হয়! নারীর যেমন 
শত, সাঞিতত্যর পক্ষে অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ । তাহা অন্ুকরণের 
অান;: তাহা অলংকারকে অতিক্রম করে বোডে গুঠে। অলংকারের দ্বারা 
আচ্ছন্ন তয়ে পড়ে না। (উপরি উদ্ধত শ্লোক্চেব 'লাবণো'র সহিত ভূলনীয়, যা 
অঙ্গনাগণের প্রসিদ্ধ অবয়বের -অকিরিক্ত কিছু-এবং ত! অনিবচনীয়) কাব্যের 
একটা গুণ এই যে কবির রচনীশ্ক্তি পাঠকের মনকেও টেনে নিয়ে এসে 
লেদকের সঙ্গে একাত্ম করে দেয়। তাকেও তস্ভাবে ভানিত করে তোলে। 
আধুনিক কাবা এদ্রিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে ।” 

যেকাবো এই অনিবধচনীয় রুস যত বেশী সেই কাবা তত সার্থক এবং 
রসোতীর্ণ। কারণ আলঙ্কারিক বলেন--“বাগৈশ্বয প্রধানেহপি বম এবাজ্র 
জীবিতম্”--বাগৈঙ্বর্য গ্রধান হলেও রসই কাব্যের প্রাণম্বূপ। প্রগতির” নামে 
কাব্যের যে তুর্গতি দেখা যাচ্ছে--তার কারণ শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীনরেন্দ্রদেব য! নির্ণয় 
করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন--“কতকগুলি সাময়িক 
পত্র-পঞ্জিকার সম্পাদকের কাগজের মালিকদের কাব্য সম্বন্ধে বিপুল অজ্ঞতার 
স্থযৌগ নিয়ে নৃতন ফ্যাশান হিসাবে তাদের কাগজে প্রতি সংখ্যায় যে সব 
রাঁবিশ রচনা ছেপে পাঠকদের ঠকাচ্ছেন। তাদের যদ্দি 01181191369 কর] হয় 
যে, যে কবিতাটি কাগজে ছেপেছেন তার মানেটা কি আপনারা বলুন, 
তাহলেই চহ্ুস্থির !” 


২৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাঁবলী 


অতঃপর এই ববীন্দ্রজন্ম-শতবাধিক কবিদম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের একটি 
বিশেষ দিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে এই প্রবন্ধ শেষ করি। সের্ধিকটি 
ভারতবর্ষের জাতীয় জাগৃতির উদ্বোধনের দ্িক,তিনি যে স্বাধীনতার 


অগ্রদ্বত,_সে-কথা স্বাধীনতার অন্ততম সমরক্ষেত্র মেদিনীপুরেই আলোচনা 
করা কতব্য বলে মনে কৰি। 


স্বাধীনতার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ 


বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আঁবিভাব ভারতবর্ষের শীর্ষে কাঞ্চনজজ্ঘায় 
ছধোদয়ের মত-যেন এক “তিমির বিদাব উদার অভুদয়। তার প্রত্ভা 
হিমা্রির মতই বছ উত্তঙ্গ শিখর সমন্বিত। সে প্রতিভার বিকাশ বিশ্বতে।মুখী 
এবং উচ্চতা আকাশম্পধী । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,-“কমলহীরের পাঁথরটাকেই বলে বিছ্েআর তার 
থেকে যে আলো! ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কাল্চার। পাথরের ভার আছে, 
আলোর আছে দীপ্তি।” আজ তার মণিদীপের দীপ্তির শুধু একটিমাত্র এশ্যি 
অন্থসরণ করে,__ সেই হীরকের একটিমাত্র “পল? বা 18০৪৮ আমর] দর্শন করবো, 
--তাঁও অসম্পূর্ণভাবে। এই পরাধীন পতিত জাতিকে, স্বাধীন মনস্তত্বের 
কোঠায় উন্নীত করবার জন্য তিনি কি করোছলেন+_তার একট। মোটামুটি 
আভাস দেওয়৷ মাত্র--এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 


সোভিয়েট কবি বলেছিলেন :-_ 


47089) 
092 0910-90. 0092062% £7098778১-- 
16 0%118 601 09118181709 


48 1 10959] 09,1190. 1091079, 
মহাকবি প্রার্থনা করেছিলেন, 


“প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান ছে 
জাগ্রত ভগবান হে,_-জাগ্রত ভগবান !” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণ |বলী ২৫ 


তিনি অজ রূপ ও রীতি, নিত্য নব নব ম্মাঙ্গিক ও প্রকাশতঙ্গী নিয়ে 
বঙ্গের সাহিত্য-গগনে যুগ-স্থট্টির নৃতন সূর্ধের রূপে উদিত হলেন এবং অশীতি 
বর্ষ ধরে সমানভাবে তার প্রতিভার সহন্রাংশ্ত ভূঁগোলের উভয় গোলাধে বিকীণ 
করলেন অমলিনভাবে। 
400110 র নুখে 91091195 যে বলেছেন, 
] 87 06106 879 অ101) 10100 6179 010159286 
139100108 10991 8200. 10100 19 108811 1)1511)6. 
অথবা 1)175997 যে কথা বলেছেন 93108099709876 সম্বন্ধে-_- 
৭4১ 700,1৪০ ৪1009, 1109, 159 98991790. 6০ 09 


০৮ 0109 10097) 00৮ 91] 1016১101011)09 91016010709” 


এই উভয় উক্তিই বরবীন্দ্রনাথে পরম সার্থকতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ 
যুগন্ধর পুরুষ, জনগণের পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়ন্তাঁ এবং নায়ক, তিনি 
জাতির কে তীর জনগণমনের ছন্দে ছন্দিত এবং হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত জাতীয় 
সঙ্গীত দান করতে পেরেছেন! দ্রিকে দিকে জাতীয় পতাকা আন্দোলিত 
হচ্ছে। দ্রুত না হলেও- দেশে জাগরণের সাড়া শোনা যাচ্ছে । আজ 
দ্বাধীনতার শৈশবে,__-নব জীবনের আলোকে-- বহুবিধ 91098%70-এ এবং গানে 
দেশের আকাশ বাতাস দুখরিত হয়ে উঠেছে । 'বন্দেমাতরম? থেকে “জয়ছিন্দ, 
পর্যস্ত কংগ্রেস, কৃষক 'প্রজ।-শ্রমিক এবং কমরেড, কেউ কম “রেড” নন্‌ সকলেই 
দেশপ্রাণতার লাগে লাল হয়ে উঠেছেন, বিশেষতঃ নির্ব।চনের প্রাকক'লে। 
সকলেই বলছেন “ঝাগ্ডা উচা বহে হামার!” 
মহাঁকবির ভাষাতেই বলি, 
“পড়ি গেল কাড়াকাড়ি 
আগে কেব! প্রাণ কৰিবেক দান 
তাৰি লাগি তাড়াতাঁড়ি।” 
কির প্রথম দান, _অভয়বাণী ?--সেদিন মেই সকল-ভয়-ভঞ্ন, অলখ- 
নিরগুনের নামে কবিগুরু আমাদের কানে জাগৃতির মন্ত্র দিয়েছিলেন ! যদি 
কোনে দুর্বল মুহূর্তে, কারো মনে কুগ্ঠা, কার্পণ্য বা ভয়” এনে ভয় দেখায়, সাই 
শিখগুরুর মুখে কবিগুক্ক আমাদের অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন,-_ 
“রে পুত্র! ভয় নাহি।" 


২৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


অনেকেই হয়তো! জানেন ন1, যে সেদিন বিপ্লবীদের সঙ্গে যেমন থাকতো 
ভগব্দ্গীতা, তেমনি অনেকেরই কাছে থাকতো রবীন্দ্রনাথের “চয়নিকা”,-_ 
'সঞ্চযিতা” তখনো! প্রকাশ হয়নি । 

বন্দ'র পুত্র শহীদ শিখ বালকের মত, এই “অভীঃ” মন্ত্রে দীক্ষিত এবং জাতীয় 
যজ্জে উৎসগীকত পৰিজ্ঞ প্রাণগুলি আজ মহাকবির শতবাধ্ধিক স্বৃতিপূজায় শ্রেষ্ঠ 
পুষ্পাঞ্লি বলে গণ্য হবে। 

আবি9ভ্ভাব কাল £ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়, জাতীয় জীবনের এক 
পঙ্কটময় মৃতু । তখনো সিপাহীযুদ্ধের হুতবহুশিখাঁর ধুম এবং বিক্ষোরকের 
গম্ধকের গন্ধ জাতীয় হতাশার মধোও,- পিগরাঁবদ্ধ মিংহ-সম্তানদের গ্রেরণ! 
এবং উত্তেজনা সঞ্চার করছিল। তখনো গ্যারিবল্ডি ও মাটপিনির দ্বারা, 
অগ্রিয়ার তাঁত থেকে ইটালির ম্বাধীনভালাঁভ ভাবতবর্ষকে মুক্তির স্বপ্ন 
দেখাচ্ছিল । 

চারণ-কবি ?_কুপ-মণ্ডুকের মত অহংসর্বন্ব, আত্মস্তরি এবং আক্রমণশীল 
জাতীয়তাবাদ (42869851509 15107081157 বা ০10201810 ) তার 
প্রকৃতিবিকদ্ধ ছিল। তথাপি দেখতে পাই তিনি বিশ্বমীনবতার সার্বভৌম কবি 
হয়েও জাতীয় জাগরণের সেই মতা সন্ধিক্ষণে, আপন চারণকবি্র কর্তব্য বিস্ৃত 
হননি ' তাই সেদিন তিনি বলেছিলেন “এ যে বুকফাটা দ্বখে, গুমব্রিছে বুকে 
দারুণ মর্ম বেদনা 1৮ বডই দুঃখের বিষয় যে ্বাধীনতা লাভের যুগাঁধিক কালের 
পরও, সে দুঃখের অবসান আমাদের আজও হয় নি। 

জ্াভীয়তার সত্য ইতিহাস £__অভিসন্ধিমূলক, মিথা ইতিহাস রচনার 
প্রতি দুটি আকধণ ক'বে, দেশগ্রাণ, ত্যাগের প্রতীক, রামদাস স্বামীর গৈরিক- 
পতাকা-ধ'বী শিষ্য শিবাজীকে, তিনি পাবত্যদস্থ্যর কলঙ্কিত নাম থেকে মুক্তি 
দাঁন করে, স্বাদীন রাজার সিংহাসনে গৌরবের স্বর্ণদুকুট পরিয়ে, অভিষেক 
কবেন এবং শিবাজী উৎসব প্রতিঠিত করেন । 

“অগজি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ, ওগো মিথ্যাময়ী, 
তোমার লিখন'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন হবে আজি জয়ী” । 

ইংরাজ সরকারের স্বরূপ £--তিনি এই পরাধীন, বিদেশীমায়া মুগ্ধ 
মোহান্ধ জাতিকে চক্ষুক্মান ও জাগ্রত করলেন। তিনি জানালেন--“হুরঙ্গ 
পথের অন্ধকারে? ছদ্মবেশী বিদেশী বণিকের যাঁজ-দিংহাসন পাতা হয়ে গেছে 
এবং “বণিকের মানদণ্ড শর্বরী পোহাতেই “রাজদণ্ড রূপে ধরা পড়ে গেছে। 


নিবন্ধন্চিয় ও ভাষণাবলী ২৭ 


তখন জলৌকার শোষণ অনেক দুর অগ্রনব হয়েছে_দেশ তখন শাসনে মৃছিত 
এবং শোষণে শোণিতহীন পাংশ্ুবর্ণ হয়ে পড়েছে । তখন ধনীর দুয়ারে)» 
“কাডাপিনী মেয়ে? মানমুখে, বিরস-বদনে, দিনে পর দিন গিয়ে হতাশ হয়ে 
ফিবে আসছে। শারুদোৎ্সবের 'সহকার শাখা এবং মঙ্গল কলমের উত্সবের 
গ্যোতন! মিথা। এবং ফাঁকির অভিনয়ে পর্বসিত হয়েছে। 
ভারতবর্ষের রূপ 3 তিনি চিত্রতুলিকা গ্রহণের বন্ুপূবেই চিত্রিত 
করেছেন দেশমাতৃকার নিমল সর্ধয-কবোজ্জল), “অনিল বিকম্পিত-শ্তামল- 
অঞ্চলা”,_-শুভ্র তুষার কিরীটিনী? “ভুবন মোহিনী” মহিমময়ী প্রতিমা,--রেখায় 
নয় লেখায় । তিনি নিজেই আবার বজ্রাহত পিদীর্ণবক্ষ হয়ে আর্তনাদ করেছেন 
সেই মহিমময়ীর কাঙ'লিনী কপ দেখে । 
পরিবেশ ও পরিস্থিতি, হিম্তুমেলা ও স্বাদেশিক সভা £- ঠাকুর 

পরিবারের মধো ছিজেন্দ্র, সত্যেন, জ্যোতিবিম্্রও গণেজ্নীথ, যখন বিদেশী বর্জন 
করে স্বদেশী শিল্পের প্রপার কল্পে তিন্দু মেলা? প্রভৃতি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান গ'ভে 
তুলছিলেন, তখন থেকেই ববীন্দ্রনাথ_-কৈশোরে পা দিতে না দিতেষ্ 
স্বাদেশিকতায় এবং জাতীয়তায় দীক্ষা লাভ করবেন । হিন্দুখেলার উদ্বোধন ভয় 
১৮৬৭৯ সালে-জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় ১৮ বৎসর আগে। 

খন গোবিন্দ রায়ের, “কতকাল পরবে বল ভাবত রে” 

বঙ্গলালের,__পন্বাধীনত হীনতাদ্র কে বাচিতে চায়” 

হ:রকানাথের “ন1 জাগিলে সব ভারত-ললনা 

এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা_-” 

অনোমোহন বহর “দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হায় পরাধীন |” 

হ্মচন্দ্রের “ভারত তবুও ঘুমায়ে রয়” এবং “বাজরে শিউা বাজ এই বুবে 

ভ্বিজেন্দ্রনাথের--“চনরে চল সবে ভাবত-সন্তান 


মাতৃভূমি আজি করে আহ্বান ।” 
এবং “মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত ভোমার |” 
সত্েন্দ্রনাথের “মিলে সব ভারত-সম্তান '-** গাণ্ড ভারতের জয়” 
গণেক্জনাথের--“লজ্জায় ভারত ধশ গ।হিবকি করে।” 
ইত্যাদি জাতীয় সঙ্গীত, জাতির মনে জাতীয় প্রেমের প্রেরণ1 যোগাচ্ছিল । 
হিন্দুমেলার নবমবার্ধিক অধিবেশনে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, মাক ১৪ বৎসর বয়সে, 


২৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


রবীন্দ্রনাথ “হিন্দ মেলার উপহার? নামে দেশের ছুঃখ-ছুর্দশার চিত্র দরিয়া একটি 
ক্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মনে হয় রাজনারাঁয়ণ বস্থর সভাপতিত্বে 
'হ্বাদেশিক সভা” বলে যে স্বদেশ প্রতিষ্ঠান স্বাপিত হয় তা থেকেই ব্বীন্ত্রনাথের 
ত্বাদেশিক ভাঁবধারাঁর উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি াঁধিত হক্র। নবীনচন্দ্রের “পলাশীর 
যুদ্ধ” প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খুষ্টাব্ে। তবে তার শ্বদেশপ্রেম তার পৈত্ৃকস্থন্রে 
পাওয়া, কারণ ঠাকুর পরিবার সে সময় ম্বাদেশিকতার দৃষ্টান্তস্থল ছিল। 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন,__“শ্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আস্তবিক 
শ্রদ্ধা ত্তাহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্রবের মধ্যেও অক্ষুপ্ন ছিল; তাহাই 
আমাদের মধো শ্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছিল ।” 

কংগ্লেল£ ১৮৮৬ এুঃ এ কংগ্রেমের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গান 
করেন-_ 

আমরা মিলেছি অজ মায়ের ডাকে 

ঘরের হয়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে। 
তখনো কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল আবরামচেয়ারের উপর । নীতি ছিল আবেদন- 
নিবেদন মূলক | গভর্ণমেণ্টের দ্রাক্ষিণোর উপর নির্ভরশীল এই ভিক্ষানীতির 
প্রতি ব্রবীন্দ্রনাথ কখনই আস্থাবান ছিলেন না। তিনি ছিলেন বঙ্কিম 
বিবেকানন্দ মার্গের বলিষ্ঠ ভাবধারার উত্তরাধিকারী, আত্মশক্তির সাধনায় 
বিশ্বাসী । 

“সাধনা, পত্রিকা ও স্বাদেশিক সাধনার প্ররস্তত্ভি 2--১৮৯২ সালে 
জাতীয় শক্তিকে উদ্ধদ্ধ করে তোলবার জন্য এবং আত্মনির্ভরশীল করবার জন্ম 
তিনি 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন । কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে 
রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সমান্তরালে অর্থ নৈতিক সংগ্রাম চালাতে হবে। 
অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের ব্জন এবং শ্বদেশী শিল্পের উৎকর্ষ সাধন একই সঙ্গে 
করতে হবে। 

“বন্দেমীতরম্? ও রবীন্দ্রনাথ £_ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই বাংলার 
কংগ্রেমে বঙ্কিমচন্জ্রের আনন্দমঠের “বন্দেমাতরম্‌* গানটি সেদিন জাতীয়লঙ্গীত 
রূপে গৃহীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ন্বয়ং সেটার স্বরলিপি করে জাতীয় মহাপভায় 
গান করেন। ক্রমশঃ সেই বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দ্বাধীনতা যুদ্ধের মন্ত্-ব্ূপে 
যোদ্বগণের প্রাণে উন্মাদনা সঞ্চার করেছিল এবং ইংরাজ সরকারের 
কর্ষচারিগণের আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল । অসংখ্য শহীদ, বন্দুকের গুলিতে 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৯ 


অথবা ফাপীর দড়িতে, প্রাণত্যাগ করবার মুহূর্তে এই মহীমন্ উচ্চারণ করে 
নিজে অমর হয়েছেন এবং জাতিকে এই গৌরবময় মৃত্যুর প্রেরণা দান 
করেছেন। 


রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণ! বন্ুমুখী ?__উল্লাসকর দণ্ড 
বিচার*লয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পেয়েই গেয়ে উঠেন-__ 


“সার্ক জনম আমার জন্মেছি এট দেশে 
সার্ক জীবন মাগো তোমীয় ভালোবেসে । 


জাতীয়ভার উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের অব্দান,_অতিবিচক্ষণ বিশ্যেজ্ঞক এবং 
পারুঙ্গম বাজনীতিবিদের মঙ। 


গ্রথমত£:--তিনি দেশের দুর্বলার গ্রথম এবং প্রধান কারণ দেখলেন 
ভেদবাদ এবং 'প্রকোষ্ট-পরায়ণতা। জাতিভেদ, ত্রাঙ্গণ-শুত্র-হরিজনাদির 
স্পৃশ্যাম্পৃশ্য-_-তেদ-ভাগ, যাকে কথায় বগে “বারো রাঁজপুতের তেরো হাঁড়ি”, 
এই ভেদবাঁদের প্রতিকার কল্পে এবং নীতিনিষ্ট চরিত্রবান ধর্মনিষ্ঠ যুবক যুবতী 
গ'ড়ে তোলবাঁর জন্য, শান্তিনিকেতন এবং ত্রহ্মচধ বিদ্ালয় গ'ড়ে তুললেন । 
পরে আচার্য ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যায় এপে তাকে সাহাযা করেন এবং এই বিগ্ভালযে 
শিক্ষাদান ও শক্তি সঞ্চার করেন । 

দ্বিতীয়ত:- তিনি দেখলেন যে বিদ্বেশী-বর্জন এবং স্বদেশ সংগঠন না করলে 
এ বণিক সরকারকে আবেদন নিবেদনের দ্বার। কনুকুল কর যাবেন! তাই তিনি 
শ্রনিকেতনে ও সুরুলে, কৃষি ও কুটিরশিল্প-সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন। 

তৃতীয়ত£--ভাঁরতে হিন্দু, মুনলমান, ক্রীশ্চান প্রভৃতি ধর্মবিভাগ ছাড়াও 
হিন্দুধদের মধ্যে অসংখা ভেদ আছে, যাঁর ফলে শতকরা যদি ৫ বা ১ জনের 
মনে স্বাধীনতার আকাজ্ষ! জেগে থাকে তো বাকী ৭৫ বা ৯ জন এখনো “যে 
তিমিরে তুম সেই তিমিবে।” তাই তিনি আমাদের চোখে আঙল দিয়ে 
বললেন--“হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছে! অপমানঃ অপমানে হ'তে হবে 
তাহাদের সবার সমান 1” তিনি আত্মবিস্ত জাতিকে, আত্মসচেতন করতে 
চেয়েছেন । অলস, বিলাসপ্রবণ, কর্মবিমুখ। মুখসর্বম্ব। ঘরের কোণপ্রিকু 
বাঁঙালীকে জাগাবার জন্য বঙ্গমাতাকে ভৎর্সনা ক'রে বলেছেন £-- 


"সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননি ! 
রেখেছে! বাঙালী ক'রে মানুষ করনি !” 


৩০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


চতুর্থতঃ দেশের অর্ধেক--অর্থাৎ সমগ্র নারী-সমাজ, নানাবিধ সামাজিক 
বন্ধনে, লজ্জায় এবং ভয়ে, জ্ঞানে এবং কুসংস্কীরে সমাচ্ছন্্, জড়ীভৃত, মৃছিত 
বা ম্বৃতকল্প অবস্থায় পতিত বা পরিণত । কবি তা'দেন সুস্থ, মুক্ত এবং প্রীণবস্ত 
করেছেন,--সমান অধিকার দিয়ে, পুরুষের সহধস্িণী করে। 
পঞ্চমতঃ__ভাবরতীয় এতিহোর প্রতি, ভার নিজন্ব সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতি, 
জাতির শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন । সাহেবিয়ানা ও বিবিয়ানার অন্তকরণ 
তিনি একান্ত স্বণা করতেন। সেই তরুণ বয়সে তিনি লিখেছেন £- 
কে তুমি ফিব্িছ পরি প্রভূদের সাজ 
ছন্মবেশে বাড়েনা কি চতুগুণ লাজ? 
পরুবন্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান 
তোমারেই করিছেনা নিত্য অপমান ? * * 
ওই তুচ্ছ ট্রপিখান! চড়ি তব শিরে 
ধিক্কার দিতেছেনা কি তব ছজাতিরে ? * * 
সবাঙ্গে লাঞ্ছনা! বহি একি অতঙ্কার? 
ভার চেয়ে জীর্ণ চীর জেনে অলঙ্কার । 
তিনি সতেরো! বছর বয়সে বিঙলাত গিয়েছিলেন, কিন্ত মুহতের জন্তও ভোঁলেননি 
যে তিনি বাঁডালী। তিনি সেখান থেকে শ্বদেশী পোষাকেই ফিরেছিলেন। 
যদিও সে সময় দেশের শিক্ষিত স্মাজ, পোষাক পরিচ্ছদ আসবারু পঞ্জ সব 
কিছুতেই সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছিল । 
তা প্রার্থনা জানিয়েছেন তিনি মন্তাজীবন্বে সাধনার জন্য মহামন্ত্রের £-- 
“দাও আমাদের অভয়মন্্র অশোকমন্ত্র তব 
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র [ওগো জীবন নব। 
যে জীবন ছিল তব তপোবনে 
যে জীবন ছিল তব রাঁজাঁসনে 
মুক্ত দীপ্ধ সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব 


মৃত্যু তরণ শহঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব । 
তিনি অস্পৃশ্ততা বজন করে, 'জাত-্পাত' ভেঙ্গে দিয়ে সর্ববিধ ভেদবাদ 


পরিহার করে,- তিনি মার অভিষেকের মঙ্গল ঘট ভরবার জন্ত সকলকে 
আহ্বান করেছেন এবং বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্বভারতী রচনা! করেছেন 
প্যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্‌।” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী ৩১ 


যেখানে ভেদ বাঁধ! এবং বেড়া সেখানেই তিনি ছুঃখ বোধ করে বলেছেন-- 
“পাইনে সবত্র তার প্রবেশের হবার 
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার । 
যেখানে তেদবাদী 13505%1:0. 200001106 ব্লেছেন)-০01009 17886 18 10986, 
৮০৪ ৬9৪৮ 15 ৬596 900. 0091 01009 ঠ810 21091] 10991, আথ!ৎ 
পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় 4১091607910 প্রচার করেছেন 
সেখানে অতেদবাদী রবীন্দ্রনাথ প্রাচা ও পাশ্টান্তোর ব্যান ও বশীবদকে, তাবু 
আত্মগ্রত্ায়সম্পন্ন বলিষ্ঠ সাধনায়, একঘ!টে জল খাঠয়ে ছিলেন,--“সবার 
পরুশে পবিজ্র করা তীর্থপীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে । ভীরু 
ঞবিগ্রাতিভা বিছেষের নয়, প্রেমে এবং আনন্দে অবাপ আদান-প্রদানের । তীর 
মতবাদ উদার অসঙ্ীর্ণ বিশ্বমৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে দকলে “দিবে 
আব নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে ।” তিনি বিশ্বমীন্বকে অংলিঙ্গননন্ধ 
কবুতে চেয়েছেন, নরদেবত্ভার বন্দনায়১ _বগেছেন-- 
“হেখায় দাড়।য়ে তুবাহু বাঁড়ায়ে নমি নর-দেবতারে 
উদ্দার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে।” 
ভাই তিনি প্রথমতঃ স্বদেশপ্রেমিক জ।তীয়তাঁবাদী কধি, পরবে শ্বকীয় প্রতিভার 
পূর্ণ বিকাশে সাবতৌম প্রেমে আস্তর্জাতিক কবি বাঁ বিশ্বকবি বলে 
প্রিচিভ হন। 
বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও রবীক্রনাথ £ বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিরোধকল্লে বাংলায় যে 
প্রচগ্ড বিক্ষোভের চট হয়; সে আন্দোসনের পুরৌতাগেও ছিলেন ব্রবীন্দ্রনাথ । 
ঠং ১৯০৫ সাল ১?ই অক্টোবরু, বাং সন ১৩১২ সাল ৩*শে আশ্বিন, রুবীজুনাথ 
সারা বাংলাদেশে গঙ্গান্মান, অরন্ধন। হরতাল এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণশ-নিবিশেষে 
বাখীবন্ধনের বিধান ঘোষণা! করেন। তার রাখীবন্ধনের গানটি আজও মিলনের 
মন্ত্র স্বরূপ হয়ে অন্তরে অন্তরে বিরাজ করছে-- 
“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বাণু, বাংলার ফল 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ।” 
নং গা প 
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন, 
এক হোক, এক হৌক, এক হৌক হে ভগবান ।” 


৩২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাব্লী 


এই সময় থেকে বঙ্জব্যবচ্ছেদ রছিত করার দিন ১৯১১ খুঃ পর্ধস্ত বাংলাদেশে 
বিপ্রবের এক বিপুল বন্য! বয়ে গিয়েছিল-_আন্দোলনের উত্তীল তরঙ্গ উঠেছিল 
যার ফলে বাংলার অসংখা ছেলে হাসিমুখে ফাসি, দ্বীপাস্তর এবং কারাগার 
বরণ করেছে। এদের সকলেবি অন্তর রবীন্দ্রনাথের সহআাংস্তর উজ্জল কিরণে 
সমুস্ভাসিত হয়ে উঠেছিল । বঙ্কিমের মহামন্ত্র বিন্বেমাতরম্? মূখে নিয়ে এবং 
ববীন্দ্রন'থের উন্মাদনাপূর্ণ গান কানে শুনে, তাঁরা নিঃশঙ্কচিতে জীবনকে তুচ্ছ 
করে বীরদর্পে অসাধ্য সাধন করেছে । তার কয়েকটি নমুনা দিই__ 


তবীকজ্রনাথের স্বদেশ সঙ্গীভ ?_ 


--শআমি ভয় করবোনা! ভয় করবোন], 
দুবেলা মরার আগে মরুব না ভাই মরবো না” 
- “কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ 
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাঁজ 
কাঁতরে কাদিবে মা'র পায়ে দিবে 

সকল প্রাণের কামনা ।” 


"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাপি 

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাশী। 
--"গদের বীধন যতই শক্ত হ'বে মোদের বাধন টুটবে 

ওদের আখি যতই রক্ত হবে মোদের আখি ফুটবে ।৮ 

_-*এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা ঝলে ভাপা তরী” 
_-*যদ্দি তোর ডাঁক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলবে ।” 
_--“তোঁর আপন জনে ছাড়বে তোরে--তা বলে ভাবনা করা চলবে না, 
তোব আশালতা পড়বে ছিড়ে হয়তো রে ফল ফলবে না” 
-নিশির্দিন ভরল] বাখিস্‌ ওঝে মন হবেই হবে 

যদ্দি পথ করেই থাকিস্‌ সে পণ তোমার ববেই ববে।” 

_-'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?” 

_ষে তোমায় ছাড়ে ছাড়ক--আমি তোমায় ছাড়বে! না মা 

আমি তোমার চবুণ করবো শর্প আর কারো ধার ধারবে। না! মা ।” 
_-*বুক বেঁধে তুই দীড়1 দেখি ।” 

_ আগে চল আগে চল ভাই।” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩৩ 


এই সব গান, মোত্গ্রস্ত মৃততকল্প জাতির অস্তবে প্রবল স্বাধীনতার পিপানা 
জাগিয়ে--দেশাত্মববোৌধের উদ্বোধন করে-অতি অল্পকালের মধ্যে যে অসাধা 
সাধন করেছিল তার ফলেই জাতি সর্বন্ষপণ কবে উত্তরোত্তর শ্বাধীনতার পথে 
অগ্রপর হয়ে যেতে পেরেছিণ,--এবং আর এক মহামানবের নেতৃত্বে ১৯৪৭ খুঃ 
তে পূর্ণ শ্বাধীনতা লাতে নম্থ হয়েছিল। 

নরমদল ও গারমদল্গ ?---রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, কিন্তু 
বাজনীতিক্ষেত্রে গরমদলের গ্রতিষ্ট সান্ুভৃতিসম্পন্ন ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা! ছিল দেশকে আত্মনির্ভরশীল করা গঠনমূলক ক্রিয়ার 
অনুব্তী। প্রথম অসহযোগ আন্দৌলনে ববীন্দ্রনাথের মনে এই আন্দোলন 
7196%61%9 বা নেতি ধর্নমূলক বলে কিয়ৎ পরিমাণে সন্দেত ও সংশয় শ্ছষ্টি 
করেছিল। পরবতকালে মহাত্সীজীর গঠনমূলক লিকার অধিকাংশ কার্ধশ্চীই 
ববীন্দ্রনাথের লেখায় বা কাধে রূপ গ্রহণ করেছে । উভয়ের এই আস্তরিক 
মিলেব জন্যই মহাত্মাজী পরম শ্রদ্ধাভরে এবং সাগ্রহে কবিকে গুরুদেব 
এলে সন্বেধণ করেছেন । উভয়ের এই মহামিলন ভারতব্ষের স্বাধীনতা 
আন্দোলনকে যে কতখানি অগ্রদর করে দিয়েছে তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমান্জই 
জানেন। পরবর্তী আন্দোলনে কবির অন্তর মহাত্মাজী আইন-অমান্য-কর। 
অনহযে।গের আন্দোলনে এঁকাস্তিক ভাবে সাড়া দিয়েছিল। এই সত্যাগ্রহ ও 
সমাজ-সংগঠনের ভাবধারা তার ১৯১২ খুং এ রচিত “মুক্ত ধারার বূপক নাটিকায় 
রূপ গ্রহণ করেছে। 

কার্লাইল দাকু গার ও ছাত্রমন £__জাতীয় আন্দোপনে যাতে দেশের 
ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিতে না পারে সেজন্ত বাংলা সরকার কুখ্যাত “কার্পাইল 
সারকুলার? জারি করেন; যে কোন ছাত্র “শ্বদেশী” সভা সমিতিতে যোগ দেবে 
বা “বন্দেমাতরমত উচ্চারণ করবে তাঁকে চিরকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
বহিষ্কৃত কর। হবে,_এই মর্মে । ছাত্রছাত্রীরা এই জুলুমের নিকট মাথানত 
করেনি । তারা আযান্টিপাকু'লার সোসাইটি গঠন করে এর প্রতিবাদ জানায় 
এবং বিরোধিতা করে। 

জাতীয় শিক্ষা! পরিষৎ্ড $_ রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্পচন্দ্র, রামেন্রসথন্দর প্রভৃতি 
শিক্ষাব্রতী দেশনায়কগণ সংকল্প করলেন যে বিদেশী মরকারের করায়ত্ত শিক্ষ। 
প্রণালীব্‌ জুলুম থেকে মুক্ত করে, জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে, 


আমাদের জাতীম্ন বিশ্ববি্ঠালক্ব স্থাপন করতে হুবে। এই জাতীয় শিক্ষা 
৮৬ 


৩৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


পরিষতৎএর জন্য অর্থপাহাধা করলেন রাজা স্থবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজ! স্ুর্ধকাস্ত 
আচার্য্য চৌধুরী, স্তার তারকনাথ পালিত, এবং স্তার বাঁসবিছারী ঘোষ । 

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। শ্রী্বরবিন্দ ঘোষ তার প্রধান অধাক্ষ 
নির্বাচিত হলেন । আচার্য রামেন্দ্রনুন্দর, প্রফুল্পচন্্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, 
হীরেন্্রনাথ দত্ত, সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, কিরণশঙ্কর বায়, 
এর অধ্যাপনার তার নিলেন । ববীন্দ্রনাখও এতে নানা বিষয়ে অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন এবং উত্সাহুদ!ন করেছিলেন। কিন্তু পরিচালকদের মধ্যে নানা 
মতভেদ লক্ষ্য করে, ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে বাধ্য হ'ন। এই সময় তিনি “বাঁধি 
ও প্রতিকার" নামক প্রবন্ধ লিখে উভয় দলকে মিলিয়ে একযে।গে দেশের 
কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন । 

রবীক্্রনাথ ও অরবিন্দ ;__উভয়দলের এই মতভেদ ক্রমশঃ গ্রকাশ্য বিবাদে 
পরিণত হয় এবং ১৯০৭ সালে স্বরাট কংগ্রেসে অত্যন্ত বিশ্রীব্ূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। শ্রঅরবিন্দকে ইংরাজ সরকার বরাঁজদ্রোহ অপরাধে বন্দী করলে 
রবীন্দ্রনাথ তাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে অপরূপ কবিতাটা রচন1 করেন সেটী 
প্রকাশিত হয় তার নব প্রকাশিত বর্জদশপে | “অরবিন্দ রবীন্দ্র লত নমস্কার 
হে বন্ধু হে দেশবন্ধু, শ্বদেশ আত্মার, বাণীমূতি তুমি” ইত্যাদি 

১৯০৮ খুঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেশন হয় পাবনাযধ। ববীন্দ্রনাথ এই 
অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্র্ণ করেন এবং চেষ্টা করেছিলেন উভয় দলকে 
যদি মিলিয়ে গৃহবিবাদ দুর করেঃ গঠন শক্তি বুদ্ধি করা যায়। এই অধিবেশনে 
তিনি সভাপতির অভিভাষণ বাংলায় দিয়েছিলেন, বল বাহুল্য যে তার ফলে 
বাংল! ভাষার শ্বকীয় মর্ধাদ1, শ্বদেশে এবং বিদেশে, প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছিল । 

পথ ও পাথেয় £--এর পরে ঘটে ক্ষুরদিবামের বোমা নিক্ষেপের ঘটন। 
মজ:ফরপুরে ৷ রবীন্দ্রনাথ এই জিঘাংস্থ পন্থা যে কল্যাণপ্রহ্থ হবে না তা তার 
“পথ ও পাথেয়” নামক প্রবৃদ্ধে প্রকাশ করেন। কিন্ত ছেলেদের আত্মোৎস্গ 
এবং প্রাণবলি দেওয়ার বীরত্ধের প্রশংসা করেছিলেন । 

অসহযোগ - সত্যাগ্রহের প্রয়োগ - পরিকল্পন £ -মহাত্সীগান্ধীর 
আফ্রিকার 7988869 7991868708 এর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ১৯*৯ খৃং-এ 
প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচন1 করেন। তাঁ"তে ধনঞয় বৈরাগীর মাধ্যমে অসহযোগ 
ও সত্যাগ্রহকে রাজনৈতিক অগ্্র হিসাবে ব্যবহার, তাহার প্রয্মোগ সাধনা এবং 
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শক্তির বিপুলতার প্রতি দেশবাপীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ইহার অবাবহিত 
পরেই গান্ধীজি আফ্রিকায় 7888159 13981908009 কু করেন,--বাজনৈতিক 
গ্রতিরো ধের অন্তর হিসাবে। 

সমাজ সংস্কার £_ রবীন্দ্রনাথের 'তপোবনে" প্রাচীন ভারতের আদশের 
প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায় তেমনি কদাচার, কুসংস্কার ও ধঙ্কের ভগ্ডামি 
ও গৌঁড়ামির প্রতি ও দেখা যায় মর্মান্তিক তীক্ষ বিদ্রপ। সামাজিক কুসংস্কারের 
প্রতি জনগণের দুষ্ট মাকণ করেছেন ভাব “অচলায় তন” নাটকে । 

জাতীয় সঙ্গীত :--১৯১১ শু: তে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি উপ্হার দেন 
আমাদের বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত “জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে? ইত্যাদি । 

এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রকাশ বাজনৈোঠ্ক ক্ষেত থেকে লে 
ঈাড়ান এবং শান্তিনিকেতন প্রভৃতি দেশ ও জাতিগঠনমুন্ক কাধে আত্মনিয়োগ 
করেন। যাঁর ফপে আমরা অ|জ পেঞেছি বিশ্ব ভাবতী ন1মক বিশ্ববিদ্যালয়কে । 

নোবেল পুরস্কীর £- গীতাগ্জলিও এই সময়ে প্রকাশিত হয় এবং কৰি 
আধাত্মিক সাধনা ও আরাধন!র মধ্যে গভীকতানে নিমগ্ন তন। ১৯১৩ খুঃ 
তিনি 'গীতাঞ্জপি'রু জন্য নোবেল পুরস্কার লাত করেন। 

ভার হীয় এতিহোর বৈশিষ্ট্য ১ ভারতের এতিহের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই, 
যে ভারত চিরদিন বৈঁচন্তরোর মধো এবং নানাবিধ মঙ্খানৈকোর মধ্যে একর 
এবং সাম্যের সন্ধান পেয়েছে । কবির অভিমত --তিনি মুদুঢ়ভাবে গ্রকাশ 
করেছেন যে-_ 

“এই এঁকা ও সাঁমোর ছ্বারা নিখিল মানবের মুক্তিকপ্পে তার কল্যাণের পথ 
গ্রশস্ত করতে তবে ।” 

ছান্র আন্দোলন ২-- ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” প্রবন্ধে কবি এই কথাই 
বিশদ করে বলেছেন । প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্র ও ওটেন-ঘটিত ব্যাপারে 
ইংরেজ সরুকার যে নিষ্ঠুরভাঁবে ছাত্র দলন করেন তার প্রতিবাদে কবি “ছাত্র 
শাসন” নামে একটি বলিষ্ঠ প্রধন্ধ রচনা! করেন? 

শিক্ষার বাহন 2--'শিক্ষার বাহন” নামক একটা প্রবন্ধে বাংলা-তাষায় 
অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধামে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা দাবী করেন। 

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম :_ প্রথম মহাযু্দের শেষভাগে তার কর্তার ইচ্ছায় 
কর্ণ নামক প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সরকারের খেয়াল খুশীমত 
রাজনৈতিক কী ও ন্তোদের বিনা বিচাঁরে বন্দী করে রাখার বিকদ্ধে প্রতিবাদ 
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করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । আলফ্রেড থিয়েটারে প্রবন্ধটি পঠিত হয় এবং 
পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলব্যের অনুরোধক্রমে তার আর একটা অবিস্মরণীয় ভারত 
বন্দনার গান--দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেবী” নামক গানটাও 
সেইদিন সর্বসমক্ষে গীত হয়। 

বেশাস্ত ও রবীন্দ্রনাথ ১- ১৯১৭ সালে কংগ্রেমের বাষিক অধিবেশন হয় 
কণিকাতায়। হোমরুল (40229 4919) পরিকল্পনার জন্য শ্রামতী আনি 
বেশান্তকে সভানেত্রী করা নিয়ে নরম ও গরম দলের মধ্যে আবার বিরোধ 
বাধে । রবীন্দ্রনাথ সঙ্্াসবাদী ছিলেন না, কিন্ত গরম দলের প্রতিই ছিপেন 
সহানুভূতি সম্পন্ন । এই বিদেশিনী মহিলার ভারতের প্রতি একাস্তিক শ্রদ্ধার 
পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে, তাহাকেই প্রেদিডেপ্ট পদের জন্ত (তিনি সমর্থন কবেন 
এবং তাহার সমপনেহই বেশাস্ত সেদিন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নিবাচিত 
হয়েছিলেন । 


নাইটভুভ্‌ ত্যাগ ১১৯১৮ সালের এগ্রল মাসে পাঞ্জাবে 
জাপিয়ানাওয়ালা-বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কবি ক্ষোভে চার পাচ দিন 
প্রায় অনিদ্রায় আঁঙ্বাহিত করেন, অতঃপর তার প্রতিবাধ স্বরূপ সম্রাউ পঞ্চম 
জর্জের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্াাগ করে চেম্স্ফোর্ডকে যে পত্র লেখেন তা 
জাতীয়তাঁর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় । তার অংশ মাত্র উদ্ধৃত করছি £-- 
£৮]159 0181)1:01003:1,101089 89৮০9111001 01709 1)001917100011) 110019099. 
90010 61১9 10001600869 10900019 800 00796110948 01 ০8:75 1106 01900 
০০6, &9 1011000 102191101 17) 019 101960150০৫ 01511)%90 (0009. 
১০,4১0 01055980:9. 610919899209, 10701) 10959 2081019]15 
90777091190 7006 609 851 5০90]: 1:5:091197)65, ছ্ব101) 009 09691910096 


800 7987:9/) 09 2:919889 109 ০1 00% 61619 01 10181061990. 


“একতা র উপাক্প” $- হিন্দু মুসলমানের একতা বাত্ত ভারতের স্বাধীনতা 
অসম্ভব এই কথাই বুঝাবার জন্ত এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী 
স্থাপনের জন্য তিনি “একতার উপায়” নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 

ফ্যাসিজম্এর প্রতিবাদ :_-১৯৬ থৃঃ-এ তিনি মুমোলিনীর আমন্ত্রণে 
ইটালি যান এবং সেখানে ফ্যাপিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিভীকভাবে কঠোর 
মন্তব্য করেন। মানুষের ব্যক্তিগত ম্বাধীনতা হরণ করে মানুষকে রাজশক্তিবু 
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যন্ত্রচালিত পুতুলের মত্ত ব্যবহার করা যে কত বড় বর্বরতা তা তিনি সুস্পষ্ট 
ভাষাত্ব প্রকাশ করেন। 

গীন্ধীজিকে জমর্থন :-_গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ নিবস্ত ও অহিংস 
আন্দোলনকে অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা দমন করার জন্য তিনি লগ্নে 
“কোয়েকার” সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে দুটকঠে কঠোর মন্তব্য করেন এবং 
ইংরাঁজের এই কুশাঁসনের বিরুদ্ধে এই শাস্তিপূর্ণ বিব্বোহকে সমর্থন করে 
অগুনের বিখাত “ম্পেক্টে্টার পত্রিকায় একখানি পত্র লেখেন । 

রাশিয়ার চিঠি £ ১৯৩১ শক: এ বাশিয়] ভ্রমণ করে এলে বাঁশিয়ার চিঠি? 
নাঁমক গ্রন্থখানি লেখেন, তাঁতে জত্রতা প্রশাসনিক বাবস্বাব উচ্চ প্রশংসা! করেন 
এবং আমাদের পক্ষেও যে সামাজিক উন্নতির ও শিক্ষার জন্য অনুরূপ বাবস্থাই 
অবলন্গনীয় এইরূপ মত প্রকাশ করেন । 

জাঁতিভ্ডেদ ও রবীন্দ্রনাথ £ জাঁতিভেদের প্রতিবাদকল্পে তিনি ছুখাঁনি 
নাটক পর পর বচন করেন একটি 'শাঁপমোৌচন” অপরটি চিগালিকা। বুদ্ধের 
গ্রচাবিত জাঁতিভেদহীনতা, সামাজিক সবজনসমত1, প্রেম এবং করুণাই যে 
একমাত্র কলাণের পথ তাই তিনি দেখিয়েছেন। “অপমান” কবিতাস্ 
বলেছেন, -- 


“হে মোর ছুর্ভাগ। দেশ যাদের করেছে! অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবাব সমান । 
মাতষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দ্ববে 

দ্বণা করিয়াছ তুমি মাভষেব প্রাণের ঠাকুবে। 
বিধাতার কদ্ররোষে দুক্ডিক্ষের বারে ব'সে। 
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান |? 


নিয়তির মত অমোঘ এবং কঠোব মহাকবির এই ভবিধ্যদ্বাণী। এ যেন 
আগামী ১৯৪৩ খৃঃ-র ভীষণ এবং ব্যাপক দুত্তিক্ষের ছবি কবির ধ্যাননেত্রে দেখে 
লেখা+-তার ছবি একেছেন 49088] 17810106” নামক গ্রন্থে দেশপ্রাণ 
বন্ধুবর শ্রীধুক্ত কাঁলীচরণ ঘোষ । 

বিচারের দ্বাবী £-শ্বাধীনতালাভের পরেও যারা ধেশের দুর্গতদের নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলা! খেলছেন;--কদর্ধ দ্রালালীর মাধ্যমে অবশ্ত-গ্রয়োজন অন্বন্থ 
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উষধাদির অসম্ভব রকম মূল্য বুদ্ধি করুছেন,__এবং হীনতার ও নীচতার চরম 
সীমায় গিয়ে খাছো ও উষপ্পে ভেজাঁল মেশাচ্ছেন,_-তীদের লক্ষ্য করেও কবি 
এরূপ শোকে দুঃখে অপমানে ক্ষ হয়ে প্রত্যক্ষদশশীর মতই বলে উঠেছেন-_ 


আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা! কপট বাত্রিছায়ে, 

হেনেছে নিঃসহায়ে,_ 
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে। 


এই নিরীহ নিঃসহায়দের প্রতি অত্যাচারের যার! হেতু, সেই বিশ্বাসঘাতক 
কালোবাজারীদের লক্ষ্য করেই যেন বলেছেন,__ 


“অক্ষমের বক্ষ হতে রুক্ত স্বষি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়া । বেধনারে করিতেছে পরিহাস । 
স্বার্ধো্ত অবিচার |” 


ভিস্থভিয়াসের তরল অনলোদগারের মত কবি বলেছেন, 


“্যে নপুংস কোনোদিন 

চাঁহিয়! ধর্ষের পানে নিভীঁক শ্বাধীন 
অন্থায়েরে বলেনি অন্তায়_ আপনার, 
মন্যাত্ব বিধিদত্ত ন্যায্য অধিকর 

যে নিলজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার 
দেশের দুর্দশা লয়ে যাব ব্যবসায় 

অন্ন তার অকলাণ মাতবরক্প্রায়। 
সেই ভীক নতশিরু চিরশাস্তি তার 
বাজকার! বাচিবেতে নিত কারাগার । 


মনেহয় কবির এই অভিশাপ- কোনো এক অন্তশোচনার মুহুর্তে এ 
বিশ্বাসঘাতক দ্বণা ব্যবলায়ীদের জীবনকে বিভীষিকাজ্য় করে তুলবে । 


জীবনের দাবী £--এদের পার্খে তুলনা করুন বু বৎসর পূর্বেকার 
(১৮৯৪ খুঃ) তারি আকা আমাদের অভুক্ত ও অর্ধভূক্ত দরিব্র বাগহার। 
ভাইবোনদের ছবি,-য| ভাগ্যক্রমে তিনি দেখে যেতে পারেননি যেমন আমরা 
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তার বু বৎসর পরে প্রত্যক্ষ দেখার দুঃখ এবং যন্ত্রণা পেয়েছি এবং ভোগ 
করেছি। তাদের হয়ে তিনি দাবী করেছেন -_ 


“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জল পরমায়ু, 
সাহপবিস্তৃত বক্ষপট। 

জাতীয়ত'র প্রথম শ্ত্র তিনি নির্ধারণ করে গেছেন-_ 
“এই সব মৃঢ় মান মৃক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এই সব শান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
ধনিয়া তুলিতে হবে আশা 1” 


যা'র। ভাই-ভাই হয়েও আজ ঠাই-ঠাই হয়ে পড়েছে তাঁদের কাছে তিন 
দ"্বী করেছেন, _- 


“ক্ষুদ্ূতীরে দিয়া বলিদান-__ 
বজিতে হইবে দূরে জীবনের সব অসম্মান 
সম্মুখে দাড়াতে হবে উন্নতমন্তক উচ্চে তৃপি 


যে-মন্তকে ভয় লেখে নাই লেখা দাসত্বের ধুলি 
আকে নাই কলঙ্কতিলক। 


আমাদের অন্তরের প্রদীপ তিনিই জ্বাপিয়েছেন! আজ ঘেকেহ আপনার 
অন্তরের মধ্যে দেশপ্রেমের ছোমানলের অরুস্তদ অস্তর্দাহ অন্তভব করেন তিনিই 
কবির মর্ধপীড়া উপপন্ধি করেন--- 

“যেন সচেতন বহ্ছিসমান নাঁড়ীতে-নাড়ীতে জলে ।” 

সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহ« করে, চিরস্থধীদের মধ্যে একজন 
স্থখিতম জন হয়েও ব্যথিত বেদনের আশীবিষ-জবাল। তিনি ষষ্টেন্দিয়ের স্বারা মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করেছেন । 

কমিউন্াল আয ওয়ার্ড ;--যে সাম্প্রদারিক বিছেষের ফলে নরকাগ্সি জলে 
ওঠে, এবং ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় তারই মৌরুসী পান 
মাক ভোনান্ডের কমিউন্যাল আ'ওয়ার্ড। উহার প্রবর্তনের সময় টাউন হলের 
সভায়--রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, 
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সংগঠনাত্সক সেবা £--১৯১৮ খুঃ এর পর রবীন্দ্রনাথ বাঁজনীতিকে 
পশ্চাতে রেখে সাহিত্যে ও গঠনমূলক কার্ধে আত্মনিয়োগ কবেন। 

শান্তি নিকেভন, ভ্রীনিকেতন £_ শান্তিনিকেতনে প্রথমে ব্রক্মচর্ 
খিদ্যালয়, পরে বিশ্ব-ভীরতীর প্রতিষ্ঠা, ছাদশবাঁর সমুদ্র ও আকাশ যাত্রা এবং 
বিশ্বভ্রমণ, জমিদারীতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন, 
চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষাদান, বৃক্ষরোপণ, ইষ্টাপৃত্ত ( [00110 ০2108 ) বা 
জনহিতভাথে কূপ জলাশয়াঁদ খনন, রাস্তা মেরাম 5 ও প্রস্তুত করা, জঙ্গল পরিফার 
দ্বারা পল্লী সংস্কার করা, সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা চাষীদের খণমুক্ত করা, 
গ্রনিকেতন ও স্কুলে কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্লের গ্রলার,_২%6103291 
(:090011 0£17100861020-এ যৌগদান, প্রভৃতির ছার? তিনি তরুণ বয়স থেকে 
শেষমুহূর্ত পর্ষস্ত অক্লাস্তভাঁবে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে গেছেন- নিজের পাঁয়ে ভর 
দিয়ে দাড়াবার জন্য দেশের শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য । 

হিজ লী হভ্যার প্রতিবাদ ১৯৩১ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে এই 
মেদিনীপুর জেলার হিজলী জেলে নিরস্ত্র বন্দীর উপর বেপরোয়া গুলিচালনার পর 
কবির অগ্নিগর্ত বাণী আমর] শুনতে পাই সেই অভ্যাচাবের গ্রতিবাদকল্পে। 
তিনি মন্ুমেন্টের নীচে বিবাঁট জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন “রক্ষক নামধাগ 
নবঘাতকদের” বিরুদ্ধে জনসাধারণের ন।লিশ জাঁনাবার জঙ্গ। 

নেতাজীর প্রতি £-_মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার সময় নেতাজী স্থতাষচন্ত্রকে 
কবি বাণী দিয়েছিলেন,__“ইচ্ছাঁর অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের 
চিত্তে। তারা দীপ জালবাঁর জন্য ভুল করে আগুন লাগালো, পথকে করল 
বিপথ । তাদের সেই ত্যাগের পরু ত্যাগ, হুঃখের পর ছুহথঃ সেই তাদের 
প্রাণনিবেদন, আশ নিক্ষলতায় ভস্মনাৎ হয়েছে, কিন্তু ভাবাঁতো নিভীক মনে 
চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে । 

বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার পরলতা, তার কল্পনাবৃত্তি-তার 
নৃতনকে চিনে নেবার উজ্জল দৃষ্টি, বপন্থষ্টির নৈপুণ্য-পরিচিত সংস্কৃতির 
দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি,এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে 
কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দুর করে, 
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তামপিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে, নব বসস্তে নতুন প্রাণকে কিশলয়্িত 
করবার স্থষ্িকর্তৃত্ব গ্রহণ কর তুমি। ..আজ আমার শেষকর্তব্যরূপে বাংলাদেশের 
ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করিতে পারি । সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পুর্ণ 
শক্তিতে প্রবৃদ্ধ করুক,_কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ 
করে বিদায় নেবো এই জেনে যে, দেশের ছুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ 


করেছো, দেশের সাথক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার 
বহন করে ।?? 


সভ্যন্তার সঙ্কট 2- ১৯৪১ খু: এ কবি তাঁর শেষ জন্মদিনে “সভার সঙ্কট? 
প্রবন্ধে তার শেষবাণীতে আক্ষেপ করে বলেছেন, “পাশ্সান্তা জাতির সভাতার 
অভিযানের প্রত্তি শ্রদ্ধা রক্ষা করা অসম্ভব হয়েছে। সে তার শক্তিক্ূপ আমাদের 
দেখিয়েছে, মূক্তিরপ দেখাতে পারেনি । মাঁষে মাষে যে *স্বদ্ধ সবচেয়ে 
মূলাবান, যাকে যথাথ সত্যতা বলা যেতে পারে, তার রূপণতা এই তারাতীয়দের 
উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে |. জীবনের প্রথম প্রারস্তে সমগ্র মন 
থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অস্তরের এই সভাতাঁর দানকে। 
আর আজ বিদায়ের দিনে সেবিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ 
আশা করে আছি, পরিজাঁণকর্ভার ভন্মদিন আসছে আমাদের দাবিদ্রালাঞ্িত 
কুটিরের মধ্ো, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে দে আসবে, 
মান্ঠষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকে ই।” 

মিস্‌ র্যাথবোনের প্রতি £-_-ভারতবামীরা দ্বিতীয় মহাধুছে যোগ না 
দেওয়ার জন্য মিস্‌ র্যাথবোন, বৃটিশ পালামেন্টের সস্তা এক খেলাচিঠিতে 
বলেন, ভারতবাপীর পক্ষে সেটা কৃতম্রতা। রোগশয্যায় শায়িত হয়েও মহাকবি 
জাতির পক্ষ থেকে কঠোর ভাষায় তার উপদুক্ত প্রতাত্তর দিয়েছিলেন; দেশের 
প্রতি, জাতির প্রতি, জাতীয়তার প্রতি, এই তাঁর শেষকর্তবা পালন 

পূর্বদিগস্তভের ৫ মহামানব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ৪_ আমার মনে হয়েছে 
কবি যে মহামানবের আগমন-বার্া স্চনা করে বলেছেন_-“ওই মহামানব 
আপসে__দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্তাপূপিং ঘাসে ঘাসে” সে মহামানব তিনি 
শ্বয়ং। তাকে অভ্যর্থনা করবার বাণী তিনি শ্বয়ং রচনা করে দিয়ে গেছেন 
যেন তার মহাপ্রস্থানের পর,_-আমরা তাকে চিনতে পেরে, তার অনশ্বর 
আত্মাকে ওই অভ্যর্থন! দিয়ে প্রতি জন্মদিনে অভিনন্দন করতে পাবি। 


বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন 
রামচন্দ্রপুর অধিবেশন 


১লা ডিসেম্বর রবিবার ১৯৬৩, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৭০ 


অল্প কথায় কাঁব্যসাহিত্য অপ্থদ্ধে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । স্থান 
এবং সময় যখন ছুইই স্বল্প তখন একেবারে আলে*চ্য বিষয় আবস্ত করাই ভাল । 
কাব্যের মাল ও মঙ্গল £- 
রসবগ্তই হল কাব্যের “মাল? বা মহাজনের মুূলধন। ছন্দে ও ভাষায় কিছু 
কম শক্তি থাকে তো! ক্ষতি নাই শুধু এইটুকু থাকলেই যথেষ্ট হবে যার দ্বার! 
পাঠকের মনে মোহ হ্তি করা যায়-কারণ তার মোহিনী শক্তির হা? মোহ 
সট্টি করাই কাব্যরস ভিয়ান করার প্রধান 'মসলা” 1 
আমাদের চিরদিনের সুত্র আছে 'বাকাং রসাত্মকং কাব্যম, বস না হলে 
কাব্য হয় না। তাই মনীষীর বলেন-_ 
সংসার বিষবৃক্ষস্ত তবে এব মধুরে ফলে 
কাব্যামরসাশ্বাদঃ সঙ্গম: সঙ্জনৈ: সহ। 
এই কাব্যরসাম্বাদ এবং সঙ্জন সঙ্গম, সাহিত্যিকদের মিলন-ক্ষেত্রে একই কালে 
এবং একই স্থানে সম্ভব হয় এবং সার্থক হয়। 


লাহিত্যের সার্বভৌমত। £__ 

সাহিত্য, বিশেষতঃ কাবাযসা হিত্য, দেশবিদেশের সকল জাতির মধ্যে প্রীতির 
পাথীবন্ধন করে। এ শুধু “বাড়ালীবু প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত 
ভাই বোন” তাদেরি মধ্যে রাখীবন্ধন নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন রুসপিপাস্ 
নিখিল নরনাকীর মধ্যে মন বোঝাবুঝির এবং ভাবের আদান প্রদানের খুব 
সোজান্থজি বা'বহারিক ব্যবস্থা । 


সাহিত্য, বিশেষত: কাব্যসাহিত্য, অন্তরকে প্রশারিত করে, মনকে উন্নত 
করে এবং জাতি-পাতির পরিধি তথা ভৌগোলিক চতুঃপীমা কিছুই ম্বীকার 
করে না। সাহিত্য নিশ্রাকার এবং নিপ্রত্যুহ। বিভিন্ন দেশের সঙ্থীর্ 
সামার্জিক গোঁড়ামির অচলায়তনকে সচলায়তন এবং অবাধগমন করে তোলে, 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৪৩. 


কারণ “মনোরথানামগতি ন বিস্ততে” এবং নিরঙ্কুশ কবিগণ মনোরধে আরোহণ 
করে আকাশপথেই বিচরণ করে থাকেন । বিগত বৎসরে সমগ্র বিশ্বে বিশ্বকবির 
স্মরণসংবর্ধনাই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । আজও বিদেহী কবি নিখিল মানবের 
মানমলোকে বিচরণ করে তাদের প্র ভাঁবিত করে তাদের শ্রদ্ধান্থিত চিত্তের অর্ধ্য 
গ্রহণ করছেন এবং চিরদিন করবেন । তাই মনম্বী কারলাইল বলেছিলেন__ 
যে হয়তো ভবিস্কতে কখনে ভারত সাআাজ্যের মত অতুলনীয় সম্পদ হারাতেও 
তারা প্রস্তুত হতে পারেন--কিন্ধ ইংলগুবাসীবা তাদের সেক্ষপীয়রকে হারাতে 
কদাপি প্রস্তত নয়। কীটস্এর ভাষায় কালিদাস পেক্ষপীয়বের এসব 
এবং মাধুষের সম্পদ, জগতে “০ £০: ৪%9]” বা শাশ্বত আনন্দের আকর হয়ে 
থাকবে। 


অনুভূতি ও অন্ুমিতি £_ 


যে ঢুঃখ,স্থখ আমরা নিজে অনুভব করি তা আমাদের প্রত্যক্ষ লব্ধ বস্ত 
এবং তাঁই আমাদের নিজন্ব অনুভূতি । যে দুঃখ সুখের প্রমাদ আমরা কবি, 
স:প্রিত্যিক বা সাংবাদিকের অন্চভবের দ্বারা অমান করে আশ্ব!দন করি তাই 
আম!দের অহমিতি । 


এই অনুভূতি এবং অন্ুমিতি সকল দর্বনের তথ! সকশ্‌ সাহিতোর মূল। 


সজনী প্রতি 2 


ইহার সহিত কবি যোগ করেন তার নবনবোন্মেষশালিনী কল্পনা বা প্রতিভ! 
বা গ্রজ্ঞা। কবি এই প্রতিভার দ্বারাই স্্টিশক্তির অধিকারী হন। তিনি 
ইচ্ছাময়, ইচ্ছামাত্রে নৃতন কল্পনা-জ্রগৎ্থ বা ভাব-জগৎ কষ্ট করেন-- 


অপাবে কাব্যসংপারে কবিরেৰ গ্রজাপতিঃ 
য্থান্মৈ রোচতে বিশ্বং তখৈব পরিবর্তে । 


তিনি এই বিশ্ব-সংসারকে নিজের কচিমত ইচ্ছামত নৃতন করে হষ্টি করে নেন-_- 
অর্থাৎ “91598 6০ &17 0০0৮0106 8 19081] 17805696102] 8100. ৪, 08009” 
তিনি ত্রষ্টার মত ঈক্ষণমাত্রেই “দর পেয়েছির দেশ? বা নাই কোথাও এর দেশ? 
সৃষ্টি করেন, অন্ধকারের মধ্যে রহম্যময় “রাজাকে মঞ্চস্থ করেন এবং 


৪৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


জনসাধারণের অস্তরালে জালাবরণাবৃত মৃত্তিমান যক্ষের স্বর্ণ পিপ্। ও অথগৃর,তার 
গ্রভীব প্রদর্শন কবেন। 

কবির কল্পনাই তাঁর আলাদীনের প্রদীপ । শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ের 
অন্ধাানে বিষয়েন্দিক-সংযোৌগে তাকে একটু ঘর্ষণ করলেই নৃতন নৃন্ন জগৎ 
কটি হয়। 


কবিভার সংজ্ঞ! ১ 

তাই 9179118$ কবিত(কে বলেছেন--10307999100 ০৫ (09 110195179,- 
৮1০০১ 17851166--18065829 ০1 170861179/100, 8100. 6109 108,9910178,-- 
অর্থাৎ কল্পনার সঙ্গে মনোৌবৃত্তির আবেগ প্রকাশের ভাষা বলেছেন । 1:91 
17010, 07066780990 % 108,981010 107 0:9৮ 199%0৮5% 900 10০%927 
বা! “সত্য, স্বন্দর 'এনং শক্তিমানকে প্রকাশের জন্য আবেগময় উচ্চারণ? বলেছেন । 
1099 বলেছেন _-131)5101)0710 ০299৮102 0 1098,017- ৬906৪ 
1)013001) বলেছে ন--22079610 95107955101. 01 119 1701092 111700 
10 02000109209] 800. 11501500108] 1009.829--অর্থাৎ আানবমনের 
আবেগময় ভাবকে সুষম শিল্পচাতুর্ধে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করা-বূপ 
এক বিশেষ এবং বিচিত্র স্থট্ি,_যেখানে বুদ্ধি, বোৌধি এ আবেগের জিব্ণৌ 
সঙ্গম ঘটেছে। 


কাব্যরল আস্বাদন 2 

কবি যখন কাব্যের পথে এবং নিজন্ব প্রণাঙপীতে জীবনদর্শনের স্তত্র, 
ভাষ্য বা টীক রচনা করেন, তখন তিনি জীবনবহন্তের এবং তার বিচিত্র 
সমস্যার বূপায়ণ এবং তত্বমীমাংসা যে ভাবে ও যে ভাঁষায় করেন তাতে তার 
আবেগময় পরিকল্পনার কিছু আতিশয্য থাকে (0 10191) 91008109208] 
800 17086111816 9191209168 101:0.070179,697), -কবি মেই বিচিত্র 
বস্ধকে তার 'আপন মনের মাধুবী”-মিশানো, তার স্বকীয় পাকপ্রণালীতে 
ভিয়'ন করা মিষ্টান্বরূপে পাঠক পাঠিকাঁকে পরিবেশন করেন । 


কাব পাঠের প্রস্ততি 2-_ 


কবির এই কাধাপণ বিবিধ এবং বিচিত্র প্রকাবের। কোনো কোনো বস 
সার্বজনীন,_-যেমন অধিকাংশ ম্বদ্বেশগ্রীতির কবিতা বা সঙ্গীত যা সাধারণতঃ 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী ৪৫ 


সকলকেই প্রভাবিত করে এবং সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু কাব্যের 
হু্মতর আবেদন অন্তর দিয়ে অন্ভব করতে হলে পাঠক পাঠিকারও কিছু 
মানিক প্রস্ততির প্রয়োজন । তাদের অনুভব করবার মত শাক্ত এবং গ্রহণ 
করবার মত অন্তরের প্রশস্ত আধার প্রয়োজন | ইতার জন্ত কিছু কাবা সাহিত্যের 
সাধন], শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসনের দ্বারা কাবা সাহিত্যের অভশীলন-_ 
00115901010) 01 (091800165০৫ 1006010  &0019018.0107)+ 
অর্থাৎ কাবারস গ্রহণ করবার উপযোগী মনের স্বকুমার বুত্তিগুলির উৎকর্ষ 
সাধন প্রয়োজন । কবির কল্পনাকে কল্পনাশক্তি ছার! গ্রহণ করবার জন্য, 
এবং কবির আবেগের বা আবেগপ্রশ্থত ধ্বনির উত্তরে দরদী অন্তরের সাড়া 
ব গ্রতিধবনি তোলবারু মত তার যেগাতা থাকা চাই । আমাদের মনের ক্ষেত্রে 
ও কাব্যের কুষিকার্ধের দ্বারা, সৎকার্যের অনুকুল সারের দ্বারা, সহান্গভূতির 
জলসেচনের দ্বারা উর্বর করে তোলা চাই । নচেখ উর অন্তরে অপৎ সাহিত্যের 
কাট] গাছ উৎপন্ন হলেও--স্বকুমার কাশ্যের বুজনীগন্ধা ফোটে না। 

তাই পর্তিতেরা বেন “বিছ্যয়া সাঁধং আিয়েত, ন বিদ্ামুষরে বপেৎ৮। 
এবং বিধাতাকে প্রার্থনা! করেন যেন অরূধিকের কাছে রস নিবেদন করার 
বিড়তঘঘন1] তিনি কবির কপালে না পিখেন-“অর্সিকেষু রসহ্য নিবেদনং 
শিরপি মা লিখ মা লিখ মা লিখ!” 

কবিতা একপ্রকার সঙ্গীতম্যী বাণী বা 102098109] 999০1) স্ুজবাং 
কবিতা উপভোগ করতে হলে স্ম্পষ্ট উচ্চারণ করে, এবং একজন দরুধী শ্রোতা 
থাকলে গাকেও শুনিয়ে, আবৃতি কঞচেউভয়ে একত্র আন্মাদ করলেই 
অধিকতর আনন্দ পাওয়া যায়। 

উদাহরণ দিয়ে বলি “ও আম।র দেশেও মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা, 
সার্থক জনম আমরা! জন্মেছি এ দেশে" অথবা ধিনধান্ত পুষ্পভা” 'সকপ দেশের 
সেরা"_ আমাদের জন্মভূমির কবিত।৷ দলেরই অন্তর স্পশ করে কিন্ত “তব 
অন্তর্ধানপটে হেরি তব বূপ চিরস্তন” -কিন্বা--'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু 
বাদল ঝরে? বুঝতে হলে-_-“অরূপ রতন আশা করে? কবির সঙ্গে একটু রূপ- 
সাগরের অতঙ্গ গভীরে ডুব দেওয়া ছাড়া গতি নাই। 'অপরপকে দেখে এলাম 
দুটা নয়ন ভরে”--বঞবার অধিকার অর্জন করতে হলে শুধুডুব দেওয়ার নয় 
একটু হাবুডুবু খাওয়ার মূল্যও পাঠককে দিতে হবে। কবিরগুন রামপ্রসাদ ও 
বারংবার ডুব দিতে বলেছেন--'হবদি রত্ভীকরের অগাধ জলে, এবং ভরসা 


৪৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


দিয়ে বলেছেন যে “রত্বাকর নয় শুন্ত কখন দু-চার ডুবে ধন কি মেলে ? 
এই ডুব দিয়ে দিয়ে ডুবুরির সাধনায় পিছ হলে তবে তবদর্শনের তৃতীয় চক্ষু 
লাভ করা যায়। 
কবির তৃভীয় চক্ষু 2 
সবদ্বতী কঠাভরণের টীকায় রত্বেশ্বর বলেন,-__ 
বপানগুণশক্বাথ-চিন্তা ক্তিমিত-চেতস: 
ক্ষণ-বিশেষ-স্পর্শে'খ। প্রজ্জেব প্রতিভ। কবেঃ । 
দ। হি চক্ষঙগবতস্ততীয়মিতি গীয়তে। 
যেন সাক্ষাৎ করোত্যেষ ভাবান্ত্রৈকাল্যবা্তিন: |” 
শাহ 4011০-ব মুখে 909119% বলতে পেরেছেন, &10 009 9১৪ 
নফ167 51510]. 119 01015৮91289  091509198 11.9911 800. 1000৪ 7118911 
31119.” 
বি ও কবি 2- 
দর্শনের খষি এবং সাহিত্যের কবি উভয়েই, “স্তাং শিব্ং গপ্দব্ম”-এব সঙ্গে 
উপাস্ত-উপাসক সম্পকে বাধা । খষি বলেছেন বে্দাোহমেতং পুরমং ম্হাস্তম্‌ 
আদ্িশাবর্ণ, তয়স: পরস্ত।ৎ).-কবি গেয়েছেন), 
“আলোসু আলোময় করে হে এলে আলোর আলো 
আমার শয়ুন হতে আসার মিলালো মিলালো ॥* 
অথবা “এই লভিন্ত সঙ্গ তব, সুন্দর ঠে সুন্দর ৷ 
ধন্য তল অঙ্গ মম, পুণ্য হল অন্তর |” 
“রজ' বন্ত কাব্যে ও দর্শনে  - 
আগঙ্কারিক বলেন, যে শুধু 'বাক্যং রঙ্গাত্মকং কাব্যম্‌, নহে, সে রসেবু 
আম্বাদন 'ব্রন্গাত্বাদ-সহোদর?, 
বৈদাস্তিকও দ্াই বলেন,_-'রসো। বৈ সঃ-“ন এষ রসানাঁং রসতম+-- 
“সং হ্যেবায়ং লব্ধ 1 স্তব্বীভবতি নন্দীভবতি অমৃতীভবতি” (ছান্দোগা্রতি) 
অথবা,--- 
রুস; সাবোহমুতং ব্র্গ আন্ন্দোহলাঞ্ষ উচ্যতে 
নিঃসারং তেন সারেণ সারবৎ লক্ষ্যতে জগৎ। 
অর্থাৎ জগত্টা যেন নিঃসার আখের ছিবড়ের মত,--আর মধুত্রক্মই সেই নিসার 
জগতের মধ্যে রস সঞ্চার করে তাকে আখের মতই রসিয়ে তুলেছেন । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৪৭ 
অধুক্রক্ষ £_ 
তাই মধুমতী খকে শ্রুতি বলেন,--এধুক্ষরস্থি ত্ত্রক্গ',- মধু ক্ষরস্তি 


যদ্‌ ফ্রংম্‌ মধু বাতা ঝতায়তে+,_বাষুর হারা মধু হিল্লোলিত তরঙ্গায়িত 
হচ্ছে__পৃথিবীর ধুলি পর্বন্ত মধুময় হয়ে উঠেছে,_-“মধুমৎ পাঁধিবং রজগ | 


কাব্যের মধু 2 


এই মধু, এই বু, এই আনন্দম্বরূপকে কাব্যসাহ্িত্যের আলঙ্কাবিক, তার 

সৌন্দধের একটু আভাস মাত্র দিয়ে, বর্ণনা করতে হার খেনেছেন - বলেছেন 
“অনির্বচলীয়” | দেবধি নারদ বলেছেন-__'মুকান্বাদননৎ্। | ধ্বনা!লোকে বল! 
তয়েছে-_ 

“প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব। বন্তন্ি ঝাণীযু মহাঁকবীনাম্‌। 

ঘত্তৎ গ্রসিঙ্ধাবয়বাতিরিক্ঞম। বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাস্থ |” 
অর্থাৎ মহাকবিদের বাণীতে তার আভিধানিক অর্থক্ে অতিক্রম করেও এক 
নৃতন নিগুঢ় অর্থের দে্োতনা থাকে,--ষেষন লারীসৌন্বধেরু বর্ণনা করতে গিয়ে 
দেখা যায় যে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য অতিক্রম করে__ 
ভাদের গঠনসৌষ্টবের সমষ্টির এক অনির্বচনীয় লাবণ্য প্রকীশ পায়। মেয়েলি 
ভাষায়, মেফেটি বূপসী” পা হছে এই লাধণা থাকলে মেয়েরা তাবু 'আল্গ! 
ছিব্রি'র (শরীর) প্রশংসা করেন । সেই লাবণ্া,- যখন দৈহিক সৌন্দধের প্রাচুধ 
থাকে,__এবং মেই সৌন্দধকেও যখন অতিক্রম করে,__তখন বৈষ্ণবকবি ভাঁকে 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 

“কিবা ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় 

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লপোলে মদন মুরছা পাঁয়।” 
তখন সতাই সে-লাবপ্য, তরঙ্গ তুলে, অবনীবক্ষ প্লাবিত করে । নইলে শুধু 
“আল্গ! ছিরি কাঁজল1 আখি”-মেয়ে হয়েই সে দ্রষ্টার ক্ষণিক মনোহরণ করে 
মান্ত্র। 


জার্থক কাব্য ও কাব্যের প্রাণ 2 


যে-কাব্যে এই অনির্বচনীয় বস যত বেশী থাকে, সেই কাবা তত সার্থক 
এবং বুসোত্তীর্ণ_-তাই আলঙ্কারিক বলেন, 
“বাখৈদগ্ধপ্রধানেহপি রস এবাজ্স 'জীবিতম্” | 


৪৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণ!বলী 


এই রদবস্তকেই কবি বলেছেন,__“ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তব্ণৌ মদদির সঙ্গীত”। 
চিত্রশিল্পী হাতে এই রস, অপরূপ ছাঁয়া-স্থধমার খেলায়, বিচিন্র ভাবের 
দ্যোতনা করে। স্রশিল্পীর কাছে সে %0810000%--সে কগপঙ্গীতের সঙ্গে 
যন্ত্রসঙ্গীতের একতানতার ফলে নাদত্রন্ষের সন্ধান দেয়। সে-_-ম্বপনে স্বপনে দে 
বিয়ে-সে বিবাহ রসলোকে বহন করে নিয়ে যায় আমাদের মানস অনুততিকে 
-যাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন ক্রতি, আনন্দ বূপগন্থতং যদ্বিভাঁতি”- বলে, 
এবং সেজন্যই বুঝি কাব্যের ঝসবস্তকে 'তদ্ধান্থাদ সহোদর”-বূপ সংজ্ঞা দেওয়া 
সার্থক হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তাই সংক্ষেপে বলেছেন, তীর গানের একটা 
মাত্র পালা - সেটী 'সীমার সঙ্গে অনলীমের? মিলন-মেলা। “অণোরণীয়ান্ঃকে 
সে “মহতোমশীয়ানে'র সঙ্গে মিলিয়ে দিষে ভূমার আম্বাদ দাঁন করে। তিনি 
বলেছেন, তার গানের মধো সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে হষ্টিবু প্রথম রহস্য 
'আলোকেব প্রকাশ”, আর সৃষ্টির শেষ বুতম্য ভালবাসার অমুত" । তাই 
তিনি প্রাথনা করেছেন, 

“ধায় যেন মোর সকল ভাশবাপা.-- 

গ্রভু তোমার প।শেত-€তামাগ পানে তোমার পানে । 

ক্নদরের এই অপরূপ আন্বচশীয় রস গভীর গম্ভীর এবং অচন-প্রতিষ্ট। 

তাই কীটুপ বলেছেন, 

54 610106 011)62,06 18 ৪, 1095 102 8৮82 

108 10091171988 1100798869১ 7 ঘআ]1]] 10997 

[7889 11760 17061110070998++ 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসী কবি পল ভাগেকে কবিতায় অনুবাদ করেছেন, 
তিনি বলেছেন, 

“কবিতা সে হবে শুধু সঙ্গীতে সন্কেতে উদ্বোধন 

আভামের ভাষাখানি প্রভাতের মঞ্জিম বাতাস 

ছু'-পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন 

বাকী যাহা সে কেবল পণুশ্রম পাণ্ডিত্য প্রয়াস ।” 
অথাৎ ভাবটা এই যে,_-“তয়া কবিতয়া কিংবা য়া বনিতয়। তথা 

পদবিন্যাপমাজ্রেণ যয়। নাপহ্ৃত্ং মন2।৮ 
মে কবিতার মাধুর্ঘই বা.কি, আর সে বনিতার সৌন্দ্যই বা কি যার পদবিদ্তাল 
মাজেই মন মুগ্ধ এবং অপহৃত হয় না 


নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী ৪৯ 


এই আভানমের ভাষাই 95£99015%91988--ভাবায় সুচনা, গ্ভোঁতন' 
এবং ব্যঞ্জনা যা তার অভিধার অর্থকে অতিক্রম ক'রে কল্পলোকগামী হয়। 
তাবায় এই ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত ব্যতীত শুধু গতান্থগতিকতাবে ছন্দ-হিল-উপমা- 
অলঙ্কার-অন্রপ্রাস দিয়ে, শুধু ধ্বনিময় ঝঙ্কারময় বাক্চাতুরী দিয়ে,_যা হয়” 
তা কবিতা নয়,-'দে কেবল পণগুশ্রম পাগ্ডিত্য প্রয়ান” বা 10691199688] 
৪0::008619৪-- বা কথার সার্কাস্বাজী ! 


আচার্ধ ভামহ বলেছেন-_ 
নাকবিত্বমধর্মীয় ব্যাধয়ে দণ্ডনায় বা। 
কুকবিত্বং পুনলোকে মৃতিমাভ্র্মনীবিণঃ | 


অর্থাৎ কবিত্ব না থাকলে অপরাধ নেই, কিন্তু কুকবিত্ব মৃতাবৎ ! 


করবিভার ভাব 2-_ 


কবিতায় এই মব আঙ্গিকের কিছু অল্পতা বা অভাব থাকলেও ': 
“কবিতা” হতে পারে, যদি থাকে তার “ভাব হতে বূপে" যাওয়া আসা করবার 
মত বসের রসদ,_-ভাবের সম্পদ,--এবং কল্পনার গতিবেগবৈভৰ । 


কাব্যের কুল-ফোটানো। ১ 


কাব্যের মালে ফুল ফোটাতে. হলে»,_কাব্যমালঞের মালাকবু-_কবি- 
গুরুর নিষ্োক্ত বাণী অন্তরপটে ম্ব্ণীক্ষরে লিখে রাখবার মত 


তোমর] কেউ পারবে না গে! পারবে না ফুল ফোটাতে 
যতই বল যতই কর,_যতই তারে তুলে ধর-__ 
বাগ্র হয়ে রজনী দিন আঘাত কর বৌটাতে। 


যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে 
সে শুধু চায় নয়ন মেলে, ছুটী চোখের কিরণ ফেলে,_ 
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের মন্ত্র লাগে বৌদীতে 

ষে পাবে সে আপনি পারে, পাবে সে ফুল ফোটাতে । 


৫০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


এই ফুল ফোটাবার জন্ত চাই মালাকরের “অপূর্বনির্মাণক্ষমা'-_নবনবোন্মেষ- 
শালিনী প্রতিভা ( ধ্বন্তালোক ),-_চাঁই অস্তরকারায় অবরুদ্ধ শ্বপ্রতাঙা 
নির্বরিণীর মত উৎসারিত অ।বেগ উচ্জাস, যাতে পাধাণপ্রাচীর ভেঙে পড়ে 
যাতে প্রবলতরঙ্গমালা তুলে, সে সমুক্রাীভিমুখে মিলন-পিপাপায় সহশ্বাধা 
অতিক্রম করে ছুটে চলতে পাবে । 


রজিক পাঠক £ 


স্বর্ণের মত এই রূসকে কষে নেওয়ার জন্য চাই বিদগ্ধ পরীক্ষক, সমালোচক, 
_-চাঁই দরদী পাঠকের পরিশীলিত রপিক যন, তাই স্বয়ং কালিদাসও নৃতন 
কাব্য স্ষ্টিগ্রসঙ্গে সন্দিহান চিত্তে বলেছেন-_-"আপরিতোষাদ্‌ বিছুষাং ন সাধু 
মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্গ | বিদজ্জনের অন্গমোদনই এই কাব্যের কষ্টিপাথর। 


কবিতার ভাষা £-_ 


পূর্বেই বলেছি কবিতার ভাষায় অভিধার চেয়ে ব্ঞনাই বেশী মুলাবান। 
'ধ্বনি? এবং গোতনা"ই তার প্রধান সম্পদ । কবিতার ভাষায় ধার "থাকা চাই, 
_যা ধারে কাটে না, শুধু ভারে কাটে এমন ভাষা কবিতার “ধন” (88986) নয় 
খণ” (118011165) মাত্র । শব্দের ললিত-লীলা, ছন্দের বরণীয় বিচিত্রতা, এবং 
তরঙ্গারিত সাঁবলীলতা যদি থাকে তে! সোনার উপর সোহাগ, কিন্ত ঘদি তাঁবু 
কিছু দারিদ্র্য থাকে তথাপি সে কাব্য হতে পারে মধুর,যদি তার শবের সঙ্গে 
অর্থের এবং অর্থের সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি ও সমন্বয় তার মূলে রস সঞ্চার ক'রে 
তাকে পুণ্পিত, প্রফুল্ল এবং ফলভারমণ্ডিত ক'রে তোলে । 


“বাগর্থ প্রস্তিপত্তি” ৪ 


অগ্নির সঙ্গে তাপের মত, আলোর সঙ্গে ছায়ার মত,--বাক্যের সঙ্গে অর্থের 
সম্পর্ক হবে নিত্য এবং অবিচ্ছেপ্ভ। এই সম্পর্কের তুলন! দিয়াছেন কালিদাস 
পার্বতী-পরমেশ্বর বা! হরপার্বতীর মিলনের সঙ্গে । বাকের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কে 
যদি অন্ততঃ লৌকিক মানবদম্পতির মত গভীর অন্্রাগের দৃঢ়বন্ধতা না থাকে 
তবে গগ্ভই হোক আর পদ্ঠই হোক, সে হয়ে ওঠে “চীন! হেয়ালি” ( 0017989 
02816 ) বা বরযাত্রী ঠকানো ধাধা । অর্থগ্রতীতি না হলে তার সেই শ্রম 
একাত্তই বার্থ হবে। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৫১ 
ছন্দের কথা 2-- 
বাধা ধরা অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা স্তবক-নিবদ্ধ ছন্দ ব্যতিরেকেও কবিতা 
হতে পারে । কিন্তু ভেবে দেখলে স্বীকার করতেই হয় যে, গছ্াই হোক আর 
পদ্যই হোক,--একটা' স্বকীয় সাবলীল গতিভঙ্গী বা ছন্দ তার অপরিহার্য সম্পদ 
এবং তার ভারমামাও থাকা প্রয়োজন, না হলে লমালোচকের তবাছুতে তার 
মানের লাঘব হবে। কারণ ছন্দ বলতে আমর! বুঝি একপ্রকার হ্ছনির্বাচিত 
সুপরিমিত পদবিন্যাসের ললিতকলা যার প্রভাবে পণ্যে এবং গণ্চে একটি সথমধুর 
শুতিস্থখকর সঙ্গীতময় নৃত্যভঙ্ষিমা সঞ্চারিত হয়,-যার ফলে তার চলার গতিতে 
লাগে প্রবাছিণীর তরঙ্গময় হিল্লোল অথবা মধুমাসের মাধবী কুঞ্জের হিন্দোলের 
দোছুল দোলা । ছন্দোখছ এবং ছন্দোবজিত কবিতার মধ্যে মনোহারিত্বের 
প্রভেদ বুঝতে হলে যে কোন উৎকৃষ্ট কবিতাকে গছ রূপান্তরিত ( 70:086 
01867 ) ক'রে দেখলেই তার তুর্গতি ও দারিদ্র্য ম্প্ইই বোঝা যাবে এবং ছন্দের 
সার্থকতা ও বোঝ] যাবে। 
কবির আকাঙক্া £-- 
কবি চান, ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে এবং অলঙ্কারে, সত্য-শিব-স্থন্দরকে 
লক্ষ্য করে,__সামা মৈজ্জী স্বাধীনতা, শাস্তি এবং আনন্দের পঞ্চগ্রদীপে তার 
আরতি করতে এবং ত্বাকেই প্রণাম নিবেদন করতে 
যন্মিন্‌ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতুশ্চ যঃ 
যশ্চ সর্বময়োদেবন্তম্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ | 
সেই সর্বাত্মাই উপনিষদের 'একমেবাদ্ধিতীয়ম্য বা ইসলাম দর্শনের 
“ওয়াহিদা লা শবিক্‌।” 
কৰি চান, বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বপ্রেমের ভিত্তিতে এক সতী সারদ্বত 
সম্ঞ্জ প্রতিষ্ঠা করতে,--যাঁর কথা আশাবাদী কবি বার্ণস্‌ বলেছেন) 
£01)9 (9010.910 4১9 11] 18529 
[78010 10092) 8158]] 09 8, 006109] 
হা) 08710007059 81] 81981] 1156 
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৫২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


শাসন ব্যতিরেকেও একদিন শুতবুদ্ধিসম্পন্ন মানব তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে, 
--শীস্তির ভয়ে নয়, সহজাত স্বভাবে । মান্ষের সেই পবিজ্র মানবতাকে 
প্রণাম জানিয়ে মহাকবি বলেছেন-_ 

“ভেথায় দাড়ায়ে হুবাছু বাঁড়ায়ে নমি নরদেবতারে 

উদ্ণারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে ।” 
এই “হিংসায় উন্মত্ত পৃথথী'র মস্তিষবিকার অপনোদিত হোক,তাই আজ নিখিল 
মানবের বন্ধু, বিশ্বশান্তিব বিশিষ্ট রক্ষক, অবহেলিত জাতির উন্নয়নেচ্ছু, উদার 
হৃদয়, প্রেসিডেন্ট কেনেডির নুশংস হত্যায় মর্মাহত হয়ে তার আত্মার 
শাস্তি কামনা করে আর্ঝষির ভাষায় আজঙ্রও সেই শান্তির শেষ প্রার্থনাই 
আমরা করি-_ 

যদিহছ ঘোরং ঘদিহ ক্রুরং ঘদ্দিহ পাপং 

তচ্ছাস্তং হচ্ছিবং সবমেৰ শমস্ত ন: । 

৪ শাস্তি ও শান্তি: ও শাস্তি: । 


বর্তমান সঙ্কটে সাহিত্যিকের দায়িত্ 


ব্মান সময়ে আামর1 যেন সঙ্কট সাগরে নিমজ্জিত হতে চলেছি,চারি- 
দিকেই সঙ্কট। তাই আজমায়ের পূজার বেদীর চারিদিকে মায়ের উদ্দেশে 
আমাদের শাশ্বত প্রার্থনার অনুরণন শোনা যাচ্ছে 
“শবণাগত-দীনার্ত-পরিজ্জাপ-পরায়ণে 
সর্বস্যান্তিহরে দেবি নাবায়ণি নমোহস্ততে 1” 
চারিদিকেই শুনি ভয়ের কথা বহিঃশক্রর আক্রমণের কথা, অন্ন বস্ত্র অস্ত্র 
শন্ত্রের একান্ত অভাব অনটনের কথা,__খাগ্ক এমন কি ওউষধে পর্বস্ত ভেজালের 
কথা, মানুষের ক্রমিক অধঃপতনে পশ্তত্বপ্রাপ্তির কথা । সথতরাং দেশের 
ও সমাজের এই বর্তমান সঙ্কটে সাহিত্যিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু 
বল! প্রয়োজন বোধ করি। দেশে আজও প্রকৃত মন্থষ্যপদব/চ্য 'মাঙবঃ আছেন 
তাই তাদের কাছ থেকে আমরা আজ মনুয্যত্বের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠ! এবং 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৫৩ 


প্রকৃত মনুস্তত্বের অভিব্যক্তি আশ! করি। যখন দেশ গিয়েছিল শক্তিশালী 
বিদেশী শাসক এবং নির্মম শোষকের হাতে, তখনও দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন :-- 
“গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোর! মানুষ হঃ।” 

বিবেকানন্দ প্রার্থনা করেছিলেন-_হে 'গৌরীনাথ! হে জগদঘ্বে! আমায় 
মনুষ্যত্ব দীও মা” এবং চেয়েছিলেন লোহার পেশী ও ইম্পাতের স্াসু। আঙজ এই 
সঙ্কটে তাঁই আমর! সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই, বিশেষত: সকল সাহিত্যিককেই 
আপন আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে অনুরোধ করি। দেশ হ্বর্গের 
চেয়েও বড়, কিন্ত আজ দেশের চেয়েও যা বড় সেই এমম্তত্বঃ আমর] হারাতে 
বসেছি। দুর্দেবক্রমে মানুষের সঙ্গে শক্রতা করবার জন্য, এই সঙ্কটগুলোও থেন 
দল বেঁধে আসে, তাই মভাজনের1 বলেন £-_“ছিদ্রেঘনর্থা বন্লীভবস্তি 1” এবং 
প্রাঃ লমাপন্ন বিপন্তিকালে ধিয়োহপি পুংসাং মলিনীভবস্তি” | স্পইই দেখা 
যাচ্ছে যেন বু সন্কট জেট পাকিয়ে কুয়াসার মত আজ দৃকৃ-দৃশ্তের বিচার- 
বিশ্লেষণ অসম্ভব করে তুলেছে । সকলের মধ্যেই একট? উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজিত 
অসহৃ অসহনীয়ভাব। একাস্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ ব্যক্তিরাও “প্রাণ বাখিতে 
সদাই প্রাণাস্তঁবোৌধ করছেন । সকলেই যেন “বিষম বিষবিকার জীর্ণ খিন্ন 
অপরিত” ! 

এই সন্কটে সমগ্র জাতির আশা এবং ভরসা আমাদের তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ। 
দুঃখের বিষয় তাঁরা আজ ঘরে বাইরে উপদেশ ও নির্দেশহীন,__তা"বরাও 
আদর্শহীন উদ্দেশ্তহীন, কিংকততবাবিমুট এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। 

বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই সরল, ভালমান্তষ, নিরীহ প্রকৃতির | কিন্তু তাদের 
গুরু আজ গৃহের গুকজনরাঁও নন, বিস্তালয়ের অধ্যাপকরাও নঃন-_-পরস্ত যাবা 
ক্ষুদে নেতা_যারা 'ছুদে+ বা দোর্দগ গ্রকতির ছেপে, তাঁরাই । 

এর উপর;-মন্বাভাবিক রকম জনসংখা'-বুদ্ধিকে যেমন জন-বিক্ফোবুণ 
£ 850109815 £€1০্ম 00 ০ 00909083010 ) বলা হচ্ছে,-তেমনি বিদ্েশীয় 
ফিল্ম, পাশ্চাত্য ফ্যাশন ও ব্যসনের ক্মঠকরণ, এবং বিকৃত ঘৌন বিলাসের বন্ল 
প্রচারের ফলে, 'যৌন বিস্ফোরণ এই তথাকথিত আধুনিক প্রগতিকে কলঙ্কিত 
করেছে। পোশাকে-আশাকে, আভতরণে প্রধাধনে, ছায়াঁচিত্রে, সংবাদ- 
সাহিতো পরিবার নিয়ন্ত্রণের নামে দারিত্বহীন ইন্টরিয়বৃত্তি টুরাটি সুবিধা 
প্রদর্শনে দেশের তরুণতকণীদের বিভ্রাস্ত করছে। ' 

পত্র পত্রিকায় গল্পে ও কথা-সাছিত্যে অনেকে সন্তায় জনপ্রিয়তা ও কিছু 
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কাঞ্চনমূল্য অর্জন করবার লোভে নরনারীর এই সহজাত ভোগগ্রবৃত্তির 
স্কুলিঙ্গকে 'ফ,দিয়ে জলস্ত আগুনে পরিণত করছেন, ফলে এই দরিত্র অধঃপতিত 
জাতি দ্রুততর বেগে ধ্বংসের পথেই উত্তরোত্তর নেমে চলেছে । 

ধারা শিক্ষক, ধারা সাহিত্যিক এবং ধারা যুগপৎ শিক্ষক এবং সাহিতাক 
দুই-ই, তারাও কেউ কেউ দেশের এই সঙ্কটে মানুষ তৈরী করার পবিত্র কর্তব্য 
পরাজুখ হয়ে কোমর বেঁধে অমাশষ তৈরীর কারখানা খুলে দিচ্ছেন, নিজেরা 
স্থলভে কিছু আখিক স্থবিধা পাবার প্রত্যাশায় । ্‌ 

বর্তমান সঙ্কটের সম্মুখীন হ'য়ে, জাতীয় কুরক্ষে্রের এই উদ্ভোগপবে 
কোনো দিক থেকে কি শোভা পায় এই জঘন্য যৌনলালসাকে প্রশ্রয় দেওয়া ? 

এই দুর্জেয় প্রবৃত্তি ফন্তধারার মত নিয়তই বইছে- অন্তরে অন্তরে । 
এতে উত্তেজনার প্রশ্রয় দিলে অকুল পাথারে পরিণত হবে। 

জাতিকে আজ একান্ত নিষ্ট ুহকারে তৈরী করতে হবে, জাতির উপযুক্ত 
বংশধর, ভবিষ্যতের মানুষ । না হলে-_“জঘন্যগুণবৃতিস্থ1! এধোগচ্ছস্তি তামসা*' 
তামসী প্রবৃত্তি পরিচালিত জাতির, অদূর ভবিষ্যতে অধিকতর অধঃপতন 

অবশ্তভাবী । 
“ইন্জিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহমবিধীয়তে । 
তদন্ত হবুতি প্রজ্ঞাং বারুনাবমিবা সস ॥” 

অর্থাৎ অসংযত ইন্দ্রিয়গণ যখন ভোগ্য বিষয়ের মধো যথেচ্ছ ভোগ করে বেড়ার 
এবং মন অবশভাবে তাদের অন্ষলরণ করে, তখন লে মন, সমুত্রবক্ষে ঝঞ্ধা হাত 
নৌকার মত, নাবিকে র প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে। 

জাতির ভবিষ্যৎ সৌধ গঠিত হবে পাথর দিয়ে নয় চরিত্র দিয়ে। আজ 
প্রয়োজন হয়েছে আদর্শ শিক্ষক, উত্কষ্ট সাহিত্যিক, উন্নতমনা জননেতা, বলিষ্ঠ 
তেজন্বী সন্তানসংঘ, 'অনুশীলন সমিতি'র মত মাতষ-টতরীর কারখানা । সকলের 
মনে, মনের পুরোভাগে এক অবিচল দৃঢ় সংকল্প রাখা চাই “আমরা মানব 
হবো” | এই প্রাথনাই শ্বামী বিবেকানন্দ, আমাদের প্রতিভূম্বরূপ, সমগ্র 
জাতিকে করতে শিথিয়েছিজেন | স্বামীজি বলেছিলেন £- “দেশের দুর্দশার 
চিন্তা কি তোমাদের একমাজ্জ ধানের বিষয় হইয়াছে, এবং এ চিস্তাথ বিভোর 
হইয়া কি তোমাদের নাম যশ স্ত্রী পুত্র বিষয় সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যস্ত 
ভুলিয়াছে৷ 1--ষদি ভুলিয়া থাকে তবে বুঝিও তোমরা ম্বদেশ হিতৈষী হইবার 
প্রথম সোপানে মাজ্জ পদার্পণ করিয়াছে1।” তাঁরই স্বপ্র আচাধ গ্রফুল্পচন্্র 
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দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন-_-”আমার মানস নয়নে আঁমি একটি মহৎ জাতির 
অভ্যুত্থান দেখিতেছি। বীর্ষশালী কেশবীর মতই জাঁগিয়া সে তাহার কেশর 
সঞ্চালন করিতেছে ।” 

আমাদের আশাহত মনে প্রশ্ন জাগে ষে সেই নবজাগ্রত জাতীয় কেশরী, কি 
আজ সমরেশ বস্থর (“দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত) “বিবরে” আশ্রয় নেবে অথবা 
অধ্যাপক বুদ্ধদেব বন্থর 'জলসা। পত্তিকায় প্রকাশিত - “এক বর্ধা বাতের স্থবিধ! 
নিয়ে ছাঁগবৃত্তি চরিতার্থ করবে? সাহিত্যের মান আজ কোথায় গিয়ে 
নেমেছে? বঙ্গ সাহিতা সম্মিলনে (বৈষ্ণবচক ১ শ্রীরজনীকাস্ত প্রামাণিক 
বলেছিলেন :-- 

“* * আজিকার সাহিতোর প্রধান সামাজিক প্রয়োজনের দিক হুইল 
ভারছের সামগ্রিক সংস্কৃতিকে উন্নীত করা 1৮৮ 

এ অধিবেশনেই মূল সতাপতি আচার্ধ শ্রীকুমার বলেছেন :--“মানুষ যখন 
ভয়াবহ বিপত্পাতে সর্বনাশের ঘূণিপাঁকের মধো তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে, 
তখন তার উদ্ধারের একমাত্র উপায় কোন সুনিশ্চিত জীবনদর্শন ও সুপরীক্ষিত 
আদর্শবাদের দৃঢ় আশ্রয় ।” 

মুঢ মদমন্ততায় আগ্মাতমস্তিষ্ক আদশত্রষ্ট মাহিত্যিকগণ যাঁদ আমাদের শাশ্বত 
আদর্শের সোমনাথ মন্দিরকে ভার অধৃ্য মহিমায় অধিষ্িত থাকতে দেখে-_হিংন্র 
স্বভাবে এবং অবিষুস্তকা'িতায় দলবদ্ধভাবে তাঁকে চর্ণ বিচরণ করবার জঙ্ 
ক্রমাগত আঘাত করতে থাঁকেন,-তবে একমাত্র ঈশ্বরই রক্ষা করতে পাঁরেন 
এই হতভাগা দেশকে । এই আঘাত আজ নিদারুণ এবং ভয়াবহ ব্প 
ধারণ করেছে। 

গল্প সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য যে অবকাশরঞগুন, তাতে সন্দেহ নেই,_কিন্তু 
তার আবশ্তক শর্ত এই যে সেই মনোরঞ্জন বুত্তিকে তৃপ্তিদীন করতে হবে 
হিতকর স্খকর স্বাস্থ্যকর উপায়ে । ইংরাজী সমালোচক বলেছেন [0006 8019 
90730161010 19 61090 6109 701988019 18 &10109 19 ভ1)01980109 870 
6091০.--তা? না হলে দ্বৈরোচারী লেখকদের মানপিক মহাব্যাধি সমাজের 
সমষ্টির কলেবরে সংক্রামিত হবে এবং তার বিষময় ফল অতি মারাত্মক হবে। 

ওপন্তাসিক এবং কথাপাহিত্যিককে সমালোচক যথেষ্ট স্বাধীনত। এবং প্রশ্রয় 
দেন কিন্ধক তিনি একটি শর্ত সকল সময় বাঁখেন,_ঘে জীবনের মৃলস্ত্ 
জীবনীশক্তিকে বীচিয়ে তার সঙ্গে তালমান রেখে, তার স্বাস্থা শক্তিকে অক্ষ 
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রেখে চলতে হবে, নইলে সমাজ কলেবরে যে ক্ষত এবং ক্ষতি হবে তার জন্তু 
লেখককে অবশ্তই দোষী হতে হবে। কথ] সাহিত্যিকের কর্তব্য হল তার কথা 
শিল্পকে পাহিতারসে রসায়িত ক'রে পরিবেশন করা, নীতিশান্ত্র প্রণয়ন বা 
প্রচার করা তার কাজ নয়, কারণ ০০ "1169 ৮ ৫০০৭. ৪6০৫ ৪00. ৪ 6109 
8871)8 01000 60 1):00009 ৪, 89100030,--1088 89100100909. 10 
81050101718 096 18511012)--অর্থাৎ এক সঙ্গে সরস গল্প লেখার এবং 
নীতি-শান্ত্ গ্রণয়ন করার চেষ্টা গ্রায়ই বাথতায় পর্যবসিত হয়। কিন্ত সেই সঙ্গে 
এ কথাও ভুলগে চলবে না যে ছু্শাতি ও কুশিক্ষা গুচার করলে তাকে সাহিত্য 
বিচারের ধর্মীধিকরণে অভিযুত্ত হতে হবে, কারণ *4]] 15811587950 
75091180801 0108 5/০1]0, 118,৮09 08910 09018,60. 20701811918 2710 
785৮9. 6:0010190. (17107981598 ৪ 188 0.68 2000৮ 1716 20012] 
098117789০৫ 609 009007:969 18,069 10795910690. 05 (29117,7) 

অর্থাৎ খ্যাতনামা কথাসাহিতাকদের বক্তবা বিষয়বস্ত এবং তার পরিণাম 
ফল যে স্থনীতির পরিপোষক হতে হবে, এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে না, এ কথা 
সর্ববাদিসম্মত। তাদের বক্তব্য সমাজের স্বাস্থ্যভানি করবে না, এবং শাস্তি ও 
শ্বাচ্ছন্দাকে ব্যাহত করবে না| পিদ্ধির স্ষেতবাক্য বা মন্ত্রটি এই যে 179 
8617198 100086 109 ]00061)0 17)60 61089 69309 01 009 ৪01৮,-6129 
[07011050101 10009 08 10610 17) 9010101. অর্থাৎ নীতির উপদেশ 
তাতে কাপড়ের মধ্যে সুতোব মত টানা ও পৌঁড়েনে বোন] হয়ে থাকবে, 
শরবতের মধ্যে শর্করার মত তাতে সুস্থ জীবন দর্শন একাক'র হয়ে মিশে 
থাকবে। 

[0 820 00591, ০ 199 01092960718 00 209708108 0101911% 125 
1001)7989101) 108,068 00010 09 05 6209 8707216 800. 651001081 ০ 1106 
০]. 858 ৪, ম1)০19.১১ অর্থাৎ উপন্তাসের ফলাফল বিচার করতে হবে 
আমাদের মনের উপর তার যে সামগ্রিক প্রভাব সে প্রকাশ করে, তার উপরে। 
যা সৎ কাজের, উচ্চ আদর্শের এবং মন্ুহ্যত্বের প্রেরণা দেয়-_ত]1, সৎ সাহিত্য 
আর যদি তা বিপরীত প্রভাবের দ্বারা সমাজের অধঃপতন ঘটায় তাহ'লে 
সে অসৎ সাহিত্য, এই অসততার মাজাধিক্ হ'লে তা” শুধু নিন্দনীয় এবং 
ব্জনীয় হ'বে না,--হবে বিচারালয়ে নিষেধযোগ্য, এমন কি দণ্ডনীয় । 

কিন্ত আমাদের নরকার ট্যাক্স আদায় ক'রে এবং ছায়াচিজ্জের উপর 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৫৭ 


“কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এইরূপ ছাপ মেরেই নিশ্চিন্ত থাকেন। তারা 
বোঝেন না,যে এরূপ চিত্র, বাইবেলের নিষিদ্ধ ফলের মত শয়তানেরই 
প্রয়োজন সাধন করে এবং স্থকুমারমতি বাঁপকবাঁলিকাগণকে অধিকতর 
কৌতুহলাক্রাস্ত ক'রে আকুষ্ট করে এবং বিপথগামী করে। 


সাহিত্যের কব আদর্শ সাহিত্যের প্রাণবস্কে যদি আমর অবহেলা করি,-- 
যদি সত্য, মঙ্গল, প্রেম এবং স্বন্দরের মণিকোঠা থেকে নামিয়ে তাকে সন্তায় 
আপাত-মনোরম সুখের বা বিলাসের বেসাতির বস্তু করি-_তা হলে ৪৮ ও 
বাচবে না মন্যুত্বও বাঁচবে না। সেহবে ভেজাল তেলে ভাঁজ, ঝাল ফুলুৰি 
পেয়াজ বড়ার মত, সে হবে মগ্যপের মঞ্চপাঁনের বিংশ বা চাটেরু মত । 


1981192 বা বাস্তববাদ সম্থদ্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন £-প্ুনিয়ায় যা কিছু 
সত্যই ঘটে, নিধিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে তা সভ্য হতে পারে 
কিগ্ত সত্যকার সাহিত্য হয় না । সত্যকার সাছিত্য যা,-_তা? চির স্থন্দর, চির 
কপ্যাণকর |” “পংসারে যা কিছু ঘটে, এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে তা" 
কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্ররুতির স্বভাবের হুবছ নঞ্ল করা 
01996098:801)5 হতে পারে কিন্তু সেকি ছবি? হবে? দৈনিক খবরের কাগজে 
অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপ] থাকে, সেকি সাহিত্য? চরিত্র 
স্ষ্টি কি এতই সহজ 1?” শ্রেষ্ঠ চরিত্র শরষ্টা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এই প্রশ্ন আজ 
সকলেরই গভীর ভাবে প্রণিধানযোগা । আবার শুধু [099150 আদর্শবাদ 
বা নীতিবাদেও যে পাহিতা হয় না তা! পূর্বেই বলেছি। শরৎচন্দ্রও তাই 
বলেছেন,_যে তাতে “নীতি পুস্তক হবে কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় 
এবং পাপের ক্ষয়,--তাঁও হবে, কিন্ কাবা স্যটটি হবে না।” 


একথা ভুললে চলবে না যে নীতি-পুষ্তক বা স্মৃতি-সংহ্িতার লেখকের চেয়ে 
লাহিত্যিকের কলমের জোর অনেক বেশী এবং শস্ত্রের চেয়েও তার শাসনের 
শক্তি বেশী তাই 71১.2.ব.এর 20066০, হ'ল,২:2010 18 72018176197 61790 
89 ৪৮দ০:০,--অসির চেয়েও মসির শক্তি বেশী । 

একজন 10101508, একজন গক্কিং-একজন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, 
সমাজচিত্তে যে প্রভাব ও চেতনা সঞ্চার করতে পারে--তা কোনে নীতি বা 
ধর্ম প্রচারক বিধি বিধান জারি করে করতে.পারেন না। 

এ বিষয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমালোচকের বাস্তবতা” অসম্থন্ধে মন্তব্য 


৫৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


খুবই সরল এবং বিচারলহ। আমব1 “কালাস্তর+ ২৭শে এপ্রিল ১৯৬৭ থেকে 
কনস্তান্তিন ফেদ্দিনের লেখার অনুবাদ উদ্ধৃত করছি; তিনি বলেছেন-_“হজন 
শীল সোভিয্বেত শিল্পীরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্পী হয়েছেন । যেসব 
প্রধান বৈশিষ্টা আমাদের সাহিত্যকে, বুর্জোয়া সাহিত্য থেকে পূথক করেছে 
সেগুলির মধো সর্ব প্রথম এই দেখতে পাই যে সৌভিয়েত সাহিত্য-লেখকের 
রচনায় শিক্ষামূলক লক্ষ্য ও কর্তবাকে মৌলিক বলে শ্বীকতি দেয়, সেজন্য 
আমাদের দেশে আমব সাহিত্য-কর্মে সদ্থক চরিত্রগুলির ভূমিকাকে চূড়ান্ত 
গুরুত্ব দিই |” 


সোভিয়েত সাহিতোো পূর্ণ তাপ জীবনের চিত্র পাওয়া যাঁয়। যে সব ছন্দ 
বাস্তবে রয়েছে লেখক ত1” এড়িয়ে যান ন! 1” 


“সাহিত্যের হারা মানুষকে শিক্ষা 1ান সফল হয় তখনি যখন লেখক পাপকে 
ছোট করে দেখান না,-বা তা নিয়ে উল্লাস করেন না, বরুং এর স্বরূপ 
উদঘাটন করেন, যাতে নতুন জীবনের জয়পাভের স্বাথে একে নিমূল করা যায়। 
জীবলের সত্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতামূলক সাহিতোর ধর্ম । এই সাহিতা 
জনগণের অংশ এবং জনগণের সেবায় ব্রতী ।” 


সাহিতা এবং নীতি সম্বন্ধে শংৎচন্দ্রও সুম্পষ্থক্ূপে বলেছেন__বিশ্বমানব 
একট! লক্ষা ধরে নিরস্তর চলেছে । তাঁর তিনটে অংশ, 805 000281165 
এবং ধন বা £911£107. , যা অন্ন্দর যা! 1001001:8] যা অকল্যান্, - কিছুতেই 
তা ৪ নয়। 


41৮ 00] 41678 88৪ কথাটা যদি সতা হয় তাহলে কিছুতেই ত। 
100170181 এবং অকলাণকর হতে পাবে না। শত সহম্র লোক তুমুল শব্ধ 
ক'রে বললেও সত্য নয়। মানব জাঁতির মধ্যে যে বড় প্রাণটা আছে--সে একে 
কোনো! মতেই গ্রহণ করবে নাঁ।” বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ্-- নদীয়া শাখালু 
বাধিক অধবেশনে সভাপতির ভাষণে--শরুৎচন্ত্র (১* আশ্বিন ১৩৩১) 

মনে হচ্ছে যেন আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি স্মৃতি নীতি এবং ধর্মের শাশ্বত 
আদর্শকে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের বারা জাহাঙ্নমের পথে ঠেলে দেওয়া হুচ্ছে। 
দেশ গড়ার পরিকল্পনা! সেই চক্রান্তে যেন মরীচিকার মতই মিলিয়ে গেছে। এ 
বিষয়ে “সংহতি” পঞ্জিকার শারদীয় (১৩৭৪) সংখ্যার “জীবনের আয়নায়" নামক 
শ্রসোমদেব রায়ের প্রবন্ধের প্রতি দৃ্টি আকর্ষণ করি। 


নিবন্ধনিচন্ধ ও ভাষণাবলী ৫5 


শারদীয় “সাহিতা পঙ্জে' সাহিত্যের দুর্ধোগ প্রবন্ধে শ্রীঅসীম বায় বলেছেন-_ 
“খবরের কাগজের মালিকদের ছত্র-ছায়ায় এক সাহিত্যিক মূল্যবোধের নৈরাজা 
প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যেখানে চুপ করে থাকা চলে না। সাহিত্যে এই 
মূল্যবোধের ঘনায়মান নৈবাশ্তে, ' আমাদের এশ্বর-হরুণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 
মাথা তুলে দীড়াতে হবে। বাঁংলা সাহিতোর সমস্ত অন্ুরাগীদের এই প্রবল 
দুর্যোগে অচেতন হবার মময় এসেছে” । 


নৈতিক নৈরাজ্য ও “দেশ? পত্রিক। £ 


শরযুক্ত কাঁলীপদ তষ্টাচার্যের সম্পাদিত নব-পর্ধায় বঙ্গদর্শনের সাহিতা-বীক্ষায় 
শীযুকত নারায়ণ চৌধুরী এই সঙ্থদ্ধে “দেশ পত্রিকার বিরুদ্ধে যে অভিষোগ 
এনেছেন সে বিষয়ে আমরাও সম্পূর্ণ একমত। এর প্রতিবাদ আমাদেব 'পৃণিমা' 
দ্শ্মিলনের সভায়, রবি-বানরের সম্পাদক শ্রীপস্ঠৌষকুমাল দে তুলেছিলেন 
আমাদের সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর দে সভায় পৌরোহিত্য করেন,_-পরবতী। 
নভায় সভাপত্তির স্বকীয় ভবনে অন্ষ্ঠিত সভাতেও সেই প্রতিবাদ বলিষ্ঠতর 
হয়। সাঁহিত্যিকরা মস্তবা করেন যে, এই সঙ্কটে এবং এই ম্বেচ্ছাচারিতায় যদি 
তারা নীরব থাকেন, তাহশে ভাতে প্রশ্র দেওয়াই হবে। আগামী যুগের 
পাহিত্যিকরা বলবেন যে এ যুগের সাহিত্যিকরা ট৪:০র মত বেহালা 
বাজচ্ছিলেন যখন বাণীর পবিভ্র তপোবনে আগুন লাগিয়ে দুষ্কুতকা রীদের 
তাগুব নৃত্য চলছিল। ঞ্রোতিরিন্ত্র নন্দীর “বুনো ওল” নামক দেশ পত্রিকায় 
প্রকাশিত গল্পের প্রায় আধা ভাগ জুড়ে আছে “রমণের রসায়িত রেদাক্ত 
বর্ণনা” । 'গ্রজাপতি' গল্পটিও এই জাতীয় অভিযোগে অভিযুক্ত। 

“ক্ষতির ষোল কলা পূর্ণ হবার আগেই” এ কলঙ্ক দুর করতে সাহিত্যিকদের 
কতসংকল্প হতে হবে। আমরাও তার সঙ্গে আমাদের অন্তরের যুক্তি, শক্তি 
এবং আকুতি দিয়ে আবেদন জানাচ্ছি যে_পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শুভবুদি 
পম্পন্ন সাহিত্যিকগণ একযোগে সাহিতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে এ কলঙ্ক দুর 
করুন। 

“সংহতি পত্রিকা-কাঁত্তিক ১৩৭৪ 


নিখিল ভারত বঙ্গনাহিত্য সম্মেলন 
জামসেদপুর-শাখার মূল সভাপতির ভাষণ 


( ইং 71-19-1970 £ বং ১১-৯ ১৩৭৭ £ ঝুবিবার ) 


জামসেদপুর সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যথনা সমিতি সভাপতি ও সান্যগণ, 
পহাদয় সুধী শ্রোতৃবুন্দ এবং সতীর্থ সাহিত্যিক মগুলী-_ 

এই সাহিত্য-সম্মিশনে আপনারা আমীকে পৌরো হত্যের সম্মমন এবং 
আপনাদের সঙ্গলাভের সৌতাগা দান করেছেন, যণিও আমি একজন অকিঞ্চন 
পাহিত্যসেবক মাত্র। আপনারা আমার ক্ুতজ্ঞতাপূর্ণ বিন্যনমত্র নমস্কার ও 
ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। 

দুর্ভাগ্যবশত্ঃ অন্ন দিন পূর্বে আমরা সবজনশ্রদ্ধের় বঙ্গভাবতীয় 
একনিষ্ঠ সেবক আচার্য ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যেপাধ্যায়কে এবং অধ্যাপক কাজি 
আবদুল ওছুদকে হারিয়েছি । তা ছাড়া স্থসাহছিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, অধ্যাপক ও কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্জোপাধ্যায়, প্রবীণ দার্শনিক ডর 
রাঁধাগোবিনট নাথ, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার সি, তি, রমণ এবং মাত্র সেদিন 
কবিকুলতিলক কুমুদরঙন মল্লিকও লোকান্তরিত হয়েছেন। সর্বাগ্রে আমরা 
এই দিক্পালগণকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কতজ্ঞতা নিবেদন করি, 
ও তাহাদের আত্মার শাস্তি প্রার্থনা করি। 

1জ নানাবিধ অভাব-অভিযোগে সংঘাঁত-সংঘর্ষে আমাদের জীবন ও 
গৃহশাস্তি বিপর্যস্ত । কেহ কেহ হয়তো মনে করবেন_এ-সময়টা ঠিক 
সাহিত্যানুশীলনের উপযোগী নয়। আমার মনে হয় সাহিত্য আমাদের 
জীবনবেদ,- জীবনী শক ও জীবন-ব্দনার হৃৎপিগ্ডের ম্পন্দন। লাহিতা 
আমাদের সর্ববিধ সুখ-দুঃখ আশ আকাজ্ষার সঙ্গে সর্কালে ওতপ্লোত এবং 
অবিচ্ছেগ্ভভাবে বিজড়িত। তাই সঙ্কটকালেও লাহিত্যই আমাদের শক্তি সঞ্চার 
করবে এবং আগোকস্তস্তের মত, আমাদের দিগত্রান্ত ঝঞ্ধাহত জাতীয় 
জীবন-তরণীকে উত্তমাশা অস্তরীপে পৌছিয়ে দেবে। 
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রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
অন্নের লাগি মাঠে 
লাঙলে মানুষ মাটিতে আচড় কাটে, 
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া 
খাতার পাতার তলে 
মনের অন্ন ফলে। 

এ কথা সতা। আমরা অন্গগত প্রাণ, অন্বময় কোই জীবাত্মমর প্রথমকোষ 
বা প্রচ্ছদ,__-অন্ন না হলে চলে না, তাই “অন্গং বন্কুবীত? ৷ ভূরি পরিমীণে অন্ন 
উৎপাদন কর! আমাদের অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু তাই বলে দেহের খোরাকের 
মত মনের খোরাক “সাহিতা' না হলেও আমাদের একমুহূর্ত চলে না। 

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বল পৌরাণিক প্রতীক দেবাদিদেব মহাঁদেব। অক্নপূর্ণাকে 
তিনি অঙ্কে রেখেছেন, এবং শিরোপরি পরিপূর্ণা ভাগীরণীকে ধারণ করেছেন-- 
কারণ অন্বজল দুই-ই জীবন ধারণের জন্য অতি আবশ্তিক প্রয়োজন । 

জল এবং রস একার্থবাচক | বসকে ধারণ করে “রঃ, বা সরপী। তাই 
আমর] সাহিত্যিকব1 সরম্বতীর উপাসক,-যেহেত “বাকাং রপাত্মকং কাব্যম" 
এবং আমরা মেই রসেরই কারবারী । 

শ্রুতির পরমতত্বও বরম,_রসো বৈ সঃ 'দ এব রসাঁনাং বুসতমঃ? 
'রুস না হলে সাহিত্য হয় না। 'রস” সাহিত্যের 8108. 009, 0001 ব 
অপরিহাধা উপাদান । এই “রস? নবধা পরিগণিত। 

শৃঙ্গার, হাস্য+ করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীতৎস, অতুত এবং শাস্ত। 
এরা একাকী বা ষিলিত ও মিশ্রিতভাঁবে সাহিত্যে নানা রসের ভিম্কান কবে 
থাকে । 

আমাদের “জুজুর তয়, অন্ধকারেই হয়। অন্ধকারকে কবি বলেছেন-_ 
ঘুমের মত, মুর মত, মৃত্যুর মত, কখনো! বা দুর্ভেগ্ক কঠিন কালো লোহার মত, 
তীষণ পাষাণ কারাগারের মত। কিন্ত তার অন্যথাও আছে। 06006 ৪118 
00106 8, 1071801) 1178]6, 1007: 17010 10818 ৪, ০৪০ কারণ দিব্য প্রেমের 
বন্তি বুকে জ্বালিয়ে বিরহিণী বিষুঃপ্রিয়। ব1 সফি সাধিকা তাপসী রাবেয়া “ছ?]] 
(519 00৪৮ 0০ &, 10970716869, 1 তাঁকে তপংকুটিরে পরিণত কবেন। 
আবার জ্ঞান পিপাসায় শুফতালু মান্য যখন প্রার্থনা করে £__- 

“ও অসতে মা সদগময়,+তমলো মা জ্যোতিগময়,-মৃত্যোর্মামৃতং গময়? 
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তখনো সে বাগ্দেবীর শরণাপন্ন হয়ে নিজের অন্তরের আন্তিকে সাহিত্যেই 
বূপায়িত করে,অমৃতের পিপাসায়। 
আজকের দিনে আধি-ব্যাধির প্রীকারপূর্বক মনের ভূমিতে নবম 'রস 
( শাস্তরস )-টি সেচন করে, বাঁতাবরণ অনুকূল করতে পারলে তবেই সাঁহিতো 
অন্তান্ত রসগুলির উপচয় ও উত্কধ হতে পারবে, নাহ'লে-- 
“ফুটিতে পারিত গো! ফুটিল না সে" ইত্যাকার কবির অন্শোচনা € 
পহান্ুভৃতি সত্বেও তারা অকালে শুকিয়ে যাবে। 
কোনস্থাীনে, একগিকে যদি দর্শনের তর্ক-বিতর্ক হয় এবং অপরদিকে সকঠে। 
কবিতার আবৃত্তি হয়,_-তাঁহলে দর্শনের পক্ষ ত্যাগ করে শ্রোতৃমগ্ডলী কাবোর 
দিকেই আকুণ্ঠ হন। নিকটে যদি কোথাও হ্বম্থরে সঙ্গীত হয় তাহলে কবিতা 
হ্যাগ ক'রে তীবরা গানের প্রতি আকৃষ্ট হন, কারণ তাতে কবিতাও আছে 
আবার ছন্দে তালে গাঁথা মীড় মুছণা সংবলিত রাগ-বরাগিণীও আছে। আবা? 
পাশের কক্ষে যদি হাস্থলাস্ত অঙ্গভঙ্গী সমস্িত নাট্যাভিনয় হয়, তাহলে বলাই 
বাহুল্য যে, সব ছেড়ে তারা অভিনয় দর্শনেই আকৃষ্ট হন। কারণ তাতে 
গগ্-পছ্ধ গান ও হাস্তলাস্ত মুখরিত বাত্ময় প্রকাশের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সবই আছে। 
কিন্ত কোন কারণে শ্রোতৃবর্গের যদি ২৪ দিন রেশন সবুবরাহ বন্ধ থাকে এবং 
জঠরামি জলতে থাকে, তাহলে কোথায় বা বাণী, কোথায় বা বীণা! স্বয়ং 
ভগবাঁনও মেখানে হাতে খাগ্ঠ না নিয়ে উপস্থিত হ'তে ভরসা পান না, একথা 
বয় মহাত্মাজিও কৌতুক করে বলেছেন । প্রাচীন শ্লোকেও আছে £ 
কাব্যং হি দর্শনং হস্তি কাঁব্যং গীভেন হন্ততে।_ 
গীতং নাট্যবিলাসেন সর্বং হস্তি বৃভূক্ষুতা । 
পূর্বেই বলেছি “দাহিত্য? মনের খোরাক যোগায়, বেঁচে থাকার সাথকতা 
প্রমাণ করে, মনে প্রাণে রপ সঞ্চার করে। কিন্তু হায়! উদরে অন্নন] 
থাকলে,-- 
বুভূক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্‌? 
এই শিল্প-নগরীতে সাহিত্যচর্চ! করতে এসে তাই পুনরায় ফিরে এলাম 
অন্নজলবস্ত্রের সমস্তায় । 
সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেমন পৃথিবীর দূরত্ব এবং ভৌগোলিক চতুংসীমার 
ব্যবধান ক্রমশঃ কমে আসছে, (সেদিন আমরা চন্ত্রলোক দেখে এসেছি, 
শুক্রগ্রহেও 'যাচ্ছি-যাবো” করছি )--ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন জান-বিজ্ঞানেরও 
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বাবধান কমছে। আঁজ তাই আমি সবচেষে জোর এবং জিগির দিয়ে যে-কথাটি 
বলতে চাই-_-নেটি আমার অন্তরের একাস্ত অনুধ্যানের বিষয়, তার নাম দিতে 
চাই সা-বি-দ সমন্বপন। সা-সাতিতা, বিস্বিজ্ঞান দল্দর্শন।| এই তিন 
মার্গের পাধকগণেরু মধো সতীর্থ-সচ্ভাবনা স্বাপন করা । 
এই সমন্বয়ের সমর্থন পাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের নিকটেও। তিনি 
নানব-কলাণের জন্তা চেয়েছেন 0981010  811810908 0092801090817998 এক 
প্রকার সাবভৌম মানবনার সচেতন ও ্থুচিস্তিত ধর্ম-বন্ধনেব হবীকৃতি। যার 
হ্বীকৃতি ধ্বনিত হয়েছে ব্রবীন্দ্রনাথেব কঠেও £- 
“আমি পরথিবীব কবি যেথা তার উঠে যত ধ্বনি, 
অংমার-বাশর শ্ররে সাড়া ভার জাগিবে অমনি |” 
পুনশ্চ ৮ 
“আমরা সবাই ভাই 
ধরুণীর-কো!লে, জন্ম নিয়েছি স্তন্বা তাহার খাই, 
এক মনপ্রাণ, এক ভগবান, কোনোখানে ভেদ নাই | 
কেউ কালো কেউ গউর বরণ, 
লগ্থা বা খাটো সব খাটি মন 
দুধ সেই সাদা, কালো ভোক, চাই ধলোই হউক গাই”। 
« “তীথবেণু, গ্রন্থে সনোজ্রনাথ কৃত, দ্রাবিড় কবি কপিলরের 
'অতেদ" কবিতার অহবাদ ) 
সাহিত্য সকল দেশের সকল জাতির মধো প্রীতির বাখীবন্ধন করে। 
বুসপিপাস্থ নরনারীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের দ্বারা আত্মার 
আত্মীয়তা স্থাপন করে । সাহিত্য নিষ্পাকার এবং নিস্পত্যুহ। 
পাহিত্বিক সর্বজ্র অবাধ-গমন | নিবুঙ্কৃশা হি করযুঃ। তাঁই কবি বলেন) 
“সবঠাই মোর ঘর আছে 
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া 
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় 
তাবে আমি লব চিনিয়া !” 


সাহিত্যের অনুশীলনে সহদয়তা লাভ হয়। এই “পহদয় শব্দটা সাহিত্ো 
একটা বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার হয়। সাহিত্যের অনুশীলনের দ্বারা 
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যাদের মনো মুকুর ত্বচ্ছ এবং বিশদ হয়, ও বর্ণনীয় বিষয়ও সেই মুকুরে অবিকৃত 
তাবে প্রতিবিষ্বিত হয় এবং মনটাও সেই বিষয়ের সঙ্গে তন্সয়তা প্রাপ্ত হয়,_ 
“তে হদয়-সংবাদভাজঃ সহদয়[:” তারাই, মানুষের হৃদয় সংবাদের বার্তাবহ 
সাঁংবাঁদিক, 'সহদয় পাঠক, শ্রোতা বা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়্রষ্টাী । ইহাঁরাই রসিক 
বা রসবেত্বা বিহান। ইহারাই পাছিত্যের পরীক্ষক । ইহাদের উদ্দেশেই 
কালিদাস বলেছেন,_ “আপরিতোবাদ্‌ বিদুষাং ন সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌” 
এই পরীক্ষক পদের যোগ্যতা লাভের জন্য সৎসাহিত্যের দ্বারা মনের স্বকুমীর 
বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন অবশ্য প্রয়োজন । 

প্রকৃতপক্ষে এযুগ সমন্বয়ের যুগ । সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প- 
কলা এবং তৌধত্রিক-বিদ্কা প্রভৃতি যা কিছু সত্য শিব স্বন্দরের স্বাদ এবং 
মাধুর্ষের সন্ধান দান করে তাই সাহিত্যিকের আলোচনা এবং গবেষণাবু বিষয়। 
আজ বিজ্ঞন ও দর্শন একটা পাখীর ছুটা ডানার মত। এদের সমান গতি 
পাঁখীটাকে খজুপথে চালায়,--না হ'লে নানাবিধ অন্থচ্ছন্দ অসংবদ্ধ তিধক গতি 
তার অগ্রগতি বিদ্িত করে এবং বিপৎপাতের কারণ হয়। উদ্দাহরণ স্থলে 
আমার বিজ্ঞান ও দর্শন নায়ী কবিতাটী উদ্ধৃত করি। আজ জাতীয় সঙ্কটের 
দিনে বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তি এবং দর্শনের সামাজ্ঞান সভূত উদার প্রসঙ্গ 
মনোভাবের মিলনের অভাবে, যত কিছু জাতীয় অশান্তি ও বা্ীয় যন্ত্রণার সটি 
হচ্ছে। 


বিজ্ঞীন ও দর্শন 


“বিজ্ঞানে? যে জ্ঞান দিল 'দর্শনে' না দিলে উদারতা 

কম়ুকজ্জনে অর্থ লভে, আর সবে ভুখা দরিদ্রঙা। 

'পিজ্ঞান রন্ধন করে চব্য-চুষ্য লেহা আর পেয় 

'দর্শন? ব্টন করি দিলে বে কে উপাদেয় । 
ন1 হলে, কোথাও শশ্য জমা রাচে পৰত-গ্রমাশ 
কোথাঁও স্বর্ণের খনি, কোথাও বা বসনের স্তুপ, 
আপনি বিলাদে ভাসে অতুক্ে না দেয় অন্নপাঁল 
বিজ্ঞান" বিকূত জ্ঞান ন্থষ্টি করে নরকের কৃপ 
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'বিজ্ঞান” তপস্যা করি আবিষ্কারে মহ? মহোৌষধি 

কিকফল? দরিদ্র রোগী গড়াগড়ি দিলে বেদনীয়,__ 

অন্ন নাই,-পথ্য নাই, নগ্রদেহ নরনারী যদি 
ংশুলভা দ্রাক্ষাফলে উদ্ধান্থ শুগালে নাহি পায়! 


“বিজ্ঞান” » “বিশেষ জ্ঞান+--দশনে ফুটায় যদি আঁখি 

না হলে. “বিক্রীত জ্ঞান'-_-অর্থ বিনা ব্যর্থ সবি ফাকি । 
“বিজ্ঞান” কাঁঞ্চনে যদি, দর্শনের মণি হয় যোগ 
মণি-কাঞ্চনের মত পূর্ণ করে আনন্দ সম্ভোগ । 


উদারতার অভাবে যে মন্কীর্ণতা, গৃরুতা, স্বার্থপরতা ও লোলুপতার উদ্ভব 
হচ্ছে তার ফলেই, ধাদের হাতে শক্তি আছে, শাসন দণ্ড আছে, তার] স্বিধাবাদ 
অবলম্বন করে ক্রমাগত নিজের কোলে ঝোল টেনে চলেছেন, তাই স্বাধীনতার 
পর প্রায় পিকি শতাব্বী অতীত হলেও আমাদের পলীগ্রামগুলি ঘে তিমিবে 
সেই তিমিরেই ভাবুডুবু খাচ্ছে। তারা দিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্স, আর (ডাকের 
কথায় 'নেপো'শবা দধি সেবন (1) কচ্ছেন। প্রকৃত যাদের ধন, তাদের ধন 
যেন তা'দেরই নয়। 

শতকরা ৯* ভাগ লোক এই মহাদেশের লক্ষসক্ষ গ্রামে বাপ কচ্ছে-- 
যেখানে পথ নেই, শিক্ষা বাঁ চিকিৎসা নেই, যানবাহন নেই, বিজলী নেই, 
টিউব ওয়েল নেই, জমি সেচনের জন্য বা ঘবে আগুন লাগলে নেভাবার জন্য 
পাম্প নেই, পাকে ভন্তি জলাশগ্কে, পাক আছে জল নেই,_-তাঁই পুকুরে মাছ" 
নেই, হাস নেই, পুকুর পাড়ে ছাগ মূরগী পালন শাক সবজী ফল ফুলের গাছ- 
পালা কিছুই নেই । বিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রসব করাবার ধাত্রী, চিকিৎমক, 
প্রস্থ তি-আগার তো দুরের কথা ! 

জমিতে ফল ফলাবার জন্য বীজধঠন ও বিভিন্ন প্রকার রবিশস্ত এবং 
বৈজ্ঞানিক সার কিনবার মত টাকা পয়সা ও নেই, শিক্ষা ও নেই । গকু মানুষ 
সব, অভাবে এবং বোগে, কঙ্কালসার,কিন্ত গোতক্জির চরম পরিচয়রূপে 
গোমৃত্র এবং গোময় পরম পবিভ্রতার সম্মান পাচ্ছে ! 

আজ বারংবার পঞ্চশালা পরিকল্পনা সত্বেও দেশের কৃষক মজুর ভূমিহীন 
শ্রমিক এবং নিয়মধ্যবিত্তগ্রামবাসিগণ, গ্রীষ্মকালে জলাভাবে এবং বর্ধাকালে 
সারডোবার জলে, পাঁকে কাদায় মিশ্রিত নরদমার নবরুককুণ্ডে বাস কচ্ছেল। 
শীতকালে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন শিশু বৃদ্ধ নরনারী, শুকনো পাতা সংগ্রহ করে 


অগ্নিকৃণ্ডের চারি পাশে বসে আগুন পোয়াঁচ্ছেন। 
€ 
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পল্লীগুলি যেন দুধের মত ছিল; তা” থেকে সর তুলে নিয়ে নিয়িত হয়েছে 
নগর মহানগর সহর সহরতলী বাজার এবং গঞ্ও। তাইবা কয়টা? এই 
মহাদেশে মাত্র কয়েকটি মহানগরী বা সিটি, এবং লক্ষাধিক লোক বাঁস করার 
উপযোগী শহর প্রায় আউঙলেই গোঁণা যায়, বাকী সব কাদার পাচীবে গড়া 
খড়ের ছাউনি কর পর্ণকুটির সমন্বিত পল্লীগ্রাম । 
ক:বোর, তথ! সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্বদ্ধে আমি প্রবাসী বহ্ধারা, 
সংহতি" স্দর্শন, উজ্জীবন, বেতার জগৎ 13960108% 191], 199818-) 
0%729))0 প্রত্তৃতি বাংল! ও ইংবাজী পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছি । 
এই সম্মেলনেও বিভিন্ন সাঁহিতা শাখায় নানাবিধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা 
তবে। কিন্ত আমি আজ সা্ছতোর সকল ছুঃখ সকলব্াধির, নিদাঁনে ও 
মর্মস্বানে তর্জনী নির্দেশ করতে চাঁই । 
গ্রাম না বাচলে শহর বাচবে না, “না-বি-দ" গোল্লায় যাবে, গ্রামের উন্নতি না 
হলে সমগ্র দেশ এবার অধঃপাতে যাঁবে। দেশের কোনো অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা করতে হলে মহাত্মাঞ্জি একটী গ্চিস্তিত সরল দতজ নিভুর্ল হদিস 
দিয়েছেন । চিস্কা করতে বলেছেন আমাদের জানা কোনো দীনতম চর্গততম 
বাক্তির কথা । যদি বোঝা যাঁয় যে অবলম্বিত পরিকল্পনার ফলে তার ক' 
তাদের মত সর্বহারাদের কিছুমীত্র উপকাঁর হবে, তাহলে কিছুমাজ ইতস্তত ন। 
করে সেই কাঁজে অগ্রসর হলে দেশের অবশ্বাই কল্যাণ হবে। 
এই নিঃস্বার্থ চিস্তার অভাবের ফলেই আঁজ আমাদের পরিলংখান বিভাগ 
বলেছেন যে এতগুলি পরিকল্পনার ফলে ধনীরা ধনবঞডর হচ্ছেন এবং দরিপ্রেরা 
ক্রমশঃ দরিদ্রতর হয়ে দুর্গতিব অধস্তম 'তলে তলিয়ে যাচ্ছেন। “কা কম্য 
পরিদেবন1* 1 এরই প্রতিবাদে, আমাদের দেশের “বড় সাহেবী”মেজাজের প্রন্ি 
কটাক্ষ কবেই লিখেছিলাম, _যষ্টিমধুতে” (আষাঢ় ৩৫) 
তোমার হাতে পড়বে কড়' তাহার বাড়ীর কড়া নেড়ে 
1০৮ ৪৮ 1০০০৪--কি নেইকে1 বাড়ী, নয়তো কুকুর আসবে তেড়ে ! 
নয় দারোয়ান লম্বাদাঁড়ি গলার আওয়াজ বাজথ!| ভাবী 
বলবে সাহেব “বাহার গিয়া” আসবে ফিরে ঘণ্টা দেড়ে 
ফিরলে তখন দেখা পেলে সেলাম দিও ইট গেড়ে ! 
বড় ছোটর ভেদ, যুক্তির বিচারে ভিত্তিহীন । তাই বঙ্ধিমচঙ্জ সেই প্রাচীন 
কালেও বলেছেন যে-_-যিনি রাজার বড় ছেলে বলে আজ যৌবরাপ্য্ে অভিষিক্ত 
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হয়েছেন, তিনি যেন মনে রাঁখেন যে গ্রামের পরাণ মণ্ডল ও তারই মত নিজের 
উত্তরাধিকার স্যত্রে দেশের স্বত্বাধিকারী প্রজা এবং তার সরিকান বা অংশীদার। 
আমার “মন্দিরের চাধিঃতে আমি বলেছি 
ক্ষুদ্র কেত নে 

তুচ্ছ কভু নহে কেহ আজি রুদ্ধ রে 

উপ্ত বীজে সুপ্ত তনু ভন্মে বহ্িনম 

বিন্বুব জঠরে পিন্ধু দীপ্ত করি তম: 

কালিকার ভবিষ্তের যোগ্য অবসরে, 


রূপ ধরে শিকল! পূণ শশধবে ॥ 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 


উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে 
তিনিই মধ্যম যিনি রহেন তফ!তে। 

আজ পরম্পর হাতে হাত মিলিয়ে একাবদ্ধ না হলে কোনে! আশাই নেই। 
পাহিত্যিকরা সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক, বিবিক্ত এবং ম্বতন্ত্র। আজ তাদের চেষ্টা 
করে সংঘ-সচেতন হয়ে সংঘশক্তি গঠন করতে হবে । 

আমাদের লেখকর] সরম্বতীর কপালাভের সাধনা করুতে গিয়ে অনেকেই 
লপ্্ীর কৃপায় বঞ্চিত হয়েছেন! লক্ষী চঞ্চলা, তাঁর মন পাওয়া ভার। 
সর্ত্বতী গ্রজ্ঞাপারমি না হলেও, তীকে কোমলহ্বদয়া করুণাম্নয়ী বলতে পারা খুব 
কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটে । প্রথম জীবনে অনেক কুতী লেখকের প্রথম তপস্তাব 
ধনগুলি কপিরাঈট সমেত জলের দায়ে বিক্রী করে দিয়ে জীবনযুদ্ধের পরবতী 
পর্যায়ের রল্দ সংগ্রহ করতে হয়েছে । আজকে যখন চাষের জমির 0911108 
হচ্ছে শহরের সম্পত্তিবও 09111)8 হবার চেষ্টা চলছে, তখন সাহিত্যিকের! 
সংঘবদ্ধ হয়ে 0০] 2181) আইন সংশোধন করে নিজেদের গায়ের-রক্ত-জল- 
কর! তপন্যার ধনগ্লি উদ্ধারের চেষ্টা কচ্ছেন না কেন? 

আমাদের সরকার কৃষিপ্রধান এই মহাদেশকে হঠাৎ শিল্পগ্রধান দেশে 
পরিণত করুবার অপচেষ্টার ফলে আজ আমাদের এই সর্বব্যাপী অর্থ নৈতিক 
সঙ্কট । জনগণও দায়ী, তাদের ঘ্ধে ভাত ন] থাকা সত্বেও অত্যধিক আঁদিরসের 
নেশায় অবাধে অবোধের মত জনসংখা। বৃদ্ধি করার জগ্ত । কথাসাহিত্যিক দের ও 
অনেকে এই ধুমায়িত কামাগ্নিতে ফুৎকার দিয়ে প্রজলিত হুতাশনে পরিণত 
করার অপরাধে অপরাধী । উপর কোঠায় এবং নীচের কোঠীক্স চিস্তাহীনতার 


তরি নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


ফলে আজ “পি-এল ৪৮০'র অবাঞ্ছিত সহআ্র সহম্র কোটি টাকার অপরিশোধ্য 
খণভার। আজ জাতির অর্থ নাই, উৎসাহ নাই, বিচার বিবেচনা নাই 
যে-ডালে বসে আছে সেই ডালটিই নিশ্চিন্ত মনে কাটছে । ধারা তাদেরই ছিতের 
জন্য, সুখ শান্তি অর্থ সামধ্য রাতের ঘুষ, দিনের সোয়াস্তি, সব উৎসর্গ করেছেন 
তাদের অসম্মান করে, তাদের মন্নর মুত্তি ভেঙে ভীমরতির পরিচয় দিচ্ছে! ছন্্র- 
মতির পরিচয় দিয়ে খাল কেটে ঘরে কুমীর এনে, ভাবী বংশধরদের তার মুখে 
অর্পণ করতে চাইছে! ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড পরে রাজদণ্ড হয়ে দাড়িয়েছিল। 
তাঁর 1889919 করলেন রবীন্দ্রনাথ এবং চিকিৎসা করলেন রাজনৈতিক 
101) 91018, ও 80.15907-গণ | 


[705819182 মভাতআ্সাজি, দেশবন্ধু, মাতঙ্গিনী প্রমুখ নেতারা অহ্িংস-ভেষজে 
অসহযোগিতাঁর অন্পান দিলেন | ৪:%০০-_নাঁনা-সাঁহেব, তাতিজা টোপি, 
ঝাঁসির বাণী থেকে মাষ্টারদ1 নেতাজী পধন্ত বন্থ বীর নবুনাঁরী বহু অন্ত্শস্্ প্রয়োগ 
করলেন পরাধীনতার 981,০09: সমূলে নিমূল করবার জন্ত। কিন্তু হায়। 
ভারতের দুর্বুদ্ধি সম্তানগণের একান্ত অবহেলায় ও নিশ্টেষ্টতাঘ আবার সেই 
মারাত্মক মহাব্যাধির পুনরাবিভাব দেখা! যাচ্ছে! আবার দক্ষষজ্জের পর সতীঅঙ্গ 
ছারখার হবার সমস্ত তুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 

আমরা অলল, অচেতন, ধীর্ঘস্থজী পরমুখাপেক্ষী । ছেলের হাতের মোয়ার 
মত আমাদের হাতের শ্রেষ্ঠধন আজ কাক চিল ঈগলে ছিনিয়ে নিতে উচিয়ে 
উঠেছে, তবু আমরা নিশ্চিন্ত নিস্পৃহ ! কথায় বলে যে আহাম্মকেব মাথাভেদ 
করে গাছ গজালে সে বলে “আহা ! মাথায় ছাতা ধরেছেশ। 

আমাদের মাটি সজল] নকলা শশ্য-শ্যামলা । অথচ নিরন্ন নির্ধন নিশ্রাণ 


নিরুৎসাহ কৃষক আমন তাকে বীজ বিনা বন্ধ্যা করে রেখে পরের দ্বারে অন্ন 
(ভিক্ষা! করুছি, তাই শ্লেষ কবে দিখেছিলাম এক সময়) 


মাটিরেও মাটি করি বীজ বিন বন্ধা 

খেতে চাই ঘরে বসে তবু তিন সন্ধ্যা! 

তাইতো পরের কাছে পাতি কাঙালের হাত 

ধার ক'রে হাতী কিনে খেতে দিতে কুপো কা! 
দুলে হেরি হয় গ্রবলের। লুক্ধ 

টাকাটা সিকেট! পেলে মোরা হই মুগ্ধ! 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাঁবলী ৬৯ 


মেরে ধরে কেড়ে নিলে পড়ে পড়ে মার খাই 
কেমনে অঙ্গ রোচে মুখে হায়! ভাবি তাই। 
শক্তির পুজা! করি নির্ভীক সম্তান 
বীর্ষশ্তকে বীর লহ বিজয়ীর মান । 
না হলে মাগিয়া নিয়া 'পি. এল চারশো আশী, 
হেটমুখে চিরছুখে রবি কি ভারঙবাপী? 
আমর] রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি-_পার্লামেন্টের আযাক্টের মাঁধামে। 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাইনি, প্রকৃত স্বাধীনতার মুলা ও আমরা 
বুঝিনি । 
আজ ধন প্রাণ সাহিতা সংস্কৃতি মান ইজ্জৎ বাচাবার জন্ত ত্বতঃগ্রণোদিত 
হয়ে সাহিত্যিকদের পুনরায় মসীমুখী লেখনীকে অসিতীক্ষ ক'রে জাতীয় শক্তি ও 
জাতীয় চেতনার উদ্বোধন সংগ্রামে নামতে হবে, _এনান্যং পন্থা বিছ্যতেহয়নায়” | 
এদিকে দেশের হীরের টুকরো ছেলেষেয়েদের 1850০908 বা মহাঁভিনিক্রমণ 
ম্ৃকু হয়েছে । সাত সমুদ্র পার হয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অধাপক সৈন্ত সিপাহী 
এমন কি কিশোরী বালিকারাও 2৪) হয়ে পরদেশে পাড়ি দিচ্ছেন, ঘরে 
তাদের সংস্থান হচ্ছেনা! বলে! একে বলা হচ্ছে 82800 07101 বা 
মস্ভিফবহিষ্কার ! 
উপসংহারে বলি, দেশে এখন প্রয়োজন হচ্ছে-_-অর্থকরী শ্বাবলম্বন শিক্ষার 
প্রসার, গণনংখা নিয়ন্ত্রণ, সমগ্র দেশের সহিত সকল প্রদেশের একাত্মতা বোঁধ 
এবং অর্থ নৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। এসকলের প্রথম এবং প্রধান কর্মকেন্দ্ 
হওয়া! চাই গ্রামে, -উদ্দেশ্, গ্রামোন্নয়ন । চাই কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি রূপ 0990 1১9%০1610 বা সবুজ বিপ্লব এবং তার 
ফলে শশ্য ক্ষেত্রের শ্যাম সমারোহ । চাই 98112800 ০ 6106 00009 
18890197098 ০ 0158 ০০৪৮ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ, খনিজ ও মানুষের মস্তিকজ 
সব কিছু ধন সম্পদের উন্নয়ন, উত্কর্ষসাধন ও স্বসম্প্রয়োগ । এই বিরাট 
'বিপুল মহাযজ্ঞে সাহিত্যিক ব্যতীত কে সমিধ সংগ্রচ করবে? কেবা সেই 
সমিধে সমাজস্থয় যজ্ঞ করবে? 
কথায় বলে 70116101809 60178 ০ 608 2093৮ ৪1601010,--" 
১00809810091) 61011) 01 009 70630 29709786100)--00৮ 176697889018 
1010]. ০0 81] 01209 6০ 00708 অর্থাৎ রাজনীতিবিদ্রা পরবর্তী (নির্বাচনের 


৭৩ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


কথা ভাবেন, বাষ্ট্রনীতিবিদ্রা তাদের পরবর্তী কালের বংশধরদের হিত চিত্ত 
করেন, কিন্ত সাহিত্যিকরা জাতির শাশ্বত কল্যাণের কথাই চিন্ত। করেন । 


যদি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় আমি জাপানীদের কথা চিন্তা করতে বলব। 
তাঁর] গত যুদ্ধে ৪০2০ ০/০-এর মার খেয়েও আজ পৃথিবীর প্রথম সারিতে 
স্থান নিয়েছেন,__-আব আমর] *চীনাংশ্তকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মীনম্তয” 
রেশমী পতীকার লেজের মত হয় পিছু হাটছি, নয়তো! প্রাচীন গৌরবের স্বৃতি 
রোমস্থন কচ্ছি--আঁজও পড়ে আছি যে তিমিরে সেই মহামোহ-তিমিরে । | 

মার্ক স-লেনিন করতে চেয়েছেন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিপ্রব সাধন ও 
সংস্কার । ভারতবর্ষের মনীষীরা চেয়েছেন তার সঙ্গে এবং তার উপরে 
আধ্যাত্মিক বিপ্রব-সাধন যার ভিত্তি "জীব-শিব-বাঁদ | তাই বেদব্যাস বারংবার 
নর, নারায়ণ ও নরোত্তমকে প্রণাম করেছেন । আমি ইহার নৃতন ব্যাখ্যা করি 
এই যে “নর? অর্থে সাধারণ মাচুষ, নারায়ণ? অর্থে নবের সমষ্টি বা জনগণ 
বা নরের অপত্য অর্থাৎ তবিষ্যদ্র বংশধরগণ, এবং “নরোত্তম অর্থে গীতার 
“পুরুষোত্তম* গৌতা ১৫শ অধ্যায়)। আমিও আজ তাদের কাছেই আমার 
বিনম্র নিবেদন রেখে আমার ভাষণ শেষ করি। 


মমাজের পটভূমিতে বিষ্ভাসাগর-গুরুদাস ও 
আশুতোষ 


বাংলার তিনজন পুণ্যঙ্সোক পূর্বক্বী এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটির বিষয়ুবস্ধ | 
উপরোক্ত তিনজন মহাপুরুষের জীবনী সম্পক্ষিত ঘটনাই ইহার ভিত্তি। সে 
জন্য আমাদের জীবনী-লাহিত্যে এবং পরম্পরাগত এ তিন মহাপুরুষের 
সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহা কিয়্ৎ পরিমাণে আলোৌকসম্পাত করিবে। 
আমি যথাসভব শ্বপ্প কথায় উক্ত তিনটি চরিত্রের বিষয়ে তিনটি চিত্র বূপায্িত 
করিতেছি । 

প্রথম চিত্রটি জাটিল স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীর | 
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তিনি যখন মৃত্যুশধ্যায় শয়ান| তখন তিনি স্যার গুরুদাসকে নির্দেশ দেন যে, 
তাহার শ্রান্ছের ব্রাঙ্ষণভোৌজনে যেন দেশববেণা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাপাগর 
মহাশয়কে অবশ্ঠ নিমন্ত্রণ করা হয়। অধুনা! অনেকে হয়তো না জানিতে পাবেন 
ঘে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার বহুবিবাহের প্রতিবাদ ও বিধবা বিবাছের সক্রিয় 
সমর্থনের জন্ব তৎকালীন সমাজে, তাহার সমাজের প্রতি সেই বিরোধিতার জন্য 
এক প্রকার “একঘরে? হইয়াছিলেন । 


তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে পাছে সমাজের অপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ না আসেন 
_ স্যার গুকদাঁস এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিলে তাহার যুমৃষু মহীয়সী মাতৃদেবী 
শাস্ত, ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলেন,_-“আমার মৃত্যুশয্যায় সকলের নিকট আমার 
এই শেষতিক্ষ। জানাইবে যে, তিনি ( অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়) আমার 
শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইলে আমার আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে ।” 


অত:পর সেই নিমন্্ণে বিগ্ঠাসীগর মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং অন্তান্ত 
ব্রাহ্মণ পঞ্তিতগণও পূজনীয়া উদ্দার-হৃদয়! গুক্দান-জননীর *শষ ইচ্ছা বা আদেশ 
শিঝোধার্য করিয়াই আপিয়াছিলেন এবং বলা বানুলা যে, মেই মিলনের ফলে 
তৎকালীন সমাজের দৃষ্টি, চিন্তা ও চেতনা আরও কিছুটা সম্মুখের পথে অগ্রসর 
তষ্ঠয়াছিল। 


এখন দৃশ্যপট পরিবর্তন করিয়া আমব! দ্বিতীয় প্রনঙ্গে আসিতেছি। স্ার 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বয়্ং এখন মৃত্যুশয্যাস। তিনি তাহার জো্টপুত্রকে 
নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহার শ্রান্ধের ব্রাঙ্মণতোজনে যেন স্যার আশুতোবকে 
অবশ্য আমন্ত্রণ কর! হয়। কারণ, এ ক্ষেত্রেও এই কথা বলিবার অনুরূপ 
প্রয়োজনই বর্তমান ছিল। স্তার আশুতোষকে তাহার বিধবা কণ্ার পুনবিবাহ 
দেওয়া! সংক্রান্ত সমাজনংস্কার প্রচেষ্টার জন্য কতকটা অপাংক্তেয় করিবার 
অপচেষ্তা সে-মময়েও শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। স্বতবাং স্যার গুরুদাসের কথাও 
ঘেন তাহার মাতৃদদেবীর কথারই প্রতিধ্বনি! সকলের নিকট তাহার বিনীত 
নিবেদন এই ষে, তাহার শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণভোজনে স্যার আশুতোষ উপস্থিত হইলে 
তাহার পারলৌকিক কৃত্যের সম্পৃত্তি হইবে এবং তাহার আত্মার পরিতৃপ্চি 
হইবে। বলা বালা, এবারেও মহাপুরুষের শেষ ইচ্ছা তাহার মাতৃদেবীর 
শেষ ইচ্ছার মতই সম্মানিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সমাজে 
উদার আদর্শ ই প্রশন্তি লাভ করিয়াছিল। 


ণ২ নিবদ্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন £-_ 
যদ্‌ য্দাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতবো! জনঃ | 
স যৎ প্রমাণং কুকতে লোকক্তদন্থবর্ততে ॥ 
অর্থাৎ জনসমাজে শ্রেষ্ঠ এবং শীর্ষস্থানীয় বাক্তিগণ যেরূপ আচর« করিয়া 
থাকেন, সাধারণ লোকেরাও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই রূপই 
করিয়। থাকে । 


আমার মনে হয়) এই প্রেরণার পাঁরম্পর্ধ আমব]1 দেখিতে পাই গত শতাবীর 
ইতিহাস হইতে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বাঁমকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্রঃ 
বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ষীজি ও অরবিন্দের ভিতর দিয়া । 


এই প্রসঙ্গে মনে হয় ভারতের মহীয়মী মাতৃজাতির কথা । যেতিন 
মহাপুকুষের প্রসঙ্গ আমরা উপস্থীপিত করিলাম তীহার্দেব সকলের মাতৃভক্তির 
কথা সকলেরই স্থবিদিত। তাহাদের চপিজ্্রগঠনে ও জীবন নিয়ন্ত্রণে তাহাদের 
মাতৃদেবীর প্রভাবও স্থবিদিত এবং স্থপরিলক্ষিত। 

“পিতৃরপ্যধিকা মাতা'__পিতার চেয়ে সন্তানের জীবনে মায়ের প্রভাব বেশী, 
তাহা শুধু 'গভধারণ পোবণাঁৎ--কেবল গে ধারণ ও সন্তানকে লালন পালন 
করার জন্থই নহে। মাতা আপনার সকল চিন্ত!। বিশ্বৃত হইয়! যান সন্ধানের 
পর্বাঙ্গীণ পু, তুঠি ও পরিপূর্ণ মন্তয্ত্ব লাভের কামনায় । মাতা নিজেকে একাস্ত 
গোপন করিয়া রাখেন সন্তানের জন্ত। ভূগর্ভস্থ ভিত্তিগ্রস্তরের মত তাহারা 
চিরদিনের জন্ত সম্তানরূপ অট্টালিকার বুনিয়াদে যেন স্বেচ্ছায় প্রোথিত থাকিয়া; 
লোক চক্ষুর অগোচরে, শ্বকীয় স্বার্থত্যাগ ও 'আদর্শনিষ্ঠার বলে সন্তানদিগকে 
মান্থুষ করিয়া তুলেন। যে তিনটি মানুষ বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত, তাহারা 
তিনজনই অলোকসাধারণ মানুষ, যাহারা আপন আপন কীন্তিবলে দেশের 
ইতিহ1সে অবিস্মরণীয় হইয়! বৃহিয়াছেন। 


যে মহীয়সী মাতৃশক্তি 'সর্বভূতেষু সংস্থিতা”, তার সম্বন্ধে শ্রশ্রচ গ্রীর ভাষাতেই 
বঙ্গ যায় 
“আধারভূতা জগতত্্রমে কা 
মহীন্বরূপেণ যতঃ স্থিতসি ।” 


মাতৃশক্তি, তৃগর্ভস্থিত বৃক্ষের মূলের মত, তখনও অগ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত 
থাকিয়া যায়, যখন সস্তানের নাম যশ দেশময় ছড়াইয়! পড়ে। 
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ইংরাজীতে একটি কথা আছে--178205 62৪ 1০০৮ 009 018016, 
019 609 0210” অর্থাৎ যে-ছাত ছেলের দোলনা দোলায়, সেই হাত ই 
সন্তানদের মাধামে জগৎ চালাঁয়। 

কবি সতোজ্নাথ “কমি*-র একটি কবিতার অনবাদে বলিয়াছেন-__ 

পবনের মত তুমি তগবন্‌ 
আমর পবন-ধুনিত পলি 
পবনেরে কেত চক্ষে দেখেন 
দেখে চঞ্চল কণিকাগুলি। 
তুমি খতৃরাজ বিরাজিছ তাই 
আমর এসেছি পুষ্প-পাতা 
খতুরাজে কেহ চক্ষে দেখেন 
দান দেখে লোকে দেঁখেনা দাতা । 

আমর] কেবল ফুল ফল দেখিয়া ধন্য ধন্য করি, কিন্ধু যে ফলভারনঙ ব্রত্তী 
বল্পরী তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন--তাহাঁদিগকে স্মরণ করি না 
নারিকেল আহরণ করিয়া পিপাসা মিটাই, কিন্তু যাহার লেহধার1 নারিকেলের 
মধ্যে রস সঞ্চার করে তাহাকে স্মরণ করি না। 

প্রতিপাদপের পাদমূলে মূলের মত মাটির নিয়ে নিহিত থাকিগ্া সেই 
মাতৃশক্তি ভূগর্ভ হইতে গ্রাণরস সংগ্রহ করে, এবং সফল ধারণের জন্য অহরহ: 
তপশ্যানিরত থাকে । 

ইংরাজিতে কোনো মনন্বী লিখিয়াছেন-_-4900. ০0810 00৮ 7৪ 
10198816 ০৮০10 11876 &00. 0109191079 176 10809 10)0617818 অর্থাৎ 
শ্রভগবান তাহার ককণাময়র্ূপে পর্বত্র থাকিতে না পাবিয়া যেন তাহার 
প্রতিভূূপে এই মাতৃ-জাতিকে কৃষ্টি করিয়াছেন। সে জন্তই শ্রশ্নচস্তীত্ে 
সেই মাতৃশক্তিকে বারংবার প্রণাম নিবেন করা হইয়াছে, 

যা দেবী সর্বতৃতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তশ্যৈ নমন্তশ্যৈ নমস্তশ্যৈ নমোনম: ॥ 


ভারতের সংস্কৃতি 


“সংস্কৃত” অর্থে,ত-মাজিত, নির্মলীকৃত, শোধিত। স্বর্ণের অগ্নি সংস্কারে 
তাহার মলিনতা নষ্ট হওয়ায় স্বর্ণ ঘেমন বিশুদ্ধ উজ্জ্বল এবং ভাম্বর হয়) সংস্কৃতি 
বা সংস্কারের ফলে ব্যক্তি, বস্ত, মানব-সভ্যতা ও সমাঁজও তেমনি নির্ল উজ্জ্স 
এবং উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। | 

সংস্কৃত ভাষ| :- প্রাচীন ভারতের বৈদিক দার্শনিক, পৌরাণিক তথা, 
সাহিতাক ভাষ! মাজিত অলংরুত স্থসংবন্ধ ও পারিপাটাসম্পন্ন-এবং সে জন্ভুট 
উত্ধাকে 'সংস্কৃত' তাষ। বলা হয়। 

বন্ত সংস্কার, পথঘাট সংস্কার বা ইঠ্টাপূর্তাদি এই প্রবন্ধের বিষয় নহে । 
লোক-সংস্কৃতি স্বদ্ধে কয়েকটি কথা আমার বক্তব্য । 

সংস্কৃতির তারতম্য £-_মানুষ সংস্কৃত না হইলে তাহাকে পতিত, বন্ু, বধর 
বা ব্রাতা বলা তয়। 'ত্রাত্য? অর্থাৎ 'ব্রতং অতীত্য তিষ্ঠতি। সংগ্কৃত হইবার 
জন্য ঘে যে ক্রিয়! কর্মপদ্ধতি বা! ব্রতাদি তাহাই সংস্কার । সে জন্যই বলা হয়-_ 

জন্মন1 জায়তে শুক্র: সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ 
বেদাত্যালা্তবেছিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ: | 

এই জ্ঞান-তারতম্যের জন্য ব্রাঙ্মণ ক্ষজিয়-বৈশ্তাদি থিজ,_-এবং এবন্িধ জ্ঞান 
বা সংস্কারের অভাবে শুত্র এইরূপ শ্রেণী বিভাগ প্রাচীন ভারতে করা হয়। 

সংস্কার অনুযায়ী দ্িপ্গ বা শুত্র আখ্যা দেওয়া হইত। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ত 
হইতে--দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন সংস্কার হইতে গণ্য করা হুইত। প্প্রথমং 
মাতৃগর্ভাৎ স্যাৎ দ্বিতীয়ং মৌগ্রিবদ্ধনে |” 

অতঃপর *অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ক্রহ্মচর্ধং দয়ার্জবং”-_-এবং আহার শুদ্ধি 
গ্রভৃক্তি সযমাভ্যাসের ফলে চিত্তনুছ্ছি লাভ হইত। “আহারশুদ্ধৌ। সত্ব দ্ি: 
সব্বশুৌ প্রবা স্থৃতি;”--এইকূপ শুদ্ধি ও সংস্কারের ফলে-ত্রা্মীয়ং ক্রিয়তে 
তম্থু”- আত্মা দেহ মন বুদ্ধি ত্রদ্ম বিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের উপযোগী 
হয়৷ 

দশবিধ সংগ্কার :_-জাতকর্মের পূর্ব হইতেই এই সংস্কারের বিধান ছিল। 
যথ| গতাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, 
উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ ।” 
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পুরাকালে আর্ধকুমারীগণেরও উপনয়ন সংস্কার হইত। যথা বৌধায়ন 
স্ত্রে--“পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌগ্তিবন্ধনমিত্ততে অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী 
বচনং তথা” তাহারা কুমারগণের শ্তায় শবব্রক্দে ও পরব্রদ্ষে পরিণিষ্টিত! 
হুইয়। নৈষ্টিক ব্রন্ষচারিণীও হইতে পারিতেন এবং ত্রহ্মতত্বে নিষ্ণীত হইতেন। 

উপনযজন সংস্কার হতেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের আচরণ আবস্ত হইত-_দেঁবযজ্ঞ, 
ঝষিষজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, ৃষজ্ঞ ও ভূতঘজ্ঞ । দেবযজ্ঞ-_পৃজোপাঁসনা, ঝধিযজ-_শান্ত্রপাঠ, 
পিতৃষজ্জ- শ্রাচ্ছ তর্পণাদি, নৃষজ্ঞব_-অতিথিসেবা, ভূতঘজ-- জীবকে অন্নদান। 

আহার ও আচার :--আহারে এবং ' আচারে সতত সাবধান হওয়ার 
অনুশানন ছিল। কারণ “আচার প্রশ্তবো-ধর্মঃ | আহার সম্বন্ধে একই 
কথা। ক্ষুধাকে বেশ্বানর অগ্নি বল! হয় (গ্লীতা ১৫1১৪ ) নিজের ক্ষনিবৃত্তি 
ভূতযজ্ঞ বলিয়া খাত । তাই আহারের প্রথম পঞ্চগ্রাস পঞ্চপ্রাণকে আন্তি 
দেওয়া হয়। প্রাণান় স্বাহা ইত্যাদি বলিয়।। 

ভোগ ও 'তাগ :--এঠ আনুতি ব! উৎসর্গ প্রসঙ্গে 'ন্বাহ? মন্ত্রটি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগা | ইহার ব্যুৎপত্তি :শ্ব+আ-ভু+ড+আ! অথাৎ ম্বং বা 
আত্মানম্‌ অর্থাৎ নিজেকেই আন্তি দিলাম । নিজের অহমহমিকা অহং মমত 
প্রতৃতি অভিমান সহ। তাহার মন্ত্র ছিল--“মাং মদীয়ং সকলং সম্যকৃ-*' 
সমপ্পয়ামি স্বাহ'” | 


এছিক জীবনে সংস্কৃতির সাধনায় এবং ধর্সের প্রতিষ্ঠায় ভোগের স্থান 
অবশ্য আছে, কিন্ত সে ভোগ সংকীর্ণ হ্বার্থের অন্বেবণ বা পরশ্বাপহবণ করিবে 
না, বৃহত্তর জীবনাদর্শে ভাগের মুখে ভোগ কণিবে। তাই বিধি ছিল--যজ্ঞ 
সম্পৃর্তির পর যজ্ঞাবশেষ হোন! গ্রহণ করিবেন | অধ্যাত্ম শক্তির স্কুরণ তোগের 
মুখে হয় না, কারণ ভোগের হবার! বৃতুক্ষাবই বৃদ্ধি হয় ভোগাকাজ্ষার নিবৃত্ত 
হয় না। তাই শ্রুতি বলেন, “তেন তাক্কেন ভুত্তীথা” (ঈশোপনিষৎ )। 

প্রকৃতি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি :--“সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ এবং বিনিয়োগ বুঝিতে 
হইলে প্রকৃতি” ও “বিকৃতি” শব্দ দুইটির অর্থও শ্রণিধানযোগ্য । প্রাণী মাত্রেই 
ক্ুধা পাইলে খায়, মানুষও ক্ষুধা পাইলেই খায় স্থতরাং ক্ষুধা পাইলে খাও্য়! 
প্রাণী মাজ্রেরই প্ররুতি, মান্ষেরও | কিন্ত মানব অথাগ্য খায়--বিকৃত কচি- 
বশত: গর্ভবতী নাবী মাটি খায় এবং শিশ্তবাঁও খায় (090101,88$) ক্ষুধা ন! 
পাইলেও খায় এবং ক্ষুধার অতিরিক্তও খায়-_-ইছাবর নাম “বিকৃতি? । 

তাই আচাধ্য বিনোবাজী বলেন যে, যখন মান্ষ ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবার 
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জন্ম নিজে উপবাম করে, নিজের মুখের গ্রাম নি:সম্পর্ক অনাত্মীয় অতিথিকে 
ভুলিয়া! দেয় তখন তাহা হয় তাহার “সংস্কৃতি” । “সংস্কৃতি” কখনও মন্দ অর্থে 
ব্যবহৃত হয় না। (ভূদানষজ্ঞ ২২শে মার্চ ১৯৫৮ পৃঃ ৫১) 

ভারতের ভেদ ও একা :__ভারতে জাতিভেদ প্রথার প্রতি পাশ্চাত্্যদেশীয়েবা 
অনেকে কটাক্ষ করেন, কিন্তু এক বিষয়ে ভারত অগ্রলর, ইয়ুরোপ অনগ্রলর | 
ভারতবর্ষের সভাতা ও সংস্কৃতি বনু সন্ম্র বৎসরের প্রাচীন। এখানে এঁতিহা- 
পূর্ণ ও শক্তি সম্পন্ন দশ-বারটি ভাষা প্রচলিত আছে। তথাপি বিভিন্ন প্রদেশে 
ধর্মের মাধামে এক ভারতীয় ব্রাষ্টবোধের স্বীকৃতি আছে। কেহই এ কথা 
বলেন না যে রাজ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট হউক। অথচ এই প্রদেশগুলি ফ্রান্স 
জার্মানী, ইটালী, গ্রাল, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম-এর তুলনায় ক্ষুত্র নহে । 'বাল্কান?- 
ষ্েটগুলি পথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় ইংরাঁজীতে একটি নৃতন 
শবই উদ্ভূত হইয়াছে '19810:871885100) 7 সুতরাং কুমারিক] হইতে ভিমাচল 
পর্স্ত এই ভারতীয়তার বোধ, সাঁজাতা ও সাধ্যের বোধ, ইহা ভারতের নিজদ্ব 
বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে এবং ইহা তাহার প্রাচীন সংস্কৃতি গ্রস্ত | 

সত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি :--সনাতন সতোর সবব্যাপী রূপ প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেনঃ “0708 00৪৮ 109 ৪019 60 1০56 
009 10987)980 0::8861000. &8 009891 অর্থাৎ “আত্মোপমোন ভূতেযু দয়াং 
কুর্বস্তি সাধবঃ” তিনি আরও বলেন, 

44১ 10090) আ130 8,81)1799 81697 009, ০8000680010 6০ 7991) 
096 01 80৮ 1910 01 119. 111)8618 আচ হা) 9:65%06107) ৮০ 00010 
1789 07871) 1778 17760 0109 1910 01 10011%108, 900 ] 080 ৪৪, 
ক৮101)006 608 81181)5986 10991688100, 800 599 ঠ0, 811 17010011185, 
1790 60986 100 ৪৪ 01080 791161018 1788 10001176 ৮0 00 101) 
7011108---00 1008 10770 1096 1:91161010 10098,09.7? 

ভারতের “বর্ম ও ইংরেজী 4:9116107+ এক বগ্ক নছে-_মহাত্মাজী ভারতীয় 
ব্যাপক অথেই 4:9116101? শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা মনুষ্য সমাজের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই “ধর্ম? । 

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য :__সভ/তা ও সংস্কৃতির ফলে সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে 
অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্ট থাকিলেও প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর কতকগুলি নিজন্ 
বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক দেশেরই আপন আপন বিশিষ্ট সত্তা আছে। এই 
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বৈশিষ্টা গড়িয়া উঠে সেই সেই দেশের আপন আপন বিশেষ পরিবেশে । কালের 
পরিবর্তনের সঙ্গে, ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে, ইতিহাসের ধারা এবং 
সভ্যতার ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে সামঞ্জম্তয রাখিয়া চলিতে চলিতে প্রত্যেক 
মানবগোষী এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, আপন সহজাত শ্বভাব, শিক্ষা এবং 
সাধনায়, তাহার সমট্টিগত সিছ্ির উত্তরাধিকার স্ুত্রে। 

সংস্কৃতির এতিহ £-_আবহমাঁন অতীতের ঁতিহ্ের প্রভাব হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করা! সকল জাতির পক্ষে, অশুভ এবং অশোভন তাই ভাগবত বলেন, 
“আজীবোকতরং ভাবং যন্তন্তমূপজীবতি ন তম্মাছিন্দতে ক্ষেমং জাবং নার্ঘনতী 
যথা।” যদিও মাহুষের সঙ্গের ত্বারা মানুষ যেমন প্রভাবিত হয়, সেইরূপ এক 
জাতির মম্পকে-_অপবরু জাতি,_এক সভাতাব সংস্পর্শে অপর এক সভাতাগ 
অবশ্তই প্রভাবিত এবং পরিবতিত হয়। ভারতবর্ষ ও এইক্প অনংখা জাতির 
সংস্পশে আসিফ়াছে যথা £ 

“কিবাতহ্‌নান্্ পুলিন্দ পুকশাঃ। 
আতীর শ্তস্ত1 যবনা: খসাদয়: | 

ইহাদের সংস্পর্শ এবং ইহাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে তারতীয় লংস্কৃতিরও 
পরিচ্ছদ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

খান্যের পরিপাকের ফলে যেমন মানুষের শবীর পুষ্টিলাভ করে সেইরূপ 
আবহাওয়া, আহাধ ও পানীয়ের ফলে জাতির দেহ গঠিত হয় এবং শিক্ষা ও 
সাধনার হারা দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে জাতির চিন্তা ও 
তাব্ধারাও এক বিশিষ্ট গ্রণালীতে প্রবাহিত হয়। “বিজ্ঞান'_-বিশেষ বিশেষ 
জ্ঞানের অনুশীলনপরায়ণ এবং “দর্শন” বিভিন্ন জ্ঞানের সাধারণ স্তর আবিষ্কার 
করিতে, জাহাদের শাশ্বত মুল্য নিদ্ধারণ করিতে এবং তাহাদের মধ্যে সমন্বয় 
সাধন করিতে যত্ববান। 

ভাবী ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ-নিষ্শাণ করিতে হইলে তাহার 
প্রযান? বা পরিকল্পনা! একটি বিরাট অন্টাপিকা নির্মাণের প্রণাশীতেই করিতে 
তইবে। বৃহৎ অট্রালিকা গঠন করিতে হইলে তাহার ভিত্তি যেমন সুগভীব 
হওয়া গ্রয়োৌজন, এবং সেই ভিত্তি দুঢভূমি ৭! প্রস্তর-কঠিন মালভূমির উপর 
স্বাপিত হইলে তাহা যেব্প স্থায়ী হয়, সেইরূপ জাতির ভিত্তিস্থানীয় জাতীয় 
চরিত্র যদি নৈতিক বল এবং আধ্যাক্জিক শক্তির উপর প্রত্তিগিত হয়, তাহা? 
হইলে দেই জাতির তবিষাৎ উজ্জল এবং উৎকর্ষ অবিধ্বংসী হইয়া থাকে। 


৭৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


প্রস্তর নিগ্নিত অট্টালিকাও যছি বালি বা নমনীয় ভূমির উপর নিমিত হুয়, তাহা 
হইলে অচিরেই তাহার খিলানে ফাট ধরে, ভিত্তি বসিয়া যাঁয় এবং কালক্রমে 
অট্টালিকা ধ্বমিয়া যাঁয় এবং তাগার প্রস্তরাঁদি থসিয়া পড়িয়া গুহবাঁপীর 
প্রাণহানির কারণ হয়। 

জাতীয় চরিজ :--দেশের এবং জাতির সাধনায় কোন উচ্চতর বা বৃহত্তর 
পরিকল্পনা থাঁকিলে জাতির মেরুদণ্ডবূপ ৫নতিক চরিত্রের উন্নতি এবং উতৎ্কধ 
বিধান না করিলে সমস্ত আশা ও কল্পনা-_মরীচিকায় পর্ধবদিত তয়। বা 

স্কার বা সংস্কৃতি শ্কের ব্যবহারিক অর্থ তইল শুদ্ধিজ্নক কাখ। এই 

সংস্কৃতি নির্ভর করে মাহষের সভ্যতাজনিত উন্নতি ও টৎকর্ষ লাভের উপর । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে সংস্কারের অথ নির্মলীকরুণ --জীর্ণোদ্ধাক সাধন, মার্জন শোধন 
প্রোক্ষণ এভৃতির দ্বারা পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি বুঝায়। সংস্কৃতির এই অংশটি 
08680158 অথাৎ বর্জন বা বাদকলনের দিক। অন্ধ অংশটি ?99161%9 ক। 
ধনাত্মক তাহ অঞ্জন, সংযোজন বা সংকলনের দিক । 

বর্জনের দিকে পড়িতে, দোষ দুর করা--অর্থাৎথৎ যথাসম্ভব এবং যথালাধ 
দোষ পরিহাবপৃবক জীবদকে নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক এবং নির্মল করা । 

অর্জনের দিকে পড়িবে,সতা, ক্ষমা, ভাগ, আত্মসংযম, জ্ঞান, বৈরাগা, 
শুচিতা, পৌরুষ এবং উদারতা প্রভৃতি গুণকে নিষ্ঠার সহিত -- আশ্রয় করা । 

গীতার ষোড়শ[ধ্যায়ে_বর্জনীয় দোষগুলিকে আন্রী সম্পদ এবং অজজনীয় 
গুণগুলিকে দৈবী সম্পদ বলা হইয়াছে । এবং বলা হইয়াছে- “দৈব 
সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ানুবী মতাশ। অর্থাৎ আত্মা দেহ এবং মনকে সংস্কৃত 
পরিশুদ্ধ নির্মল এবং নিমূক্ত করিতে হইলে চাই টৈবীপম্পদ এবং আপন সত্তাকে 
পথিবীর আবিলতা, সঙন্কীর্ণতা, স্বার্ঘপরতার ছারা আষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ করিতে 
হইলে চাই আনুরী সম্পদ । প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত তথাকথিত সম্পদগুলি মাগষের 
মববিধ অগ্রগতির অন্তরায় এবং সকল বিপদের কারণ । 

ব্যক্তি বা ব্য্টীব পক্ষে যে কথা সত্য, লম্টিগতভাবে জান্তির পক্ষেও লেক্কথা 
সমানভাবে প্রযোজ্য । 

সভ্যতা ও শিক্ষা :_-ইংরাঁজীতে--011118100 বলিতে বুঝায় ০01606, 
7607)070)6700 ০৫ 19911088 689৪ ৫6 1009,0109:8) 17010) 0100:910988, 
0087887)988 800 €01£8%:1৮5, এবং তাহার সহিত 0:9₹91070009706 ০0: 
৪:6৪ & 80161009, 610000911191)77)9706 06 10100. & 1:)691190%, চিন্তাশীল 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৭৯ 


ব্যক্তিমাত্রেই ত্বীকাঁর করিবেন যে এই সভ্যতা প্রধানত: বাহ বা ব্যবহারিক 
সভ্যতা । প্রকত মভাতা অর্জন করিতে হইলে দৈবীপম্পদ অর্জন এবং 
চরিজ্র গঠন ব্যতীত হইতে পারে না। বর্তমান সভ্যতার ফলে বিভিন্ন দেশের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা যে দৃশ্ধ দেখিতে পাই তাহা অনেক 
ক্ষেত্রেই সভ্যতার রেশমী পোষাক পরা মুখোস-ঢাকা বর্বরতা । একদ্দেশীয় 
পণ্ডিতের! বলেন, 
“তুর্জনঃ পরিহর্ভবো। বিছ্বায়ালস্কৃতোহপি সন্‌ 
মণিন। ভূষিতঃ সর্প: কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর: ?” 

তাহার ছবি আমরা আলোক চিত্রে দেখি, ভিটেকটিভ, গল্পে পড়ি এবং প্রত্যেক 
দিনের সংবাদপত্রে ফৌজদারী আদালতের বিবৃতিতে ও তাছার নগ্রর্ূপ দশন করি। 

সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক :--ইদানীং যে কয়জন মহাপুরুষ ভারতীয় 
সংস্কৃতির পুনকজ্জীবনের দাঁয্রিত বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
বস্বিমচন্্র, বিবেকানন্দ, তিলক, ব্বীন্দ্রনাথ, শ্রীঅববিন্দ, গাদ্বীজী গু বিনোবাজীর 
নাম অবশ্ত স্মরণীয়। ইহারা সকলেই ভারতের এবং ভারতীয় সংস্কৃতির 
উজ্জীবনের জন্ক জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । 

শঙ্কীর্ণতা :-_-দববিধ সংস্কৃতি এবং অগ্রগতির পথে মহান্‌ অন্তরা । সঙ্কীর্ণ 
পরিধির মধ্যে নিজের চতুর্দিকে প্রাচীর তৃলিয়া, কুপমণ্ুকের মত তাহাকেই 
জগৎ মনে করিলে শুধু আত্মগ্রবঞ্চনা করা তইবে। বিশ্বকে উপলব্ধি করিয়া 
'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীবে”_বিশ্বকে আমন্ত্রণ করিয়াঁ-“ঘন্্র বিশ্বং 
ভবত্যেকনীড়ম্‌” এইরূপ “বিশ্বভারতী নির্মাণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বিশ্বকবি 
তইয়ীছেন। 

জাতীয়তার প্রয়োজন ও সীমারেখা £_যতদিন কোনও দেশ বাঁ জাতি 
পরপদানত থাকে ততদিন তাহার সঙ্কীর্ণ অর্থে জাতীয়তা বা 08071981810 বা 
20861010811810+-এর মুখাত: প্রয়োজন আছে, নচেৎ জাতীয়তার নামে ইতিহাস 
যে অত্যাচার, অনাচার এবং শোণিতম্রাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা 
ভাবিলে স্তভিত হইতে হয়। তাই ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “86190911870, 19 
& 0209] 9731992310 00%৮ 18 ৪7981)1776 ০5৪] 609 0110 800. 
986106 108 00078] ₹1681165” গত মহাযুদ্ধে টম বোম! দ্বারা (* আগষ্ট 
১৯৪৫ ) হিঝোসিমা-নাগাসাকিতে অন্যন ২ লক্ষ নিবীহ নর-নারীর হত্যা, 
ইতিহাসে চিরদিন রক্তাক্ষরে লেখ! থাকিবে। 


৮৩ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


স্বাধীনতার অর্জন, পালন এবং রক্ষার জন্তই জাতির এই গণ্তভী দিয়া 
আত্মরক্ষার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে এবং ততদিন থাকিবে যতদিন ন1-_ 
(69. ১8501925 তাহাদের সমগ্ির প্রতিভ] সংযোগে--এক সম্মিলিত অথণ্ড 
জগৎ বা 0909 আঅ০:10-এর পরিকল্পনাকে শাশ্বতিক শান্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিবেন 1 বিশ্বমানবতা। বোধের প্রতি দৃষ্টি মাকর্ষণ করিয়া! রবীন্দ্রনাথ 
গছ্যে পগ্যে পত্রে এবং প্রবন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তিনি ছিলেন 
বিশ্বমানবতা বোধের মূর্ত প্রতীক | তিনি দেশের মাঁটিকে প্রণাম করিয়াছেন-_ 


“হে আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা 
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আচল পাতা । 


তাহার 'বাধি ও গ্রতীকার+, 'মাজষের ধর্ম? প্রভৃতি অলংখ্য প্রবন্ধ এ বিষয়ে 
উল্লেখযোগা। 


সংস্কৃতি * উদারতা :-_সাছিতা কষ্টির পথে ও সন্কীর্ণ দৃষ্টি মাষের মনুত্যত্বকে 
কী সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করে, তাহ।র সজনী প্রতিভাকে শৃঙ্খলা বদ্ধ করে। 
চিত্র, সঙ্গীত, ললিতকলা গু ভাক্কধ সম্বন্ধে একই মন্তব্য প্রযোঞ্জা। 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি--উদ্ারতা, সার্জনীনতা এবং বিশ্বমৈত্রীর 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই আমরা শিখিয়াছি-__ 
অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্‌-_ 
উদারচবিতানাস্ক বন্থধৈব কুটুন্বকম্‌ ॥ 
তাই এখাঁনে “সবত্রাভ্যাগতে1 গুরু£৮”, অতিথি সর্বত্র গুরু এবং বরণীয়। “জমঃ 
সর্বেষু ভূতেযু মন্তক্কিং লততে পরাম্”__সর্বভূতে সমদৃ্টি লাভ হইলেই ঈশ্বরে 
পরাভক্তি লাভ হয়। *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদপিন: 1৮ 


সংস্কৃতি ও ধর্ম £--ধর্সের গ্রসঙ্গেও এই উদ্দারতা অবশ্য প্রযোজ্য । বৈদিক 
ওপনিবদিক ধর্ম, গীতায় প্রচারিত ধর্ম, যে ধর্মের উপর রামমোহন প্রভৃতি সমাজ 
সংস্কারকেরা জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি স্বাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাছা মাজষের 
বাক্তিকে বা! ব্যষ্টিকে সম্মান এবং শ্বীকৃতি দান করিয়া তাহার উপর সমস্টিকে_- 
অর্থাৎ সমাঁজকে--তথা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ব্যক্তি মানুষ যে 
“নর” সে নারায়ণেরই প্রতীক । শ্রুতি বলেন, “এষ দেবে! বিশ্বক মা মহাত্মা সদ! 
জনানাং হদয়ে সন্সিবি&: 1” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৮১ 


তুলমীদাস বলেন, “সব ঘট বিবাঁজে রাম )* বিবেকানন্দ বলেন, “জীবে 
প্রেম করে যেইজন সেইজন পুজিছে ঈশ্বর 1” ভাগবত বলেন, 
যো মাং সর্বেঘু ভূতেষু তিষ্টস্তং পরমেশ্বরমূ । 
হিত্বাং্চাং ভজতে মৌঢাদ্‌ ভন্মন্তেব জুহোতি সঃ ॥ 
নর্বভূতস্থ পরমেশ্বরকে তাগ বা অবহেল! পূর্বক যে মুত্তি-পুর্জা করে সে কেবল 
ভন্মে ঘি ঢালিয়া হোম করার মৃত পণ্তশ্রম করে । মহাভীরত বলেন, “ন মালুষাৎ 
শষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ”। 
ইহাকেই চণ্ডিদাঁস তীঙার অনবদ্য কবিতাক় প্রকাশ করিয়াছেন, “সবার 
উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।” 
নারায়ণং নমস্কমা নরধব নরোত্তমম্‌ 
দেবীং সরম্বতীঞ্েব ততো! জয়মুদীরয়ে | 
এই প্রসিদ্ধ শ্লোক “জয়? শব্ধটির অর্থে সাধারণ জয় ব| বিজয় মাত্র নহে 'জয়' 
শব্দের অর্থে রামায়ণ মহাভারত পুরাণীঁদি ধর্ম শাপ্্কে বুঝায় যাঁভা পাঠ বা 
অনুশীলন ককিলে আমরা সংসার “জয় করিতে এবং সংস[বের বন্ধন হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হই। 
ধর্মান্ধতা £_ ধর্ম এবং সমাজের গোড়া ও সন্কীর্ণভার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাহার “অচলায়তন'কে দপ দিয়াছেন । এই মুড়তীকে 
'ভৎ সন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন £ 
“আমাদের দেশে ধর্মই মানিষের সঙ্গে মানুষের গ্রতেদ ঘটাইয়াছে । আমরাই 
ভগবানের নাম করে পবম্পর পরম্পরকে ঘ্বণা করেছি । শ্ত্রীলোককে হত্যা 
করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতাস্তই অকারণে তৃষ্গায় দগ্ধ 
করেছি, নিরীহ পশ্তদের বলিদান করেছি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে লজ্ঘন 
কবে এমন সকল নিরর্৫থকতার হ্ষ্টি করেছি যাতে মান্ধকে মুড করে,” 
( শ্রগোপালকুঞ্ণ রায় উদ্ধৃত পত্র--২*'শে আধাঢ ১৩১৭। সংহতি পত্রিকা জৈষ্ঠ 
১৩৬৫ দ্রষ্টব্য) 
মহাকবি দেশের জড় বুদ্ধিকে কষ!ঘাত করিয়া মানবতার প্রতি মমত্ববোধ 
"*গ্াইতে চাহিয়াছেন। 
ভাবতীয় সংস্কৃতি যখন বহু সহশ্র বখসরের অস্ংস্কার এবং পরাধীনতা। নিবন্ধন 
অবদাদের ফলে, আপন সংস্কৃতির শশ্ত ত্যাগ করিয়া তুষমাত্রে পর্যবসিত 


হইয়াছিল, যখন ভারত সম্তান আপন শোণিত স্রাব করিয়া! বিদেশী জলৌকাঁর 
১] 


৮২ নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাব্লী 


পুষ্টি সাধন করিতেছিল, ধর্ম যখন “বারো বাঁজপুতের তেরে! হাঁড়ী'র প্রথায় 
পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নিজের 'পাক' ৫) বা পবিত্রতা বক্ষ! কবিতেছিল, 
তখন সংস্কৃতির ঘোর দুধিপাঁক উপস্থিত হইয়াছিল। তাই এই যুগন্ধর পুকবের 
মিষ্ট রুট নানাবিধ মিঠে-কড়া বচনে জাতির আঁরোগ্যার্থে আঘাত-চিকিৎসায় 
(৪2০০1. 6:9%৮090 ) ব্রতী হইয়া তাহার অপ্রকৃতিস্থত| দুর করিবার চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন । | 

প্রকৃত ধর্ম :--মৌলিক অর্থে ধর্ম শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক এবং উদ্দার । 
্ধারণান্ধর্ম ইত্যাকধর্মো! ধাঁরয়তে প্রজা: । যঃ স্যাঁৎ ধারণসংযুক্তঃ ম ধর্ম ইতি 
নিশ্5য়১1৮ অর্থাৎ ধর্মই সমাজ এবং জাতিকে ধারণ করিয়। তাহাদের একতা ও 
সমগ্র] (10৮9৫2165 ) রক্ষা করে। ইহাই ভারতের প্রকৃত ধর্ম। 

ধর্ম এবং সঙ্গ :- শ্রীরামকৃষ্ণ চারাগাছে'র উপম। দিয়াছেন । তাহাকে যেমন 
বেড়া দিয়া বাচাইতে হয় চতুষ্পদের বুভুক্ষু আক্রমণ হইতে--তেমনি কবিয়া 
কোমল এবং নমনীয় শৈশবের অপরিণত অবস্থায় মানুষের তথ! জাতির চরিত্রকে 
রক্ষা করিতে হয় কতকগুপি অবশ্ত পালনীক্স সংযম নিয়মের অনুবতিতায়। 
' দুঃসঙ্গ: সর্বথৈব ত্যাজাঃ,-কারণ মানুষের মনের সহজাত ষড়রিপু দু:সঙ্গ 
পাইলে অগ্নির নায় ঝটিকার সংযোগে অদম্যশক্তি লাভ করে, তাই দেবধি নারদ 
বলিয়াছেন, “তরঙ্গায়িতা অপি ইমে সঙ্গাৎ সমুত্রীয়ন্তে |” কিন্তু এ সমস্ত কথা 
দুঃসঙ্গের সম্বপ্ধেই প্রযোজ্য । ইহা! কোনও জাতি বা ধর্ম বিশেষের প্রতি 
প্রযোজ্য নহে। এখন শৈশবের বেড়। অতিক্রম করিয়া নওযোয়ান শ্বাধীন ভারত 
বিশ্বজগতের সহিত করমর্দন করিয়া, লাভবান হইতেছে এবং হইবে বলিয়া আমর! 
বিশ্বাস করি। 

জাতি এবং ব্ণঃ- আমাদের সমাজের স্মার্ত বাবস্থায় “জাতি এবং “ব্ণ'-কে 
এক পর্যায়ে ফেলিবর চেষ্টা হইয়াছে । ব্রাহ্মণের সস্তান ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের 
সন্তান ক্ষত্রিয়ের জাতি এবং বর্ণ পাইলে সামাঞ্জিক শৃঙ্খলা বিভাগের স্থবিধা হয় 
বলিয়া। কিন্ত জাতি ও বর্ণ এক বস্ত নহে। 'বর্ণ'_-গ্রণ কর্ম বিভাগের উপৰু 
নির্ভর করে। অভিধানে এখনও দেখা যাইবে "জাতি ব্রাঙ্ষণ? অর্থে নিকৃষ্ট 
ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, যাহার জন্মপ্রৰ জাতিই একমাজ পরিচয়। সংস্কীর' লাভ 
করিয়া সে ছ্বিজও হয় নাই, বেদ পাঠ বা জ্ঞানলাভ করিয়। সে ব্রা্ষণও হয় 
নাই। ভগবান বুদ্ধ, তাহার ধর্মপদে, 'ব্রান্ষণবর্গে-ব্রাক্ষণকে যে সকল গুণের 
পরিচয়ে নমস্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ব্রান্ষণের প্রকৃত পরিচয় । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৮৩ 


পঞ্িকায় বলে অমুক সময় জন্ম হইলে অমুক বর্ণ হইবে এবং সেই ছিলাবে 
কোীতে উল্লেখ কর হয় এবং জাতি নিহিশেষে ব্রাঙ্গণার্দিকেও ক্ষজিয় শুদ্রাি 
বর্ণে পরিচায়িত করা হয়। 


ফলিত জ্যোতিষ :__যদ্দিও “বর্ণ এবং “জাতির পার্থকোর প্রামাণা হিসাবে 
জ্যোতিষ শান্ের এই প্রথা উল্লেখ করিতেছি, তথাপি এই প্রসঙ্গে বলা অব্ঠ 
প্রয়েজন যে, ফলিত-জোতিষ, জ্যোতিষীর অর্থাগম এবং অন্ধ সংস্থানের জন্যই 
রচিত হইয়।ছে। ভবিষ্যৎ যতই অদ্ধকারপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জানিবাঁর জন্য মাচুষের 
কৌতুহঙগগও সেই পরিমাণে উগ্র । সেই কারণে, সেই দুর্বলতার ফলেই, ফলিত 
জোতিঘ প্রশ্রয় প্রাণ হইয়! আসিতেছে, নচেৎ জন্ম্সগ্রের উপর নির্ভর করিয়া 
কোী-বিচাধ এবং বিবাহের যোটক বিচার এক অন্ধ-কুসংস্কাবের পরিণাম এবং 
প্রতিফল মাত্র । এই কুসংস্কার প্রতোক চিন্তাশীল ব্যক্তির অবিলঘ্ধে দুর কর! 
কণ্তবা নট উঠিতে হাচি, বসিতে টিকটিকি এবং যাইতে অঙ্্েষা-মঘার ভয়ে 
ভীত জাতি--যে তিষিরে সেই তিমিরেই চিরদিন থাকিবে । দৈনিক 
পত্রিকায় “এ সচাহ কেমন যাইবে” আগ্ভাপি এই কুপংস্কারের পরিচয় এবং 
প্রশ্রয় দিতেছে । 


গীতার “চাতুর্বণ্য” £ বর্ণ এবং জাতি থে একার্ধব্যঞ্ক নহে, এবং গীতার 
গুণকষ বিভাগ অশ্ুলারেই যে একদিন জাতির নির্ণয় হইত) তাহ! ভাগবত হইতে 
এবং মহাভারতের ঘুধিষির নহষের কথোপকথন হইতে হুম্পষ্ট বুঝিতে পারা 
যায়। শ্রীমদ্তাগবত বলিয়াছেন £ 
যন্ত যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসাঁং বর্ণাভিবাঞ্জকম্‌ 
দন্যত্রাপি দৃশ্তেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ। 
অথাৎ ত্রাঙ্গণাদি বর্ণের গুণ যদি অন্তত্রও দেখা যাঁয় তাহ! হইলে সেই গুণের 
ত্বারাই সেখানে বর্ণের নির্দেশ করিতে হইবে 


সত্যকামের উপাখ্যান এবং পুরাণের বিভিন্ন উপাখানও তাহাই প্রমাণ 
করে। অচুলোম বিলোম বিবাহেও বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মধ্যে শোণিত 
সংমিশ্রণের প্রমাণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের সম্গ্র 
বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ ম্পঞ্জের মত শ্বশরীরে আত্মসাৎ করিয়া! লইয়াছে। তাই 
আর্ধ, অনার্ধ, দ্রাবিড়, চীন, শক হুন দল পাঠান মোগল" এখানে এক দেছে লীন 
হইতে পারিয়াছে। 
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জাতি ও সংস্কৃতি :__বরাঁমমোহন এই জন্মগত জাতিবাদকে পরিহার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত “কুসংস্কার” কঠিনপ্রাণ, একবার তাহার শিকড় বা মূল 
বাঁড়িলে তাহাকে উন্মুপন করা স্ক্ঠিন। তবে সময়ের গতি, বিজ্ঞানের প্রগতি 
এবং স্বাধীনতার পরে জাতীয় সংবিধান ও বিবাহ আইন প্রভৃতির পরিবর্তনের 
ফলে লোকে এখন পূর্বোজ মনন্বীদের উপদেশেরপ্রতি অধিক তর শ্রদ্ধাবান 
হইতেছে ইহা মঙ্গলের কথা৷ | 

বিজ্ঞানের প্রভাব__বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন দেশের দুর 
দ্রুতবেগে দূর হইয়া যাইতেছে ! বৎসবের পথ দিনে অতিক্রান্ত হইতেছে । 
পৃথিবীর উভয় গোঁলার্ধ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক তথা ব্যাবদায়িক 
আদান-প্রদানে ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতেছে । 

বিশ্বমৈত্রী ও রবীন্দ্রনাথ £-এরপ অবস্থায় অনেক প্রকার বৈষম্য দুর 
হইতেছে, তেমনি আবার নানাবিধ রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক অশান্তি, 
জিগীষা ও হিংসা উপস্থিত হইতেছে । তাই রবীন্দ্রনাথ বলিম্মাছেন :-- 

£1]])0 11070900 ৮921৭, 19 008,099 009, 9] 6109 00010610199 9:6 
10817)6 000917 018680099 ৪%9:5085, 01১91] 0০000587199 1006 01910 8 
00৪ ৪৪009 7:99180009 8,8 1085 9010 17১ 009 7088 ৪,৫৪9. 41:01701019708 
৪0:00619 60 9301016 01015 6799১ [9০0 120 80619 ৪000৮ 956৪০- 
118701700 (1:8,09 2:6190101081711)3, 7306 105 100199101) 15 6০0 0789 10] 
৪ ৮৮01]19-%5109 0901087009709 01 1)98,1 8,700. 00110) ৪ 000961)5 800 
0700.91:808701776 900. 10959) (0 ৪1107 61319 8011709 0191007৮001 
6০ 1709 ৪০10. 12) 08 ৪19৮9 119:1:989 102 609 01098] 70108 01 
11001510081] 107:0068 ০0]109 91790691790. ৪,৪১৮ 05 6709 00100] 
9017)]096)%102) 11) 1000608] 0:996270061৮917998, (178718 ৪5 8, 
1980 ), 

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই কামনা করিয়াছেন প্রাচা এবং পাশ্চাত্ত্যের মধো মৈত্রী 
এবং মিলন, মন বুদ্ধি অন্তঃকরণ এবং আস্তরিক সহানুভূতির মাধ্যমে । অর্থাৎ 
“দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে,--এই ভারতের মহামানবের 
সাগর তীরে ।” ভারতের সংস্কৃতিও এই মিঙগনের প্রস্ততির জন্ত দাধনা করিয়াছে 
_-মৈত্রী, করুণা, মৃদ্দিতা এবং উপেক্ষা প্রভৃতি উদার সদ্‌গুণাবণী । 

পশ্চিমের কবি 2১00587. 10101108 'বলিয়াছেন, “173 98৪8 1৪ 988, 
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609 6৪৮ 18 9৪৮, 400. 019 ৪10, ৪108]] 0958: 10986. অর্থাৎ পুর্ব 
পশ্চিষের মিলন অসম্ভব। ভারতীয় সংস্কৃতির রাঁজদূত রবীন্দ্রনাথ এই অসম্ভবকে 
তাহা সত্বেও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি £-_ভারতীয়ল।ছিতোর মূলকথা রসম্ছট্টি। এই রসকে 
বলা! হইসাছে 'ব্র্ধাত্বাদ সহোদর: | ব্রন্ম রসম্বূপ “রসোৌবৈ সঃ, সেই রল- 
স্বরূপের আন্বাদন হয় সাহিতোর ম।ধ্যমে । অর্থাৎ শব্খ-ব্রদ্ষের মাধ্যমে রূস- 
ব্রক্ষের প্রাক্ষ উপলদ্ধি হইয়া থাকে । শ্রুতি বলেন, “এক: শব্ধ: সু প্রযুক্তং 
সমাগজ্ঞাতঃ ত্বর্গে লৌকে কামধুগভবতি ।” শর-পার্বতীর মত এই শবের 
সহিত ও বাক্যের স্থিত অর্থ অবিচ্ছেদ্যতাঁবে জড়িত, কালিদাস বলিয়াছেন, 
পবাগথাবিব সম্প স্তৌ”্, শক্তির সহিত শক্কিমানের মত; অগ্নির সহিত তাহার 
দাকিকা শক্তির মত- অন্টোন্তাশ্রয়ী এই সম্পর্ক । সত্য, সুন্দর এবং কলাণের 
লাধন'চ ভারতীয় সাহিত্যের ত্রিপথগামী ভাগীরথীর ধারা যাহা ভাবসমুত্রে 
মিলিত ভইয়াছে। 
সহিত্যে--বিশেষতঃ কাব্যপাহিত্যে বাক্য এবং অর্থ, ধ্বনি এবং 
ছন্দ ঘনিষ্ঠভাবে লঙ্গিবদ্ধ থাক] প্রয়োজণ এবং তাহাই ভারতীয় কাবোর সম্পদ 
এবং অপর । 
সত্তোব্দরেকাদখ গ্রশ্বন্বরূপানন্দচিন্ময়: 
বেগ্যান্তরস্পর্শ শৃন্যোব্রঙ্গাত্বাদ সহোদর; | 
এবং, ন ভাবহীনোহস্তি রলো ন রমো তাববজ্জিতঃ 
পরম্পরকতাপিদ্ধিরনষে! বসভাঁবয়োঃ | 
সাহিতা এবং দর্শন:--উভয়েরই লক্ষা প্রকারাস্তরে একই । দুঃখ দূর কর! 
এবং আনন্দ লাভ করা! | এই সখবাঁদ (9900197) পবিজ্রতর, উন্নততর এবং 
সাধাব" স্বথবাদ হইতে মহত্তর এবং উজ্জবনত্তর। হিতবাদ এবং স্থখবাদ পাখীর 
ছু'টি ডানাবু মত। উভয়ুপক্ষে ভর করিয়া! কাব্য কল্পলোকে উডটীন হয়, শ্রেক়: 
এবং প্রেয়ঃ উভয়ের খ্রিলিত শক্তির যোগে । 
সাহিত্য শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যায় এই অর্থের সমর্থন । সাহিত্য? 
শব্খে এক সংসর্গ, একক্রিয়ান্বয়িত্ব বা টবদিক ভাষায় সমায়াযত্ব স্ুচিত হয়। 
“সহিত অর্থে সংযুক্ত বা সমভিব্যাহৃত। তাই বৈদিক প্রার্থনায় পাই “সহনাববতু, 
ইত্যাদি শ্রতিতে সকলে এক সঙ্গে পালিত, শিক্ষিত, বীর্ধবান, তেজন্বী এবং 
ঈর্ষাহীন হইবার সম্মিলিত প্রার্থনা। 
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“হিত” শব্দের অর্থ-যোগ্য, পথা, উপকারক, প্রিয় । এই প্রসঙ্গে আমবা 
পূর্বে ব্রহ্মান্বাদের উল্লেখ কবিয়াছি। ইহার অর্থ রবীন্দ্রনাথ শ্বয়ং উপলব্ধি করিয়। 
বলিয়াছেন £ 

“ধুলির আসনে বসি ভূমাবে দেখেছি ধাঁনচোথে 
আলোকের অতীত আলোকে ।” 

তিনি ভারতীপ্ক সংস্কৃতির প্রতিভূ ব1 প্রতিনিধিস্বরূপ ক্রাস্তদরশী, মহ'কবি। 
তাহার খবষিচেতন1 কবিদৃষ্টির দ্বার! উদ্ভাসিত । সাহিত্যের সুখবাঁদ ৪ দেই অনল 
ভূমানন্দের আহ্বাদকামী। “নাল্পে স্খমস্তি ভূমৈব সুখম? । আগুনের 
পরশমণির” দ্বার তিনি 08061810. 0€ ?:9 লাভ করেন। তিনি 'সকল দুখের 
প্রদীপ জেলে -অস্তর দেবতা আরতি কবেন। ক্ন্দরেব জয়ধ্বনিগানে তাহার 
কীশি যৌবন-বে্দনারসে উচ্ছল” এখং মাধুর্ধ ক্ভসে উন্মত্ত হইয়া মন্দ্রিত হয়। 
ছুটি নয়ন মেলে অপ্পকে দেখে যাওয়ার যে অলৌকিক আনন্দ, তাহাঁতেই 
তাঁহার অন্তর হয় পরিপুত এবং “ভাব হাতে কাপে অবিরাম? চলে তাহার 
যাওয়া আসা? | 

সাহিত্যিকের দর্শন 10189190610 17099112119] নচে। 8861001002016 
181151017 নঙে) 80017911010958 1)0.07)2,01910 নহে। 9£919610 1)600101910- 
ও নছে কারণ ইহা বাক্তিগত স্রখবাদ নচ্গে । কবি বলেন, “অপরূপ আনন্দের 
ভাব, বিধাতা যাঁহাবে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার ।” ইহা বাক্তিগত নহে 
যেছেতু কবির প্রসাদ যে গ্রহণ করে সে-ই এই অপরূপ আনন্দ-ব্দেন' আস্বাদ 
করে। ইহাকে আইন-্টাইনের কথায় 59910010 7:8]1181008 007801070917998 
অথব। অঙ্কশান্ত্রের ভাষায় 914. 0০, 14. 01 80197709» 10121105901) 8779 
"9115101 বলা যায়। 

সাহিত্যে মানবধর্ষ £-7:9118100 শব্বটির বাৎ্পত্তি হয় '160? (09 0109 
হইতে । যাহা গ্রত্যেক নর-নারীকে জাতিগত বন্ধন ছাড়াও অভিনব আত্মীয়তা 
শ্থত্রে বন্ধ করিয়া বিশ্বমানবকে একপরিবারভুত্ত করে, তাহাকে 186118100০৫ 
[70177810165) 0০ড%০01০2 6০ 1701080 106929868 বা 4170709,78181) বলা 
হয়। ইহার দেবতাঁও নরারুতি পরব্রঙ্গ। ইনি এই নূতন বন্ধনে আবদ্ধ এবং 
অন্তপ্রানণিত নিজের ভক্তগণের দ্বারা! ভাবে ভাষায়, রূপে ও অক্ূপে পূজা গ্রহণ 
করেন। ইনি তিন পুষে মাঁনগষঘ। আদিতে ইনি 'নরোত্তম” (বা গীতার 
পুরুষোত্তম ) মধ্যে ইনি “নর” এবং ততঃপর ইনি নরের পুত্র ( নর +অপত্যার্থে 
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ফায়ণ ) “নারায়ণ। এই 170298121917-এর প্রণাম গীত হইয়াছে 
মহাতারতে-_- 

“নারায়ণং নমন্কত্য নরঞৈব নবোত্বমম্ | অর্থাৎ নরোত্তম বা 
8])061)9091890. 10080) নর -. 29108910080 এবং নারায়ণ বাঁ 0109£905 
০ 078-কে প্রণাম জ্ঞাপন । এই নরোত্তমই গীতার পুরুষোত্তম এবং 
ভাগবতের তগবান। দর্শনে ও সাহিত্যে রস্বস্ত--ভারতীয় দর্শন, জগতের 
ঘিশি 'কারণং কারণানাং+ঃ ত!হার পরিচকস্ত্র করিলেন 'জন্মাছ্স্য যত, অর্থাৎ 
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, য় প্রযস্ত্যতিসংবিশস্তি 
তহ্বন্দ তদ্বিজিজ্ঞাপম্ব”। তাহার পর এষ অনিন্দেশ্স্বরূপ বস্তট সম্বন্ধে আর 
একটু আভাস দিলেন, বাঁপলেন তিমি আনন্দ শ্ব্ূপ। “আনন্দান্ধোব খন্দিমানি 
ভূতানি জায়ন্তে, অ'নন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং গুযস্ত্যভিসংবিশন্তি | 
এবং পরে বলিলেন, “রূসো বৈ সঃ রনং হোবায়ং লব্ধ শ্তবীভবতি, নন্দীভবতি 
অমৃভীতবতি।” বলিলেন, “স্‌ এব বুমানাঁৎ বসতমণে। এই রপই সাহিত্যের 
ভূমা, অথ্ণগ্ড আনন্দ চিন্সয়ন্বরূপ ইনি “কখনো বা ভাবময় কখনো যুবতি)” 

“তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া পক্ষ পক্ষ গান ছড়াইছে দেশে দেশে ।” 
কবি আশা করেন; “্উত্তরির একদিন শ্রান্থিহর1 শাস্তির উদ্দেশে ঃখহীন 
নিকেতনে”। সে নিকেতন হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না “ন স পুনরাবর্ততে 
বা “য্দ্গত্বা ন নিবতন্তে' | সে-লীভ "অপেক্ষা অধিকতর লাভ নাই সে-স্থখ 
অপেক্ষা অধিকতর সুখণ্ড নাই । তাহা “বুদ্ধি-গ্র!হামতীক্দি়ম ।” ভারতীয় 
সংস্কৃতির ধর্ম ধারণাত্মক, গ্রহছণাত্মক, সমন্বয়াত্বক। সমুদ্র যেমন “নদীনাং 
বহঝোহস্বুবেগা+” অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া শান্ত ভাবে গ্রহণ করে এবং আত্মসাৎ করে 
- ভারতীয় সংস্কৃতি তদ্রপ। “যত মত্ত তত পথ" বলেন শ্রারামকৃষ্ণ। মহিয় 
স্তোজ্রও তাহাই বলেন-_- 

কুচীনাং ধৈচিজ্যা দুজুকুটি লনানাপথজুষাং 
নৃণামেকো। গম্যত্বমপি পয়পামর্ণৰ ইব | 

“ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, কিন্তু এক গম্াস্থান। যে যেমন পারে 
ট্রেনে ইট্টিমারে হোক সেথা আগুয়ান |” 

প্রাচ্য ও পাশ্চান্তযের পার্থকা :£- পশ্চিম বলেন- চাহিদা! বাঁড়াও--যত পাও 
তত নাও এবং আরও ঢাগ। ভোগের দ্বারাই জীবন সার্থক হয়। ভোগ 
কর। ভারতবর্ষ বলেন, চাঁওয়! কমাও,_-তাহা চাহিয়াকি হইবে যাহা ছারা 


৪৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাঁবলী 


জীবনে অমৃতত্ব লাভ হইবে না। “যেনাহং নামৃতাস্তাং কিমহং তেন কৃর্ধ্যাম্‌?” 
যেহেতু “হরতি নিমেষ1ৎ কাঁলঃ সর্বম্।” কারণ চাহিয়া এবং পাইয়া জীবের 
অনস্ত তৃষ্ণা মিটিবার নহে । অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন, আকাক্ষার অগ্নিতে ভোগ 
দিলেও তেমনি--“ভুয় এবাতিবদ্ধতে |” ব্রধীন্দ্রনাথ বলেন-_ 
$এ কেবল দিনে রাত্রে 
জল ঢেলে ফুট] পাত্রে 
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে”। ৰ 
দর্শন ও কাব্য :_ দর্শন প্রথমে নিম খাওয়।ইয়। পরে চিনি দেয়। কাঁধ 
প্রথম হইতেই মধুবাশ্বাদ দেয়। তাই "কাব্যং হি দর্শনং হন্তি”, যদিও উভয়েই 
দেয় চরমে পরম আনন্দ তাই হ্ত্রকার বলেন, “গ্রয়োজনম!নন্দ: কাব্যস্ত” 
“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম” “মনোহাতিণেটী শব্র্থোৌ কাব্যমূ।" তাহার 
মনোহারিত্বের কারণ, রস-মাধুর্ধা, ভাব-বৈচিজয ছন্দঃ সৌন্দধ্য এবং অলঙ্কার- 
সৌকুমার্ধা, যাহার দ্বারা কাব্য বূসিক-জনকে আহ্লাদিত করে। তাই এক 
বেদব্যাস ব্রহ্গন্থত্র প্রণয়ন করিলে পরে অন্ত বেদব্যান ভাগবত রচনা! করিয়া 
চক্ষিতাথথ হন! 
ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য £- ভারতবর্ষ উপলন্ধি করিয়ছে যে, প্রকুত শ্বাথ 
লাভ হয় পরাঁত৭থপরতায়, তাই এখানে শ্রুতি বলেন, “তেন তক্তেন ভুপ্জীথাঃ»' 
অর্থাৎ ত্যাগের মুখে ভোগ করিবে অর্থাৎ ভোগ দিয়া প্রারদ পাইতে হুইবে, 
ইহাই গ্রকৃত আত্মগ্রসাদ । নচেৎ স্বাথ সেবায় লৌভই বাড়িয়া উঠে তৃণপ্নি 
লাভ হুয় না। তাই মহাকবি বলেন £ 
“স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল 
তত গার বেড়ে উঠে বিশ্বধরাতল 
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার 
জঠরে পূরিতে চায়?” 
কারণ এই লোভ, এই কাম, 'মহাশনঃ মহাপাপ) মানছষের মহাবৈরী । 
চাহিয়া! না পাইলে ইহা হইতেই ক্রোধ হয়ঃ হিংসা হয়। যাহার ফলে আজ 
আমরা সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দে।খতেছি “হিংসায় উন্মত্ত পৃ্থী নিত্য নিঠুর 
ছন্দ।” ভারতবর্ষ শান্তিকামী, প্রত্যহ প্রতি অনুষ্ঠানে শাস্তিম্ধ তাহার অবশ্য 
পাঠ্য “্যদিহ ঘোরং যদদিহ ত্রুরং যদিহ পাপং তচ্ছাস্তং তচ্ছিবং সর্ধমেব 
শমঘ্ত নঃ।” 


নিবদ্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৮৯ 


সমস্ত পৃথিবীর তর্পণ কামনা করিয়া ভারতবানী নিত্য তর্পণ কবে “ও 
আত্রহ্গস্তদ্বপর্যস্তং জগৎ তৃপ্যতু* ইহাই ভারতীয় দর্শনের, ভারতীয় সাহিত্যের, 
তথা সংস্কতির হ্বকীয় বৈশিষ্ট্য । 

রোগীকে নিরাময় করিয়া, অভুক্তকে অন্নদান করিয়া, হুঃখিতকে আনন্দ এবং 
ভীতকে অভয়দাঁন করিয়্াই তাহার আনন্দ। 'আত্মৌপমোন+,--সর্বক্র সমদর্শণই 
তাহার দর্শনের শিক্ষা । আমর! এই শিক্ষা ও আদর্শ হইতে কত দুরে, পড়িয় 
রহিয়াছি তাহা ভাবিলে স্মিত হইতে হয়। 

ভারতবর্ষ বলেন, যাহা দেওয়া হয় তাহাই সার্থক হয়, যাহা না দেওয়। হয়, 
শুধু নিজের অযথা ভোগে বা বিলাসে ব্যয়িত হয়, তাহা ব্যর্থ হয়। *তন্নষ্টং যন্্ 
দিয় |” 

ভারতবর্ষ ও কমিউনিজম্‌ : -আজকাল কশিয়ার 00227000791800-এর 
উদ্'ংতাঁয় অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের অবগতির জশ্য বল! 
প্রয়োজন যে, তাহ! অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর মতবাদ বহু পূর্বে 
ভারতে প্রচারিত হইয়াছে । অঙ্মান কর] অপঙ্গত হইবে না যে তাঁহাবই বীজ 

তস্কৃত ভাষার মাধামে কশিয়াকে অন্ত প্রাণিত করিয়াছে । ভাগবত বলিয়াছেন £ 
“যাব্তিয়েত জঠবুং তাবৎ স্বত্ব হি দেহিনাম | অধিকং যৌহভিমন্তেত স স্তেনো 
দগ্ডমহতি ॥” নিজের ঠিক যতটুকু অবশ্ঠ প্রয়োজন তাহার অতিরিক্তে থে 
লোভ করে সে তস্করের মত দগ্ডনীয়। নিজের আবশ্তিক প্রয়োজনটুকুই 
তাহার প্রকৃত স্বত্ব । এই বুনিয়াদের উপরই মহাত্সাজীর 01089991011) বা 
স্তাসরক্ষার মতবাদ প্রত্তিষ্ঠিত। যাহার নিকট উদ্ধৃত্ব বা অতিরিক্ত কিছু আছে 
তাহা তাহার নিকট ন্বস্ত আছে মাত্র। দেশের সম্কটমুহূর্তে তাহা অম্লান মুখে 
দান করিতে হইবে। 

ভারতবর্ষের চিকিৎসার আদশ :- মহান এবং লোকোত্তর। “নাত্বাথং 
নাপি চাার্থম অথ ভূত?য়াং গ্রতি”--চিকিৎসক চিকিৎসা করিবেন তীহার 
নিজের কোন স্বার্থ বা কাঁমা কামন1 বা ষশোলিগ্ম1 চরিতার্থ করিবার জন্ত নহে, 
শুধু রোগীর প্রতি, আতুরের প্রতি ককুণাপরবশ হইয়া তাহারই ছুঃখ-ক& 
নিবাবুণের জন্য | 

“কুর্বতে যে তু বৃত্তার্থৎ চিকিৎসাঁপণ্যবিক্রয়ং, তে হিত্বা কাঞ্চনং বাশিং 
পাংশুরাশিমুপীলতে” যাহার] চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পণাত্রবোর মত বিক্রয় করিয়! 
অর্থলাভ করে তাহারা কাঞ্চনরাশি ত্যাগ করিয়া ভম্মরাশির সমাদর করে। 


৯৩ নবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান £--ভারতীয় আদর্শে নারী দেবীর মত পূজ| 
পাইবার যোগ্যা। “যন্ত্র নার্ধস্ত পৃজ্যস্তে রমন্তে তত্র দেবতী:।* চস্তীতে দেবী 
সমগ্র নারীশক্তির মধ্যে ওতপ্রোতরূপে প্রকাশিতা--এন্তিয়: দ্মস্তাঃ সকলা 
জগৎস্”। তাই বিবাহের মন্ত্রে দেখি ““সম্াঙ্জী শ্বশুরে ভব ।” 

ভারতের কর্মযোগ :-ভারতীয় আদর্শে জড়তা বা আলন্তের স্থান নাই। 
গীত। প্রত্যেক শর্নারীকে নিয়ত কষ করিবার এবং শ্বশক্তিতে শ্রদ্ধাবান হইবার 
প্রেরণ। দিয়াছেন। “নিযততং কুকু কর্ম তং” “কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফটলযু 
কদ]চন।” জ্ঞানের দেবতা যে সংন্বতী ভিনি এখানে “নি'শে্ষজীভা পা” । 

ভাবুতের সাধক £--ভারতের "ভক্ত সাধক স্বার্থলিপ্মাহীন, ভারতবর্ষের ভক্ত 
সাধকগণ নিজের ্বখ, বা নিজের মুক্তির জন্ত প্র।গনা করেন না। উহাদের 
আদর্শ মহতম, তাহারা বলেন : 

“ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ্। পরম আতিং প্রপছে৩খিলদুকেভ জাম” 
(ভাগবত) তিনি ঈশ্বরের নিকট পরম] গতি প্রার্থনা করেন না। ছুঃখশ্োকার্ত 
জনের বেদনার অংশতাগী হইতে চাহেন, যাহ।তে তাহাদের দুঃখের কণামাত্রও 
লাঘব হয়। 

উপসংহার; আজ কোথায় সেই আদর্শ ভাবত, আর কোথায় আমরা 
পতিত ভারতবাঁপী। তথাপি মহাকবির ভাষায় বলিব, তা বলে ভাবন; করা 
চলবে না” স্ুতব1ং “আগে চল, আগে চল ভাই ।” গীতার ভাষামু বলিব, 
'উদ্ধব্দাত্যনাত্বানং নাত্বানমবসাদষেৎ্”-- কারণ “শহি হপুম্ত সহহত্য 
প্রবিশস্তি মুখে স্থগাঃ” ! সুতরাং “কুক পৌরুষমাত্মশক্ত্য।” - সকলে আপন 
শক্তির সমজ্ঞটুকু প্রয়োগ করিয়া 'আদশ”-সিদ্ির চন্য যত্ববান হউন । স্বাধীন 
ভারত আদর্শনিষ্ঠ হইয়া যশন্বী হউক । তারতবর্ষ নিখিলের মঙ্গল গ্ত'গুন" করে 
এবং সেই প্রার্থনার হারাই এই গুবন্ধের পরিসমাঞ্চি করি £ 

“লবে ভদ্রাপি পশ্যন্ত সবে সন্ত নিরামন্তাত। 
পর্বে ভনম্ক স্খিনো। মা কশ্চিদ্দ :থভাগ, ভবে ৮” 
প্রবামী, ফান্তুন ১৩৬৬ 


ঘরের কথা 


একদিন “[,01000 10119” এর প্রচ্ছদপটে ছু'টা নারী মু্তির প্দ-বিস্তান 
ভঙ্গী দেখেছিলাম । বুঝি নাই যে সে তাগুব না লান্, প্রচণ্ড ন। বাত, কল! 
না শিল্প, লীগাবিলাদ ন1 যুদ্ধ বিগ্রন্ন। 

বিজ্ঞাপনে- ভাগুবিলে, কালেগা!রে, দেয়ালের গায়ে ঝড় বড পৌগারে, 
কফটোগ্রফে, বায়োষ্কোপে-সর্বূই শারায়ণের মোহিনী মুত্তির অনি আদুণিক 
মংক্গরণের যে বিশ্বব্যাগী প্রসার দেখা যাচ্ছে, তাতে দেবাদিদেবেরপি ধান ত্তক্ক 
হয় নুতরাং দর্বলচিত্ত কলির ম!নবের আর অপ্রাধ কি? 

অন্তদিকে আবার কাব্যে তথা কথাপাহিত্যে তো আর গিষিদ্ধ ফগও নাই, 
নিধিদ্ধ অম্পকের বালাই৪ নাই। “বিবাহের চেয়ে বড়ে”--সম্পকে আবদ্ধ 
হবার জন্য অনেক সাহসী যুবক অগ্রদর হয়েছেন এবং অনেক সাঁহদিকা 
সতীত্ব বস্তটাকে- নারী-চিত্তের উপর পুরুষের প্রভাব বিস্তারের 
(9১101685100, ) অছিলা মাত্র বলে, জাহির করতেও কুঠা বোধ 
করেন নি। 

জীবনের পথে পথে বিজ্ঞানের হাজার বৈদ্যুতিক বাতির উজ্জল আলে! জলে 
উঠেছে। তার প্রভায় ভারতের শান্ত নিপ্ধ গৃহদীপগুলি আপাতদটিতে বড়ই 
মলিন দেখাচ্ছে--তাই আজ অনেকে শ্বচ্ছন্দ চিত্তে সেই আলাদীনেবু ভাঙ্গা 
প্রদীপের পরিবর্তে, নৃতন প্রধীপ বিনিময় করে নিজেদের বড়হ লাভবাস মনে 


করে নিচ্ছেন । 

কিন্ত আজ শুধু দোষ ধরার উদ্দেস্ত নিয়ে কিছু বলতে গেলে আমার মনে 
তয়- তাতে নৃতন কবে দৌষই করা হবে মাত্র, দোৌঁষের প্রতিবিধান কর ভবে 
না। আময়ের যে আোত_আজ যে শক্তিতে বয়ে চলছে, ভাতে এবাবতও 
ভেসে যাবে-যদি সে গ্রতিকৃগতা কর্তে চাঁয়। কিন্তু এই স্রোতের মধো থেকে, 
এই ম্তরোতের অনুধাবন ক'রে--একেই অবলম্বন ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীন শিশু 
অনায়াসে বিপরীত শোতে গমনাগমন করতে পাবে । এই সত্য নিহিত 'াছে 
একটা হিন্দি দৌহায় :₹-- 

--“উলট জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাঁজ।” 


৯২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


সমাজ সংস্কারের এরাবত শক্তি যেখানে বাধা দিতে পারে না_-সেখাঁনে 
সহানুভূতির ছারা, ক্ষীণশক্তি শফরীর মত বিপরীত পথে চল্বার-__সম্ভাবনাট 
নিতান্ত অসভ্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে__বিপরীত পথে কেন 
চলবো? 719900979 এর 117) এর মতো নয়নরগ্ন বেশ ভূষা নিয়ে-_সারি 
সারি--পাশাপাশি-বিশ্বের তথ]! ভারতের নরনাঁরী বেশ চলেছে-_সমজের 
শোতে গা ঢেলে দিয়ে। সেই শ্রোত আটলান্টিক মহাসাগরে উডভুত হয়ে, 
ভূমধা ও লোহিত সাগরে বেগ সঞ্চয় ক'রে--আজ ভারত মহাসাগরকে ও 
তৌলপাঁড় ক'রে তুলেছে সন্দেহ নাই । কিন্ত শুধু তোলপাড় করেছে বলেই যে 
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবুতে হুবে--তাঁর কি মানে আছে? তবে এই 
জিজ্ঞাসা স্বভাবতই না? জেগে পারে না যে আপাত মধুরের অমৃত লাভেনু 
লোভে এই অশান্ত আলোড়ন এই দেবান্থরের সমুদ্র মন্থন থে চলেছে-_ 
তাঁর ফলে কি স্ুধাপাজ নিয়ে ধন্বস্তরির আবিতভাব হবেনা কৈলাপ পর্বতে 
প্রতিনিথ্বিব দল পাঠিয়ে আর্জি পেশ করতে হবে দেবাঁদিদেব মহাদেবের নিকট 
-এষ্ট বিংশ শতাবীর নৃতন কাঁপকুট কে ধারণ করবার জন্ত ? 

শান্ত বঙ্ন--“প্রবৃত্তিরেষা ভুতানাং নিবৃত্তিত্ত মহাফল! ৮ কিন্তু শাস্ত্রের 
কথা বল্‌্তে গেলেই প্রথম কথা উঠবে--শান্ত্র বড়, না! যুক্তি বড়? আমি বিংশ 
শতাব্দীবু সুরেই বলছি-যুক্তিই বড়। কারণ যদি বলি শান্্ই বড়--তাহ'লেও 
বিশ্লেষণ করে দেখলে ঠিক তারই অর্থে বোঝা যাবে--যে যুক্তিই বড়ো, নইলে 
অশান্ত থেকে শান্্কে নির্বাচনই বা করণে কে? এবং শত শত শান গ্রন্থের 
বাভন্ন মতবাদের মীমাংসাই বা করবে কে? এবং শান্রকে শান্ত নাষ দিয়ে 
শীসনই বাঁ মান্বে কেন? 

হ' কিছু- সংস্কৃত, আরবী বা হিক্র ভাষায় বেদ, পুরাণ, কোরাণ বা 
বাইবেল- উপাধি মণ্তিত হয়ে বিশ্বের বিচারাসনে বসে -স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্থতা ব' 
অনস্ত ত্বর্গ নরকের বিধান দেবে--তাই যে হবেসত্য এবং সুবিচার একথা 
্বীকার করা স্থকঠিন। আমাদের শান্ত তা করতেও বলেন না; আমাদের 
শান্ত বলেন__ 

“কেবলং শান্ত্রমশ্রিত্য ন কর্তব্য! বিনির্ণযঃ | 
যুক্তিীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥” 

কিন্তু যেমন বৈজ্ঞানিক জগতে-_স্যার পি, সি, রায়, স্যার জগদীশ বা স্যার 
পি, ভি, রমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করলে দাধার্ণ লোকে সেই 


নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী ৯৩ 


'ভথ্যের প্রতি শ্রন্ধাবান্‌ বা আস্থাবান্‌ হন ধর্মশান্ত্র সম্বন্ধে সেই কথ! বল। চলে । 
_বরং আরও বল] চলে যে--বর্তত্ান বিজ্ঞানাচার্ধগণ হয়তো অনেক সময় 
শ্বমতের পোষণ ও পরমতের নিরসন জন্য, যশোলিগ্মা বা জিগীধার বশবর্তী হয়ে 
ভ্রমে পতিত হলেও হতে পারেন, কিন্তু পূর্ককালের ষট্মম্পত্তি সম্পন্ন মনীষি- 
গণের, তদ্রপ ভ্রমে পতিত হবার আশঙ্কা অনেক কম ছিল এবং তারা অনেক 
বেশী পরিমাণে সত্যাশ্রয়ী ছিলেন । 

কিন্ত সেই সঙ্গে একথা না বললে সত্যের অপলা'প কর হবে যে মান্য 
কখনো সবজ্ঞ হতে পারে না এবং মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। শান্ত সদ্ধে অন্ততঃ 
এ কথা বলতে পাবা যায় যে, শান্ত্রোক্ত বিষয় মাঁজই শ্র্ছার সঙ্গে প্ররণিধান যোগ্য 
__এবং দেশ কাল পাত্রের সহিত একান্ত বিরোধ না ঘটলে, শান্ত্রোক্ত নিদেশগুলি 
বিচারপুৰক মেনে চলা উচিত। 

অ্শ্য বিধি নিষেধের মধ্যে কতক গুলে। ঠন্কো জিনিষ আছেষা একান্তই 
্পর্শাসহিফুণ--তা ভাঙবেই | ইতিহাসে মানব জীবনের গতি বেগবতী নদীরমত 
-_ ঢুকুল ভাঙতে ভাঙতেই চলেছে-তটভূমির লেছের কাধনের ধস্‌ ছাড়িয়ে 
ছাঁড়িয়ে। মধ্যে মধ্যে ইট কাঠ লোহার বীধন দিতে হয়, তটস্থিত বাঁদতূমির 
রক্ষণার্ধে। তেমনি স্মৃতির নির্দেশ যুগধর্মের সহিত বদলাতে বদলাতেই 
চলেছে--অন্ত্রি অঙ্গির! যাজ্ঞবন্ধ্য হারীত বিঞু মনত পরাশর ইত্যাদি করে; বিভিন্ন 
স্থৃতিকারের বিভিন্ন ব্যবস্থাই ভার দাক্ষী। 

গতিশীল মানবের আদিমকালীন ব্যবহার-বিধি কখনও চিরদিনের জন্গ 
স্থিতিশীল হতে পারে না। সমূদায় বিধি নিষেধের চরম লক্ষ্য--পমগ্রিবদ্ধ 
মনুষ্য সম(জেবরু মধ্যে শ্রী, শৃঙ্খলা, সুখ ও শাস্তি সংস্থাপন, ব্যক্তিগত লীভ এবং 
স্থবিধাকে দেশের এবং দশের সমষ্টির কল্যাণ কামনায় গৌণস্থান দেওয়া । 
বাক্তিগত ব্যতিক্রম ঘটুবেই--কিন্তকু সমাজের শবীরে প্রাণ থাকলে, সে 
ক্যান্সারগ্রস্ত অঙ্গপ্রত্ঙ্গের মত-সেই বিকুতাঙ্গকে উপায়াস্তর না থাকলে 
নির্মমভাবে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতেও কুন্তিত হয় না-_সমগ্র সমাজ- 
দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য । 

ধারা-_“অক্লম্য ছেতোর্বহুহাতুমিচ্ছন্”-__একের ব্যক্তিগত সথথ স্ববিধার জন্য 
দশের কল্যাণের দিকে দৃক্পাত করেন নাভীর স্বার্থপর । ধার! সমাজে বাস 
করেন--অথচ সমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা না করে, সমাজের প্রাপ্য অংশ 
সমাজকে না দিয়ে, সমাজের ষোল আন সথবিধাটুকু ভোগ করতে চান, 


৯৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


সমাজের কল্যাণে কোনও বিশেষ তথাকথিত কুসংস্কারকে সমাজ থেকে 
ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা নল] করে, নিজের বাক্কিগত স্থবিধার জন্য 
বাহাদুরী করে সমাজকে অতিক্রম করেন,_তারা সমাজের সহিত শুধু 
অসহুযেগ করেন না- সমাজকে পদদলিত করেন । এই প্রকার হঠকারিতায় 
কোনও বড় জিনিষ গড়ে উঠবার সম্ভাবন1 পর্যান্ত নষ্ট হয়, কারণ বাক্তিগত 
খণ্ড ম্বাথের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ থাকায়, বৃতপায়তন লমাঁজ কলেবরের প্রতি মেই 
সকল লোৌকের অবজ্ঞা ও অবহেলা এসে যায়। 

মনে ককন অস্পৃ্ঠতাবাদ_মনে করুন কৃকুট মাংস ভোজন। প্রথমটার, 
কথা বিবেচনা করা যাক! অস্পৃশ্ততা বর্জন না করলে পাঁপ হয়, ঈশ্বরের 
বৃহত্তর অ'ইনের অবমাননা কর হয় ধার বিবেক এই কথা বলে, ধার মনের 
মধেো অন্য কোন বর উদ্দেস্ক নিহিত নাইঃ তার পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে বৃহত্তর 
আইনের মধাদ1 রক্ষা করার যুক্তি আছে--এমন কি সমাজের বিকুদ্ধাচরণ 
করেও কর যায় বিবেকের বশে । কিন্ত এরূপ করবার পূর্বে তার প্রথম কর্তব্য, 
তিনি যে সম'ক্জ বাস করেন মেই লমাজকে এ বিষয়ে নিজ মতে আনবার 
জন্য প্রাণপ*৭ চেষ্টা করা, এবং তাতে ফল না হলে, স্পষ্ট ভাবে সমাজকে জানিয়ে 
দেওয়! যে, সমাজ এ বিষয়ে সমর্থন না করলেও তাঁর কোনও উপায়াস্তর নাই। 
তিনি 'ববেকের প্রেরণায় সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন । 

_-*শ্রুন্তি স্বৃতি বিরোধে তু শ্রতিবেব গৰীক্রপী ।৮-ঠিক তেমনি বৃহত্তর 
কর্তব্যের অন্গবোধে ক্ষুপ্রতর সঙ্কীর্ণতর কর্তব্যকে বিসজন দেওয়াই 
প্রয়োজনীয়,এই মনোবৃত্তি নিয়ে যারা অস্পৃশ্যত্তা বর্জন করেন, তার! 
আমাদের স্ম্মনের পাত্র, কিন্ত আগ্োপান্ত বিচার না করে, অগ্ক 
গতান্গতিকের বশে দলগত বাহবা পাওয়ার জন্ত,_-অথবা অস্পৃষ্ঠত। বর্জন 
করিলে ব্যক্তিগত স্ুখন্থবিধার স্থযোগ হয় বলে--অস্পৃশ্ঠ তাবর্জন ধার! করেন, 
অথবা] সমাজ থেকে দুরে, সমাঁজকে অতিক্রম করে-সমাঁজের চাপে সে 
কথা ধার! অস্বীকার করেন, তার! সমাজের অপকারই করবেন, একথ! আমর! 
বলতে বাধা । 

দেশের অধিকাংশ লোক বান করেন গ্রামে | গ্রামের সমাজ বন্ধন--দৌঁষে 
গুণে অনেকটা বাধা ছিল--দেখানে সহযোগিতা! সহামুতৃতিও ছিল-_-ঈর্ধা, ছেষ, 
দলাদলিও অল্পবিস্তর ছিল। আমাদের খ্যাতনামা ওপন্যানিক শরৎচন্ত্র "পল্লী 
সমাজ* গল্পে যে চিত্র একেছেন তাও মিথ্যা নয়_ যদিও দেট। অপেক্ষাকত 
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আধুনিক । সেই রকম ঘটনা! যে সমাজে ঘটেছে- আমার মনে হয়, তার মুল 
কারণ সমাজকে ব্যক্তিগত তাবে অতিক্রম করা ও তাচ্ছিল্য করা। ধনের 
গৌরবে সবের সভ্যতার নূতন আলোকে-__ 

“আচ্যোহতিজনবানস্মি কোহম্যোহস্তি সদৃশোময়”_ এই প্রকার অতিমানও 
তার জন্ত অনেকট। দায়ী । 

আমাদের ছিতীয় উদাহরণ কুকুট মাংস তোজনের প্রসঙ্গটাও এই সঙ্গে 
চিন্তা করা চলে । বিষয়টা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয়-_ঘে সমাঁজে পায়রা, 
হাঁস, বন্য কুকুট, আর আধুনিক শিকারী বাবুদের আগ্নেয়ান্ত্রে নিহত, হরতেল, 
চখা, তিতির মানিকজোঁড় ঘুথু প্রভৃতি চলে-_এবং যে ধর্ম এক দিন-_ 

“বামে বাঁম। দক্ষিণে পানপাজং। 
মধ্যে ন্যস্তং মরিচ সহিতং শৃকরস্তে | মীংসং ॥- 

--এহ বাবস্থা দিতেও কুগ্িত হয় নাই, যেখানে একদিন মুনি খবির 
আশ্রমে সুপক্ক বসতরীর মাংপের গন্ধ আশ্রম বালকেরা দূর থেকে পেয়ে, 
আশ্রমে 01901776418160 £09৪% অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট অতিথির আগমন 
অন্মান করতো, সেই দেশে, দেই ধর্মে, সেই সমাজে,_-আজ পল1ও বা কুকুট 
মাংস স্পর্শে ধর্মহানি ঘটবে বলে যে নির্দেশ প্রদত্ত হচ্ছে, সে নির্দেশের সার্থকতা 
কোথায় ?--এই প্রশ্ন উঠতে পারে তাতে সন্দেহ নাই। 

সার্থকতা থাক আর নাই থাক--একথা স্বীকার না করে উপায় নাই যে, 
সময়ের মাপ দিয়ে বিচার করলে, কুকুট মাংদ ভক্ষণে বাধ! স্থচক এই নির্দেশও 
প্রাচীনত্তের দাবী করতে পারে। এ কথা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই ন্বীকাধ্য 
যে-একটা প্রাচীন প্রচলিত চিস্তাধাব! ও বিধিবিধানের স্বীকৃত প্রথার 
বিরুদ্ধে যেতে হলে-বিশেষ বিবেচনা করে যাওয়া উচিত। যদি দেখা যায় 
একদিন-_ কোনও ধনী পাশ্চত্তা আলোকপ্রাপ্ত যুবক হঠাৎ সহর থেকে গ্রা়ে 
এসে, বাবুচি দিয়ে রান্না করে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করতে আরম্ভ করেছেন, 
তাহলে তার জিহ্বার পরিতৃপ্তির জন্য সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ 
চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্দীরতাকেও বিক্ষুন্ধ করে তুলবে । মনে হবে একপ স্বার্থপর 
রসনাপরায়ণ সমাজ বিমুখ ব্যক্তিকে শান করা কর্তব্য। এই প্রকার কারণে 
সে কালের লমাঁজ অনেকে শাদনও করেছেন। কারণ শুধু 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' 
বললে চলে না ংধং শরণং গচ্ছামি' নীতিরও প্রয়োজন আছে না হলে, 
স্বৈরাচার ও শ্থেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ রক্ষা করা যায় না। 
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আঞ্জ আর সে কথা বলা অবস্ত চলে না-কারণ এইকপ বাক্তিগত বিদ্রোহের 
ফলে সমাজ এখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন--কোধথাঁও তাঁর হাত কোথাও তার পা পড়ে 
আছে।- চিন্তাশক্কি মুছিত কি মৃত বোঝা যায় না। আজ 1::0676100-টাই 
[919 হয়ে পড়েছে-_ব্যতিক্রমটাই হয়েছে নিয়ম_-বিধি আজ ব্যতিবেকমুখী। 
এই যে পরিবর্তন ঘটেছে সময়ের শ্রোতে,__তাতে আমর ভেসে চলেচি মড়ার 
মত। আজ ঠিক এইরূপ বিরুদ্ধাচরধ করলে সমাজ থে আর সাড়া দেয় না_ 
তাতেআমাদের বিজয় গৌরব নেই_আছে আমাদের সামািক মৃত্যুর পরিচয়, 
পরাজয়ের গ্রানি। ঠিক এই বগ্থই আমাদের ক্জাঘার বিষয় হতে পারতো, যদি 
আমর! নমট্টিগততাবে সকলে মিলে এই মুগীর মাংসকে-_অন্য মাংসের সঙ্গে 
আমুর্ধিজ্ঞানের নিক্তিতে ও জাগতিক বাবহারের তৌলে, ভাগ মন্দ বিচার করে, 
সামাজিক অন্মোদনের ছারা তাকে গ্রহণ করতাম। সমগ্র চীন জ!গরি'ত 
হয়ে চও্ড ত্যাগ করল টিকি কেটে ফেলপো-এটা তাঁর কুদংস্কার অর্জনের 
বিজয়গৌরবের পরিচয় । আমরাও টিকি কাঁটছ্ি, মালাও ছিড়ছি, পৈতাও 
ফেলছি-_ ক্রমশ: সময়ের স্রোতে এগুলি ব্যাপক হয়ে উঠছে বটে_-কিন্ত সেহ 
শ্বৈরাঁচারে সমাজতন্ত্র শিথিল হয়েছে--আমাদের ঘরের বাধন অজ নেই 
ঝললেই চলে ' 

তাঁর ফলে আমাদের সমাজের ধা কিছু নিধিচারে সবই আমরা ঘ্বণা করতে 
শিখছি । নারীম্ৃলত লজ্জ! নত্রদুখী অবগুঠনবতী বিয়ের কনেকে শ্রদ্ধার ১ক্ষে 
আর আমরা দেখতে পারি না,_নগ্রপ্রায়া, কত্তিতকেশা, লীলায়িতেক্ষণা, 
ধুমপানরতা, লমানাধিকার দাবী অন্পন্না, রঞ্জিত বানা, রাঁডাফলের মণ 
তথাকথিত প্রগতিপ্রাপ্রা আধুনিকার দিকে ই--আমারদের ঝৌক বাড়ছে যদিও 
আমরা এ কথ! ভাবি না যে অমনি একটা আধুনিকাকে গৃহলক্ী করে 
আনলে তার কজ পমেটমের খরচ যোগানই আমাদের অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য 
বা অসাধা। সেই অপহধগ্জরিণীকে 'সহধর্মিণী, করে গঠন ক'রে তুলবার মত 
শক্তি ও পৌরুষ অধিকাংশ পুরুষেরই নাই। তাই অনুকরণের ফলে, চরিজ্রব 
ও আদশ নিষ্ঠার অভাবে সমাজ আজ অপহায়ভাবে ভেদে চলেছে; ভোগ 
বিলাসের পথে । বিধাহবন্ধনও সহী হচ্ছে না। 

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি আমার দেশের পোশাক হিপাবে ধুতি 
এবং লাড়ীর জন্তই ওকালতি করছি। বরং আমার নিঞের ধারণ! যে বাঁডাঁলী 
পুরুষকে কর্মযোগযতা! লাভ করতে হলে, ধুতি ত্যাগ করতে হবে এবং বাঙ্গালী 
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নারীর সাঁড়ীর নীচে উপযুক্ত অধোবাপ এবং দেহে স্থলংবদ্ধ জাম। পরতে হবে। 
ধুতি পাঞ্জাবী এবং চটাঙ্কুতা কেবলমাত্র, বৈঠকখানা ঘরে চৌদ্দপোয়! হয়ে, 
অনায়ামে আরাম করবারই একমাত্র উপযোগী । আমার বক্তব্য শুধু এই যে-_ 
নিজের স্থথ স্বিধার চেয়ে_ বিলান বিভ্রমের চেয়ে-_নির্বাচনের নিক্তিটা ধরা 
উচিত-_ স্থান কাল পাক্র বিচারে, দেশের এবং দশের কল্যাণ কামনায় অন্ত- 
প্রাণিত হয়ে। হয়তো বলবেন যে একপ--দদ্বীর্ঘ প্রস্থ বাণী”_ অর্থাৎ লঙ্বা- 
চওড়া কথা বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন। কেসে কথা অস্বীকার করবে? 
যিনি এই প্রবন্ধ লিখ ছেন--তিনিও জানেন যে এজাতীয় পরিবর্তন কত ছুরূহ 
এবং সময়সাপেক্ষ । 

দেশ আজ যে নানাবিধ মুশকিলের জটিল সমস্যায় জড়িত এবং জর্জরিত হয়ে 
পড়েছে__সেই মুশকিল আসানের প্রথম উপায়, চিন্তা, দ্বিতীয় উপায় উদ্যোগ । 
এই চিস্তা বা কল্পনা চিরদিনই একটু লম্বা চগুড়া হয়-_-এবং বাস্তবের 
চেয়ে এগিয়ে চলে । আকাশ পানে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে তবে যদি বৃক্ষাগ্র 
পর্ষস্ত পৌছায়। তাই চিস্তাশীল ব্যক্তিকে পরে আক্ষেপ করতে হয় যে, 
যত সাধ ছিল তত সাধ্য ছিল না। তবুও বৃহত্তর আদর্শের পরিকল্পনাটী নিয়ে 
এগিয়ে চলতে হবে--তবে যদি কার্ধের সমাধানের উপায়ের সঙ্গে কার্ধ্যকর্তার 
মনের এবং সংকল্পের সংযোগ সাধিত হয়-_-তা? না হলে আমরা যে তিমিরে সেই 
তিমিরেই পড়ে থাকবো, 

ন ছি সুপ্তশ্ত সিংহন্য প্রবিশস্তি মুখে মৃগাঃ ! 

আমাদের দেশে ঝগড়া বিবাদ দলাদলির অভাব নাই। শাক্তে ঠৈষবে 
বিবাঁ, হিন্দু মুসলমানে বিবাদ, এবং বাঁজনৈতিক সমস্যা নিয়ে দল বদলের 
বিবাদ, যেগুপি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে হান্যকর বলে মনে হয়। আমরা এই 
প্রবন্ধের প্রথমে যে বুদ্ধির বিচারের কথা বলেছি-_সেই যুক্তিদ্বারা বিচার কবলে 
এই অনর্থক বিরোধের অবসান হয়ে, জাতির মধ্যে এক্য স্থাপিত এবং জাতির 
উন্নতির পথে বহু বাঁধা বিশ্ব দূর হতে পারে। প্রসঙ্গত: সেই মাংস ভক্ষপের 
কথাটাই আলোচনা কর! যাক্‌। 

নিরামিষ ভোজন--নিবৃত্তি মার্গের অনুকূল অর্থাৎ সাঁত্বিক আহার, আর 
আমিষ ভোজন প্রবৃত্তি মার্গের পৌধক, এই নিয়েই শাক্ত বৈষবে ঘন্ব লেগে 
আছে। সত্যিই কি তাই? আমিষাহারী বাঙ্গালী জাতি নিরামিষাহারী 


মাড়োয়ারীদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবুত্তিপরায়ণ নয়। আবাব পক্ষান্তরে 
শী 


৯৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাব্লী 


নিরামিষাহারী মাড়োয়ারীজাতি আমিষভোজী বাঙ্গালীদের থেকে অধিকতর 
কর্মশক্তি বিশিই নয় কি? মানবের দেহ মন চরিআ গঠনের প্রণালী বড়ই জটিল। 
বনু কারণের ও কারণ-সমবায়ের পরিণত ফল মানব-চরিত্র | 


এই প্রসঙ্গে ভমন্মহাপ্রভুব জনৈক পার্ধদের উক্তি অবশ্তই স্মরণীয় -_ 
মিংহোবলী দ্বিরদশূকরমাংসভোজী । 
সংবৎসরেণ কুকুতে বৃতিমেকবারম্‌ ॥ 
পারাবতভ্তণশিখাকণমাত্রভোজী। 
কামী ভবত্যনুদিনং বদ কোহত্র হেতুঃ ॥ 
অথাৎ বলবান সিংহ,-হস্তী শৃকরাঁদির মাংস ভোজন করেও সংবৎ্সরে 
একবার মাত্র রতিক্রীড়া করে থাকে-_কিন্ত পারাবত শস্তকণ1 মাত্র খেয়েও 
অন্ুক্ষণ কামক্রীড়া-পরায়ণ হয়। এর হেতু কি? 


তারপর হিন্দু মুদলমাঁনের বিরোধ । আমর! মুদলমানদের প্লেচ্ছ বলি এবং 
ছেষ করি তাদের গোমাংস ভক্ষণের জন্ত । 

পল্লীতে পলীতে হিন্দু এবং মুসলমান গৃহস্থের বাঁড়ী বাড়ী ঘুরে গরু এবং 
গোশালার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমার ধারণা হয়েছে যে, তথাকথিত গ্রেচ্ছরা। 
গোহত্যা করে__সত্য, কিন্তু তারা যে পরিমানে তাদের গোধনের অর্থাৎ গাই 
ব্লদের যত্র করে, তাহার কিছুই আমর] অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চজাতীয় হিন্দুরা 
_-করতে পাবি না, ব1 করি না। তার প্রত্যক্ষ ফল এই যে-_ আমর! গোহত্যা 
করি অল্পে অল্পে তিলে তিলে, ধীরে ধীরে, অথচ গরুকে বলি--ভগবততী 
মাতৃস্থানীয়া । বাছুরকে বঞ্চনা] করে তাঁর পমস্তটুকু মুখের গ্রাস নিঃশেষ করে 
কেড়ে খাই মায়ের সামনে তার উপবাসী বৎসটা কাতর চক্ষে চেয়ে থাকে__অল্পে 
অল্লে শুকিয়ে মরে--মরে গেলে তার চামড়ার মধ্যে পাট কিবা তুলার প্যাকিং 
দিয়ে গোমাতার শোকে সাত্বন। ক'রে, তাকে গ্রবঞ্চনা ক'রে, হুদ্ধ শোষণ 
করি। এই আমাদের গোঁভক্তি। মদ্জিদের সামনে বাজনা বাজালে 
মুনলমানের অপহিষ্ুতার কারণ যেমন জিদ ব্যতীত আর কিছুই নয় 
তেমনি গোমাংস ভক্ষণের জন্য হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষ কেবলমাত্র জিদ 
এবং প্রাচীন কুসংস্কার বাতীত আর কিছুই নম্ব। হ্ক্মভাবে আমাদের 
চিত্ত-বিশেষণ করলে দেখা যায় যে ঠিক এই গোমাংস ভক্ষণের জন্য আমরা 
ইউরোপীয়দের ততট! বিদ্বেষের চক্ষে দেখি না--যতটা! বিষ আমাদের দৃষ্টিতে 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৯৯ 


বর্ষণ করি, আমাদের প্রতিবেশী মূনলমানের প্রতি। আমার মনে হয় এর মূলে 
একটু পযুধিত গ্রীতির পুতিগন্ধও সংমিশ্রিত আছে। হিন্দু এবং মুলমান এক 
মায়ের দুই ছেলে। হিন্দু তার মনের ভাব এবং সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং 
সম্মনের দ্াবী-বিদেশী ইউরোপীয়ের নিকট কিছুমাত্রও করে না কিন্তু সে 
আশা করে_নে শ্রদ্ধা সম্মন এবং সহাহ্ভূতি তার মুসলমান ভাইয়ের নিকট 
থেকে পাবে, বিশেষতঃ যখন তার সেই দাবীটুকু পূরণ করতে ধর্মেও বাঁধে না 
এবং ক্ষতিও হয় না। কিন্তু সে তা পায় না আবার সেইরূপ মুসলমান ও 
হিন্দুর নিকট মেই প্রকার শ্রদ্ধা সম্মান ও সহানুভূতি চায় কিন্ত পায় না। ইহার 
ফলে পরম্পর প্রতিবেশী এই দুইটা প্রাচীন জাতি প্রবল কাটাকাটি করে মরছে 


আর এই গৃহহ্ন্ব ও ভ্রাতৃবিবে!ধের স্থবিধাঁটুকু করে নিচ্ছে স্বার্থাঙ্নসদ্ধিৎস্থ স্থচতুর 
তৃতীম্ন জাতি । 


আজ আমাদের হিন্দু, এবং মুসলমান দুটো জাতকেই ভূতে পেয়েছে! এই 
ভুত আর কিছু নয়--এর নাম--অতীতের মৌহ। একদল তাকিয়ে আছেন-- 
কোন পশ্চিম সীমান্তে হছদূর বিদেশে, কৰে কোথায় ইসলাম ধরনের গৌরব বৰির 
অভ্যুদয় হয়েছিল সেইদিকে-_-আজও তাই তাদের স্বমাতা জন্মন্ুমির ক্রোড় 
থেকে--মুগ্ধ দৃষ্টি পড়ে আছে দেই বিমাতাঁর পদতলে । আর একদল তাঁদের 
আভিজাত্য গৌরবের প্রাচীন জন্মপঞ্জি কা খুলে বসে আছেন, কবে কোন সাবন্রি 
মন্তর আমলে--ভরঘাঁজ, কশ্ঠপ প্রভৃতি নামে দেবর্ধি, মহধি বা ত্রদ্ষর্ধি ছিলেন 
যাঁরা আমাদের অধস্তন অধঃংপাতকে ধন্ত করে গেছেন। আমাদের 
গৌন্র-গৌরব, আজ্ত আমাদের গৌরবের না হয়ে লজ্জার পরিচয় হয়ে উঠেছে। 
মেনে নিলাম তাঁরা এতই বড় ছিলেন যে পঞ্রাস্থি দিয়ে ব্নির্মাণের জন্য প্রাণ 
দান করেছিলেন- আশ্রিত পক্ষীর জন্য স্বীয় শরীরের মাংস দাঁন করেছিলেন, 
অতিথির জন নিজ সন্তানের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। 
কিন্তু স্টো নিয়ে গর্ব না করে--আমাদের লজ্জায় মুখ লুকিয়ে থাকা উচিত, 
এই কথা মনে করে যে, আজ আমাদের সে তুলনাক্--কি ভয়ানক অধংপতন 
হয়েছে। সে পরিচয় আজ আমাদের আরগ লজ্জার কারণ এই জন্য যে 
আমর! আজ আমাদের ভাই বন্ধু গ্রতিবেশী এবং স্বদেশবাসীর সখ সৃবিধ! অথবা 
মনস্তির জন্ক, দেহের হাড়, দেহের মাংস, দেওয়া তো! দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও 
ত্যাগ শ্বীকার করতে কুঠ! বোধ করি। 


১০৩ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


হিন্দীতে একটী দোহা আছে যে-_ 
হাকে সে টা, চলে।-শু খে আতর বাপায়_ 
(আউর) পুছে বেটা! জানিও তো--দে নদী বহায়__ 


অর্থাৎ ঘে ঘোড়াকে ক্রমাগত হেট. হেট করিয়া হাঁকাইতে হয়-- এবং ঘে 
আতরকে নাকের নিকটে রাখিয়া সঙ্গোর নিংশ্বাসে গন্ধ আদ্রাণ করিতে হয়, 
এবং যে পুন্রকে তার পিতৃপুরুষের পরিচয় জানাইতে হয়-তার নিজের 
পরিচয়ের কিছুই নাই--এই তিনকেই নদীতে ভাদিয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের 
হয়েছে_-“কোন কালে দুধ থেয়েছি তাই হাতে সরের গন্ধ!” 


ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়--উপবীত এবং উপাধিমাজে পধ্যবসিত শর্মাকে আজ 
চিনতে হয় শুধু শিখায় এবং স্থত্রে। চোখের আগুন, আমাদের আজ কতক 
উঠেছে কপালে কতক নেমেছে মুখে এবং উদবে। 


ক্ষত্রিয় বলেন তিনি বর্মা-জানি না তাহার “বর্ম” বর্ষ পরিধানের সহিত 
কোনও মৌলিক সম্পক আছে কিনা শোনা যায় বপ্রবাহনের রাজত্ব নাকি বর্ম 
পর্যন্ত বিভৃত ছিল! ক্ষত্রি আজ--ক্ষত থেকে পরিত্রাণ করবেন কি-- 
পরশুরামের কৃঠারের আঘাতে অগ্যাপি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছেন । 

বৈশ্য ও শূদ্র তখনও ছিলেন মাটির মানুষ এখনও তাই,_তীরা কৃষিকার্ধ 
করেন_-“ধুলার শরীর তুমি হবে ধুলিসার”--এই বিধি শিরোধার্ধ করে 
ব্রা্মণ-নামক পুরুষ পরম্পরাগত অধিকার প্রাপ্ধ “নর্দেবতা'কে - 
ঠাঁকুরঘরে ঠাকুরমশাই সাজিয়ে রেখে, নিজেরা পদধূলিতে ধঘরিত হয়ে। 
পার্দোদক পান করে কৃতার্থ বোধ কবেন। 

কথায় কথা বাড়ে, তবে নিন্গা করা আমার উদ্দে্ট নয়। নিন্দা করবো 
কার? শুধু নিজেদের কুটার প্রাঙ্গণে ব'সে--নিজের ঘরের অভাব অনটন 
অসপ্ভাব স্খলন পতন ক্রটির--আলোচন! করছি মাত্র। উদ্ষেশ্ত,_ প্রথমতঃ 
সকলের মনে-ব্যাপকভাবে প্রশ্ন জাগানো, -“কুত আগতোহপি” এবং 
“কুতোহমি গন্তা” ! 

আজ পশ্চিমযাত্রার পথে যদি ভারতের ভাব-ধারার পাথেয় সঙ্গে না থাকে, 
এবং শ্বগৃহে পাশ্চাত্য অতিথির অভ্যর্থনায় যদ্দি প্রাচোর স্বকীয় লম্পদের পরিবর্তে, 
পাঁউকুটী পরিবেশন কর্তেই বদ্ধপরিকর হই, তা হ'লে আমর! পাশ্চাত্য গুরু 
এবং পাশ্চাত্য মহাজনের ছার! ভাঁরাতুর এবং অভিভূত অধমর্পণের মত, অবজ্ঞাতই 
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হ'ব। আজ প্রয়োজন হয়েছে নিজেদের প্রবোধ দেবার--“কিসের দুঃখ, 
কিপের দৈন্, কিলের লজ্জা, কিসের কেেশ”-আজ প্রয়োজন হয়েছে নিজেদের 
প্রবুদ্ধ করবার --*্নিজ শক্তিম্‌ উমাং পশ্ত মহেশ ইব নৃত্যসি”__আজ প্রয়োজন 
হ'য়েছে-- আড় চোখে চাওয়া, ঘাড় বাঁকিয়ে সবীহ্ুপ ভঙ্গীতে চলা, এবং বিষ- 
কুস্তের অন্তর নিয়ে পয়োমুখে কথা বলা-__একাস্তভাঁবে পরিহার করবার । আজ 
আমরা কোদালকে কোদাল বলতে কুষ্িত হই । শুকরকে শূকর বলি না--বলি 
হয় গজক্ষয়'-_নয় “মুষিক বৃথ্িগি। এমনি সত্যেব অভাবে এবং 'অপলাঁপে, 
মিথ্যার প্রভাবে এবং প্রশ্রর়ে কেবঙ গোঁজামিল দিয়েই চলেছি ; জল ত্যাগ করে 
মরীচিকার পশ্চান্ধীবন করছি-_নিজের অন্তরের অবিকশিত কুট্মঙ্গের যে গন্ধ- 
অন্ধ হয়ে পথ খুজছে_-বিকাঁশভিখারী অশরীরী যে দেবশিশ্ত--লুটিয়ে লুটিয়ে 
কাদছে, তাঁদের দিকে কর্ণপাত না ক'রে, কম্ত,রী মুগলম আত্মহারা হয়ে 
বহিমূথে ছুটে চলেছি । এই ছুটে চলার আকাজ্ষ1--এই প্রগতির উদগ্র 
আগ্রহ, এই অজ্জাভ ঢৃ্প'ভের আকধণ থেকে প্রবৃত্তির দশ ঘেড়াকে বন্বায় বেঁধে, 
পাঞ্জন্য বাজিয়ে নিযুগ্ত্রিত ক'রবে-আজ কোথায় সেই হদর্শনধারী হৃধীকেশ? 


এই ভারতের মহামানবের নবজন্মলন্ধ নৃততন যৌবনের জলতরক্ষ প্রতিরোধ 
করবার জন্তা ঝষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বল্‌তে হয়, 


«এ যৌবন জলতঙ্গ রোঁধিবে কে _- 
হবে মুবারেশহবে মুরারে 1৮ 
বল্‌তে হয়-“কদ্র”গ যন্তে দক্ষিণং মুখং কেন মাং পাহি নিত্যম্ প্রার্থনা 
করতে হয়-- 
“আবিরাবিষ্ন এধি --” 


“প্রকাশ হও গেো- উদয় হও গো-পথিক হও গে! নয়ন-্পথে” | অজ্জনকে 
যুদ্ধে ব্রতী করুবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন-_ 


“হতো বা গ্রাপ্লাসি স্বর্গম 
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌।” 
অপর দিকে, যুদ্ধ না করলে _ 


ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথা 
যেষাঞ্চ ত্বং বন্ছমতো। ভূত্বা যাশ্যসি লাঘবম্‌। 
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একদিকে নির্ভয়ের পৌরুষ,_অপর দিকে কাপুকষতার লজ্জা, ইহার 

মধ্যে বিচার করিয়া! পথ নির্বাচন করিতে হুইবে,-দ্বীকাঁর করিতেই হইবে-_ 
“উদ্ধবেদাত্মনাত্মীনং নাত্বানমবসাদয়েখ 

কারণ যখন--“জাতন্তহি ঞ্বো মৃত্যু ক বং জন্ম মৃত্তত্য চ” 

তখন এই অপরিহার্য মৃত্যুপথের পথিক মারীচের মত--একদিকে রাম 
এবং অপর দিকে রাবণের মধ্যে, আপাতন্থন্দর এবং পরিণাম মধুর নয়নানন্দ 
বামচন্দ্রকে বরণ করাই বাঞ্ছনীয় । মৃত্যুই আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত (করে, 
মৃত্যু-চিন্তাই আমাদের--গ্রলোৌভনের অস্তর!লে ব্যাধের বাগুরা দেখাইয়া দেয় । 
দক্ষিণা কাপিকামুহির এক হাতে বর এবং অন্ত হাতে বৈরাগ্যরূপ অভয় 
প্রদান করে। 

দুর্বলচিত্ত বাক্তিগণ মৃতযাভয়বশতঃ বার বার মৃত যন্ত্রণা ভোগ করে-_ 
নিভীক পুরুষ-_মৃত্যু ঘখন আপিবার আসিবে--'দা]] ০0208, 191) 1 
আ]]] 90209”, বলিয়া নিধিকাঁর চিত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেন । 

মহাশক্তি ও মৃতুাঞ্জয় তীহার কানে কাঁনে “মাতৈ১” বাণীর অভঙ় মন্ত্র গ্রদান 
করেন। 

এই অভয় মন্ত্র মুক্তি পথের প্রথম সোৌপান। এই মন্ত্র ব্যক্তিগত ভাবে 
আয়ত্ত করিতে পাঁরিলেও সমগ্র দেশ ব্যাপক ভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়-_ 
এবং বৈধীস্তিক মুক্তির আলে! চোঁখে পড়িলে তন্বারা-বাঁজনৈতিক স্বাধীনতার 
পথে সহজেই অগ্রসর হওয়া যায়! দেশের এবং দশের স্বার্থে নিজের স্বার্থ অহ্বতন্তর 
ভাবে মিলিয়া যায়-- প্রাণ পরার্থপরতাষ পরিপূর্ণ হয়। 

এই যে নিজেকে জানা” নিজের সঙ্গে, নিজের সত্তা ও শক্তির সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়_-যাহার পারিভাষিক শব্ধ হ'ল-_'আত্মজ্ঞান, ইহাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ । 

যাজ্সবন্ধ্য যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার মানসে ধেত্রেয়ীকে বল্লেন তার 
বিষয়ে প্রাপ্যাংশের “পাওনা গণ্ডা” বুঝে নিতে,-তখন মৈজ্জেয়ী বল্লেন-_ 

“যেনাহং ন!মৃতীস্তাম্‌ কিমহং তেন কুর্ধাম্‌ ?” 

কথাট1 আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হ'তে পারে _কাঁরণ-_ 

বৈরাগ্য প্রচার করতে আমরা বসি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষা এবং 
সে শিক্ষার _বিশিষ্টতা এই যে- এখানে “অনাসক্কি" বস্ঘটা বৈরাগীর যেমন 
প্রয়োজন, _গৃহীরও তেমনি প্রয়োজন । 
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এবং এই আদর্শের দ্বারা আমাদের ধর্ষধ সমাজ এবং নাহিত্যকে অনুপ্রাণিত 
করতে হ'বে। নইলে আজ ইংরাজ-মহিল! শীত-গ্রধান দেশে অর্ধাঙ্ষ নগ্ন কবে 
যদি সমাজে বিচরণ করেন তাহা! হইলে আমাদের গ্রীক্-গ্রধান দেশের মহিলাগণ 
বারো আনা নগ্ন না হইবেন কেন1--এযুক্তি যদ্দি আশ্রয় করা যায় এবং-_. 
ইংলগ্ডের সহিত ত্েরাশিক করিয়া ভারতবর্ষকে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হল, 
তাহাতে ভারতের--না আছে কল্যাণ--না আছে আত্বলম্মান। 


ইংলগ্ডের আদর্শ-ভোগ। ম্থখের জন্য ভোগ । ভারতের আদর্শ 
ত্যাগ। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ইন্ডিয়জ সুখের প্রতি আসক্কিত্যাগ। 


মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌস্তেয় শীতোঞ্সুখছুঃখদাঃ | 
আগমাপাঁয়িনোহুনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষম্থ ভারত । 


এখানকার যা ভোগ তা” ত্যাগের মুখে ভোগ--তেন ত্যক্েন ভুলীথাত” 
কারন -“তাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্”। সাধারণতঃ যে সুখকে আমরা সখ ঝলি-_- 
তাা বিষয়েন্তিয় সংযোগফলে, '“মাত্রাম্পর্ জনিত। আমাদের প্রার্থনীয় যে 
সথ,ভাহা “সথখমাত্যন্তিকং বত্তদ্দ্বিগ্রাহামতীন্দরিয়ম্‌।” 


“নাল্লেমখমস্তি”--ভূমৈব আখ 19 
সেই ভূমার প্রধান ভূমি এই ভারতবর্ষ । 


মুক্তির আদর্শও এখানে দ্বিবিধ । এক ব্যক্তিগত ব্রহ্গঙ্জান জনিত “নির্গতং 
বাণং গমনং যন্মিন্‌ প্রাপ্ধে ত্রহ্মণি ভ্লিরাণংগ-অথবা নির্বাণ মুক্তি-ইহ! 
মায়াপাশ হইতে জীবের মুক্তি--আর এক সমহিগত মুক্তি ইহা কোনও 
বহিরাগত প্রতিকূল শক্তির প্রভাব হইতে সমগ্র দেশের মুক্তি। 

ভারতবর্ষ এই উভয় প্রকার মুক্তির সাধনা সমকাঁলে করিতে বলেন এবং 
আরও বলেন যে এই উভয় প্রকার মুক্তি অন্যোন্যাশ্রন্নী অর্থাৎ উভয়ে উত্তয়কে 
আশ্রর়্ করিয়া থাঁকে--উভয়ে উভধ্কের সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়! 
থাকে । কারণ আত্মজান ব্যতীত শুধু রাজনৈতিক যুক্তিতে যদি সখ থাকিত, 
তবে পাশ্চাত্য জাঁতিই সখের আদর্শ হইত-_পাশ্চাত্তা নবনারী লালসার বহ্ছিতে 
পতঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় দগ্ধ হয়া অবিরত আর্তনাদ ও হাহাকার করিত ন1 এবং 
স্থথের ম্বখাত সলগিলে ডুবিয়৷ মরিত ন1। আবার কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবন্মুক্তি 
_-যাঁহা একের দুঃখ নিবৃত্তি করে-_কিন্ত একতার বন্ধনের মধ মহানন্দমর় 


১০৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী 


মুক্তির শ্বাদও জানেনা, সম্ধানও রাখে না, তাহা দেশের ও দশের আদর্শ হইতে 
পাঁরে না। এই জাতীয় মুক্তির অভাবে -স্বতির বিধি মিথ্যা, নিষেধ মিথ্যা, 
রাজার আইন কান মিথ্যা,_কাঁরণ তাহারা থাকে পুথির পাতায় । নরনারীর 
আচাবে এবং রাঁজপুকুষদের বাবহাঁরে ভাহাব] অঙ্গীরুত হয় না,_ অন্বীকৃত হয় 
প্রতি পদে পদে । কথায় ষলে__& 17820010] ০1 2018176 19 09669 00080 & 
9৪1 ০৫ 7181১৮৪-_অর্থাৎ এক বন্তা-আইনের পর্ভের চেয়ে এক মুঠে। সর্ত 
সাবাস্ত করবার শক্তি অধিকতর মুলাবান,_কাঁরণ পুঁথির আইন যতই কড়! 
হউক না] কেন, তা'র সম্মীনের শেষ কথাট1 চিরদিনই জনশক্তির সহযোগিতার 
উপর নির্ভর করে। 

আমাদের ক্ষুদ্র জীবনেক সবপ্রকার শষ্টিস্কিতিলয় থেকে এই বিশ্বের 
জন্মস্থিতিভঙ্গ পর্যন্ত সমগ্র বাপারটা নির্ভর করে এই শক্তির সঙ্গে সংযমের 
মিলন সম্পাদনে। স্ষ্টি শক্তির অশ্বের মুখে এই সংযমের বলা! লাগিয়ে 
চলেছেন কালের কারক পুরুষ । 

“সর্দ্ব ভূতাঁনি কৌস্তেয় গ্ক্ুতিং ঘাস্তি মামিকাম্গ 

এই প্ররুতি- জীব-জীবনের মহিত ওতপ্রোত ভাঁবে বর্তমান । এই গ্রকৃতির 
প্রকাশ ছ্িবিধ। এক মিত্র-প্রকৃতি বা অন্ুকুল-শক্তি (9০091979807) অপর 
অমিত্রশক্তি (10111701601) বা প্রত্িকুল শক্তি-ইহাকে সহজে পরাজয় করা যায় 
ন1 সতা, কিন্থ তাই বলে চান্িবামান্র ইহাকে জয় পত্রও লিখে দেওয়া যায় না। 
ইহাকে জয় না করা গেলেও মিত্র-শক্তির ছারা পিছু হঠান যায়, এ মোঁকর্দমাঁয় 
ভিক্রী না মিপিলেও যথেষ্ট পরিমাণে দিন লওয়া! যাঁয়,- সেইজন্যই আপৎকালে 
আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ) প্রলোভন কালে পরধর্ম অর্থাথ ইন্িয়-ধর্ম তইতে স্বধর্স 
অর্থাৎ আত্মধর্মকে বক্ষা করিবার জন্ত যুদ্ধ, এবং দেহনাশকারী ব্যাধির আক্রমণে 
দেহ ক্ষার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন । নচেৎ সকল শান্তের অনুজা! এবং সংস্কৃত 
শাস্ত্রের 'লোট, ও “বিধিলিঙও প্রতায় নিতাস্তই নিরর্থক হইত। 

প্রবন্ধের প্রথম ভাগে-_এই শক্তির উদ্বোধনের জন্যই আধুনিক তথাকথিত 
নারী প্রগতির বিরুদ্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাই ব'লে কেহ যেন মনে না করেন 
যেআমাদের নারীর আদর্শ হবে পুটুলীবদ্ধ অলঙ্কার, লজ্জার গুরুভাব, এবং 
অশিক্ষার অন্ধকার,--এই ভ্রিসমন্বয়ের ঘনীভূত পরিণাম! একপ নারী নিজেও 
হয় অচঙ্গীয়তন এবং যে পুরুষ একে বিশেষক্ূপে বহন করবার জন্যই “বিবাহ; 
করে, সে পুকষও ইহার ভাবে হয়ে থাকে পঙ্দু। 


নিবন্কনিচয় ও ভাষণাবলী ১০৫ 


চণ্তীর মধ্যে যে নাবীশক্তি পুরুষ শক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন তিনিই 
বলেছেন-__ 


যে! মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং বাঁপোহতি 
যো মরে গ্রতিবলো লোকে সে ভর্তা ভবি্ষিতি। 


অর্থাৎ যে আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করবে, যে আমার দর্প চর্ণ করবে, 
এমন গ্রতিছ্ন্বীকেই আমি স্বামীত্ে বরণ করবো । 

সেই নারীশক্তিকে আজ শুধু “নমস্তুন্ৈঠ বললে চলবে না। আজ তার 
প্রতিবল-- প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হবে -পুরষকে হতে হবে অগ্রণী,-নারী থাকবেন 
বাম পার্থে। পশ্চাতে থাকার যুগ আমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছি--তাতে ক্ষোভ 
নাই-আমরা লাভবানই হয়েছি । যে আদর্শে নারী, পৃকষের হৃদয়ে শক্তি 
সঞ্চার করেছেন-যে আদর্শে এখনও পল্লী ভিখারীরা গন ক'রে যায় 


“শ্বক বলে,-আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল 
সারী বলে- আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল 
নইলে পারবে কেন ?” 
সেই আদশই আমাদের নিতে হবে। 
এই শক্তি__অন্তর্ুথী-ইহা লাঁলসারু বহ্িতে ইন্ধন যোগাইয়া- নিজে 
পড়িয়া অপরকে পোড়ায় নাঁ__ইহা ভোগের বুভুক্ষা নয় ইহা “হবিষা কৃষ্ণবত্ত্েব” 
_উত্তরোত্তর ভোগাকাজ্ষাকে বাড়াইয়া চলে না-_ ইহা নিজেও চায় শক্তি 
এবং প্ুরুষকেও যোগায় শক্তি__বলে :-- 
“বুক্তে যোর জাগে কদ্রবীণ1” * *+ 
“নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার”? 


আজ আমাদের দেশের তরুণ নরু নারীদের --নব জাগরণের দিনে-নতনের 
লঙ্গে পুবাতনের এই সঙ্গত যোগন্থত্র টুকু রাখতে বলি, কারণ-_ 


পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্বং 
সঃ ্ 

সম্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরপ্তজন্তে 

মুঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ। 


১০৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


অর্থাৎ 
পুরাণ বলিয়া যাহা কিছু সব-__ 
নহে সমাদর-যোগা নহে। 
নবীনের বেলা শুধু অবহেলা-_- 
তাই বা কাহার বিচারে সে? 
যেজন স্থজন সুধী সঙ্জন-_ 
মজে সে গুণের বিচার করি 
পরের জিহ্বায় যেই জন খাঁয়-_ 
মূঢ় পর্রীবাদ তাহারি করি। ( শ্বরুত অন্বাঁদ ) 


প্রেমের খবূপ ও রূপ 


প্রেমের “শ্বরূপ” অর্থে তার ম্বকীয় রূপ বা সত্ত। অর্থাৎ বিশ্তদ্ধ সত্তা। আর রূপ 
অর্থে তার বহিঃপ্রকাশ বা ব্যবহারিক প্রকাশ, যেরূপে তাকে আমর] নিত্য 
প্রত্যক্ষ করি জীবনের বিবিধ সম্পর্কে ও সম্বন্ধে, আদানে এবং প্রদানে | 

আত্মার সহিত আত্মার- গ্রীতির ও আত্মীয়তার সর্ববিধ সংস্পর্শ এবং 
সম্পকই প্রেমাত্ক। 

এই প্রেমের গতি হয় তিন পথে। জীবের প্রতি, “জাত্বৌপম্োন ভূতেষু 
দয়াং কুর্বস্তি সাধবঃ”_.অথবা “পম: সর্বেধু ভূতেষু মঞ্তজিং লভতে পরাম্‌”। 
শমন্মহা প্রভূ, তুলসীদাঁদ, নানক,__সকলেই জীবে দয়াকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন 
জীবে দয়, নামে কচি, বৈষুব-সেবন, ইহ! বই ধর্ম নাই শুন সনাতন”। 
ইহাই প্রেমের প্রথম প্রকার বা প্রকাশ। 

প্রেমের দ্বিতীয় প্রকারে,_মাস্গষ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় এবং গভীর 
প্রীতিতে আবদ্ধ হয়। 

তৃতীয় প্রকারে মানুষ সেই প্রেমকেই সগ্ণ ব্র্গে বা শ্রীভগবানের নরোত্তম 
বা পুরুষোত্তম রূপে অর্পণ করে। তাকেই লক্ষা করে মহাঁকবি বলেছেন ঃ 

“সেই স্থধা আ্োতে 
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১০৭ 


কলস ভরিয়া তার] লয়ে যায় তীরে 

বিচার না করি কিছু আপন কুটারে 

আপনার তবে।” ( রবীন্দ্রনাথ ) 

কারণ, “আমাদেরি কুটীর কাননে-__ 
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে 
কেহ রাখে প্রিয়জন তে 
ক্সক্ছগ “এই প্রেমগীতি-হার 

গাথা হয় নর-নারী মিলন মেলায় 

কেহ দেয় তারে,_কেহ বধুব গলায় । 

দেবতাঁরে যাহ! দিতে পারি,-দিই তাই 

প্রিক্জনে-_প্রিয়জনে যাহ দিতে পাই 

তাই দিই দেবতারে+ আর পাবো কোথ! 

দেবতারে প্রিক্প করি প্রিয়েরে দেবতা 1৮ (রবীন্দ্রনাথ ) 
এই প্রেম ধার ধন তিনি অসীম ওদার্ধে এবং অপার সন্তোষে বসে নর-নারীর এই 
প্রেমের আদান-প্রদান দেখেন, কবি বলেছেন--“ধার ধন তিনি ওই অপার 
সম্তোষে, অপীম জেহের হাসি হাপিছেন বসে ।” তাই পাই ক্রন্গস্থত্রে এরই 
প্রতিধ্বনি “লোকবত্ত, লীল কৈবল্যম্‌।” এই প্রেমই সেই প্রেম এব" স্টে 
প্রেমই এই প্রেম-_মধ্যে কেবল একটু অগ্নি সংস্কারের প্রয়োজন হয়,যাকে 
বল! হয় 438061500 ০ 117৪+--সেই অগ্রি সংস্কারের ফলে অসম্ভব সম্ভব হয়। 
প্রথম রমণী দরশ মুগ্ধ” তাপস-কুমার খধ্শূঙ্গ --যখন ধরার নরক সিংহদুয়ারে' 
যার! নিত্য সন্ধ্যা-বাতি জ্ালায়--এমনই এক বারাঙ্গনার মুখের পানে চেয়ে 
বলে উঠেন-_ 

“আনন্দময়ী মুবতি তুমি 

ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমাবু 

ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।” 
তখন তার অন্তরের হ্বপ্ধ দেবতা জেগে ওঠেন_ কারণ সুন্দরের শ্মরণে ধ্যানে 
এবং দর্শনে এমন কলুষিত ব। কলঙ্কিত কেউ নেই যে অন্তরে বাহিরে শুচি সুন্দর 
হয়ে না ওঠে,-তাই আমাদের শুচিতায় মন্ত্রে পাই 
--€দির্বাবস্থাং গতোহপিব1। 
যঃ স্মরেৎ পুগুরী কাক্ষং স বাহাভ্যস্তরঃ শুচিঃ” | 


১৪০৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী 


তাই সেই পতিতা! নারীর শুচি সুন্দর মুখে শুনি 
“আনন্দে মোর দেবতা জাগিল 
জাগে আনন ভকত প্রাণে 
এ-বারতা মোর দেবতা তাপস 
দৌছে ছাড়া আর কেহ নাজানে। 
স্‌ চি না 
শুনি সে-বচন হেরি সে-নয়ন 
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি 
নিমেষে ধৌত নির্যলূপে- 
বাহিরিয়! এল কুমারী নারী ।৮ 
( বুবীন্্র াঁথ ) 


আত্মার এই একাস্তিক নির্মলতাঁর ফলে, পতিতা “চিন্তামণি'কে বিহ্বমঙ্গল গুরু 
সোমগিরির্‌ও পূর্বে গ্রণতি জানিয়ে বলেন__ 


“চিস্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুকর্ষে 
শিক্ষাপুরুশ্চ ভগবান শিখিপিচ্ছমৌলিঃ । 
যৎপাদকল্পভকপল্পবশেখবেয 
লীলা! স্বয়ং বংরসং লভতে জয়ঞ্ীঃ ॥৮ 
( কৃষ্ণ কর্ণামৃত ) 


মহাকবি এই অগ্রি-দীক্ষার প্রার্থনা করেই বলেছেন -_. 


“আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে, এ জীবন ধন্য কর--এ জীবন ধন্ত কর 
দহন দানে ।” 


এই অগ্ধিসংস্কাবের মূল মন্ত্রটি হ'ল--কশ্মৈচিৎ প্রিয়ায় বা দয়িতা্জ বা ম্বাহা, 
এই সমর্পণের মন্ত্র প্রেমযজ্জে আনুতির মন্ত্র। যিনি হোতা বা হোক্রী ত্বাকে 
আত্মস্থথ সহ আপনার বলতে “যথাপর্ন্থ' অর্পন করতে হবে সেই প্রেমস্বরূপের 
উদ্দেশে । 


প্রথমে সে প্রেম থাকে “পরশমশি' তাকে লক্ষ্য করে পদ্দকর্তা বলেন-_ 
“দৃথি বধুয়া পরশমশি--সে অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার সোনার বরণ খানি,” 
বলেন, “তোমারি গরবে গরবিণী আমি রূপলী তোমারি রূপে*--সেই মিলনের 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাঁবলী ১০৪ 


প্রেম, বিরহের আগুনে দগ্ধ হয়ে, চিস্তামণি হয়ে ওঠে । তথন পরশেরও গ্রয়োেজন 
থাকে না-- 
যখন “কপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মৌবু।” 
যখন বিরহিণী পথিকবধুর কণীঙ্গেষপ্রণয়ি-জন--আশার অতীত দুরদেশে 
অবস্থিত। প্রশ্ন ওঠে যে, এই অগ্রিসংক্কারে কি দ্ধ হয়-__কি হয় পবিত্র? কি 
হয় পরিবন্তিত? --উত্তর, -__'আতেেন্ডিক়-গ্রীতি-ইচ্ছা-বূপ--হাশনো- 
মহাঁপাপ7া'_মহাবৈরিরূপ যে কাম ভাই দগ্ষিতের প্রীতি ইচ্ছায় বা বৈষ্ণব কবির 
ভাষায় “কৃষেন্দডরিয় প্রীতি ইচ্ছা” রূপ,__ প্রেমে পরিণত হয়। ফলে অন্ধতম যে কাম 
তাই প্রেমরূপ উজ্জ্স ভাস্করে পরিণত হয়। তখন প্রেমই 1179 (অগ্নি), প্রেমই 
116৮ (আলোক) এবং প্রেমই 99118176 (আনন্দ ), প্রেমই যুগপৎ সংস্কারের 
অনল, নয়নের আলে! এবং হৃদয়ের আনন্দ। 
ছেলেবেলায় যখন বড়দের বৈঠকী গানের আড্ডায় আড়ি পেতে লুকিয়ে 
গাঁন শুনতাম তখন একদিন শুনল ম-- 
“প্রেম অভিধানে মানে ভালোবাসা 
যদি ব্ল বুঝি ন1,_যদি বল সথঝি না, 
ম্কায়ের প্রমাণে তুমি চাষা ।” 


্যায়ের প্রমাণে তখন তাই গ্রমীণিত হলাম! কিন্তু কৌতুহল সেদিন থেকেই 
বেড়ে চলল প্রেম কি,_-তা৷ জানবার জন্য । বয়সের বশে আরে! বড় হতে লাগলাম 
--কবির মুখে শুনলাম “ভালো যার] বাসে শুধু তারা ভাল থাকে, প্রেমহীন 
সার। হয় বহি আপনাকে !” তখন মনে হয়েছিল বুঝি ভালোবাসতে পারলে 
আর অন্ুখ-বিস্থথ জর-জারি হয় না, স্বাস্থ্যট! ভালে! থাকে-_তখনো নিধুবাবুর 
গান শুনি নি যে-- 

“বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হতে মরণ যন্ত্রণ। ভালো! 

সে যে অনন্ত যাতন1--এ যাতন অল্পকাল” । 
তখনে। কবিরাজ কবির মুখে শুনি নি--“এই প্রেমার আম্বাদন তথ ইক্ষু চর্বণ 
মুখ জলে ন1 যায় ত্যজন। এই প্রেম! যাঁর মনে, তাঁর বিক্রম সেই জানে 
বিষাম্বতে একজ্র মিলন।” রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন--িত্বাপী পুট 
পাঁকতোহপি গরলগ্রামা্পি ক্ষোভণঃ।” 


১১০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


তার পর কবি সত্যেন্দ্রনাথের ড০০ ল৪০র এই অন্বাদটি পড়ি-_ 
“ভালবাসি নারী, পুজা করি দেবী-_মুরতি তোর 
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ করেছে আমারে-_ 
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর 
নয়ন দিয়েছে, দেখিতে কেবল তোমারে ।” 
ক্নন্যম্থী অনবস্ভ এই প্রেম--একেই হয় পূর্ণ-এবং সেই এক না হলে বিশ্ব 
জগৎ হয় শূন্য । ৰ 
কিন্ত কি এই প্রেম__কেন এই প্রেম না হলে চলে না? একজন ইধরাঁজ 
কবি লিখেছেন :-- 


“57086 18 109, 6209৮ ৪,]] 6109 ₹৮০110. ৪1)0014 
01)1771 90 700001, ৪0905 20 £ 


৬1080 18 106,618, 109101)0] ০০ 200 
1 080 119 ভা1017096 16 2 


11059 18 ৪ 52:8106 200. 8, 81856১ ৪, 6022)916 
200. 9 098,809 


1185171১৮59 1000 1009 09808 800. 
ভ৪,001106€ 18 200 10198959, 


)1)09910 ০ 1999 16১ 1 জা6 ০০০1০ 9 1১০9০9$1+ ][ 
810098% 0০9840% 1$ 


118100--1 ত0. 18,61062 0987 168 96706 0080 
1150০ 17) 1119 10006 1.১ 


স্থতরাঁং এই প্রেম না হলে কাহারও চলে ন1। হ্যটির প্রাককালে নির্ধিশেষ__- 

একমেবাছৈতমের্ও চলে নি--“প ৰৈ নৈব রেমে, সঃ অকাময়ত জায়! মে স্যাৎ 
তম্মাদেকাকী ন রমতে স্‌ দ্বিতীয়মৈচ্ছত্ড * ** ততঃ পতিশ্চ পত্রী চ অভ- 
বতাম” 1 বৃহদারণ্যক ১।৪।৩ কিন্তু সে কথা এখন থাক, পরে বলা হবে। 
এই প্রেম সম্পর্কে শিশুকালে একটি গান শুনেছিলাম তা আজও মনে গাথা 
হয়ে আছে 

“লুকিয়ে তাঁলবাসৰ তারে জানতে দেবো না! রে- 

জানতে পারলে প্রাণ সে নেবে প্রাণ তে দেবে না রে” 

বসিয়ে হৃদিসিংহালনে,_হাসবো কাদবো৷ আপন মনে, 

মজেছি আপনি মজি তার মজাবে! না বে--॥ 


নিবন্ধনিচন্ন ও ভাষণাবলী ১১১ 


এই প্রেমে প্রেমতত্ববিদ্রা বলেন যে--নিজের স্থখের প্রসঙ্গই থাঁকে না, 
কারণ প্রহনাদ বলেছেন : ন্যস্ত আশিস আশান্তে ন স্‌ ভৃত্য: স বৈ বণিক ! 
একই অর্থে বাংল! গানে পাই :-_ 

“যে দেয় প্রেম করে ওজন, সে জন প্রেমিক নয়কে1! কখন 
সংসারের বণিক সেজন থাকে সংসারে |” 
তাই শ্রমন্মহা প্রভু বলেন__ 

“আগ্লিষ্য বা পারদ্দরতাং পিনষ্রু মাম্‌ 

অদর্শনান্র্মহতাং করোতু বা 

যথা তথা ব! বিদধাতু লম্পটো 

মগ্গ্রাণনাথঘ্ক স এব নাঁপরঃ” 
তখন কেবল-__“ঘুগার়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং_ শৃন্তং মন্যে জগৎ সং 
গোবিন্দবিরহেণ মে।” 

এ রাজ্যে যেদগ্নিত সেই দেব--যে শ্রেষ্ঠ সেই বরিষ্ঠ-যে বন্ধু সেই 
জগদেকবন্ধু এবং করুণৈকপিঞ্ু--তাই কর্ণাম্বতে লীলাশুক বলেছেন--“হে দেব 
হে দয়্িত হে জগদেকবন্ধো *** হা হা কদানুভবিতাদি 
দৃশোর্মে ।” 

লৌকিক গানেও পাই-_ 


পর্দং 


ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে-_- 
আমার শ্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে। 


এই প্রেম তখন--প্ররুতিগত--00708816801008] বা অস্থিমজ্জাগত 
হয়ে পড়ে। 


“আমার পরাণ যাহ! চাঁয় তুমি তাই তুমি তাই গে! 
তোঁম] ছাঁড়া আর এ জগতে মৌর কেহ নাই কিছু নাই গো। 
তৃমি স্থথ যর্দি নাহি পাও-যাও স্থখের সন্ধানে যাঁও 
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে আর কিছু নাহি চাই গে! । 
যদি আর কারে ভালবাসো, যদি আর ফিরে নাহি এসো, 
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও আমি যত ছুখ পাই গো। 
( রবীন্নাথ ) 


১১২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাব্লী 


অন্যত্র ফরাঁধী 25810 কবি 0180809 003০, প্রেমের মুখে, কানে 
কানে এই কথা শুনেছেন এবং বলেছেন-_ 
“1109১ 61018 6910619 8,077707)16100) 
৬151809759০: 10101 205 1)7:98,80১-- 
50101690908 100৮ 610 0000.16100 


4$000198097009 ৪168 61099 17099,? 


অর্থাৎ “তাই ভালো, যা তোমার ভালো১-- 0705 111 09 9009. | “ভাই 
আত্মেক্জরিয় রীতি ইচ্ছা নাহি গোপিকাঁর”_ এবং--“রজকিনী প্রেম নিকবিত 
হেম কাম গন্ধ নাহি তায” । এই “বরজকিনী প্রেম? অন্য অর্থেও পার্থকনাম1-- 
কারণ ইহাতে 1059106 এবং 01698701706 দুই-ই আছে। প্রথমে হয় 
4019801708+_ যখন তার ফলে এনমেষে ধৌত নির্ষল রূপে" বারাঙ্গনার অস্তর 
থেকে তার কুমারী সত্তা! তার “জাঘুনদ হেম? সদৃশ পবিত্র অন্তরাত্বা আবিভূ্ত 
হয়--বাহিরিয়া আসে-- এবং তখন তাঁর গায়ে অনুরাঁগের রঙের ছোপ লাগে-_ 
সেই অন্রাগে রঞ্জিত হয়ে তখন সে গায় : 

“্য্দি পরাঁণে না জাগে আকুল পিয়াসা 

চোখের দেখা দিতে এসো না 

ভালবেসে যদি দুখ পাও সখা 

পায়ে ধরি ভাঁলবেসো ন11” 

সে ভাঁলবাসা সর্বত্যাগী ঠরাগী,_সে কিছু চায় না, কিছু রাখতেও চায় 

না, তাই £ 

“যাহ! চাও সখা দিব ফিরাইয়ে 

স্বৃতিটুকু ফিরে চেও না” 

জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কি? এ বিষয়ে লৌকিক প্রেমের কবি 

[030 85:00 যা বলেছেন, অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক প্রেম গ্রলঙ্গে গীতাও 
তাই বলেছেন । 5:০০ তার প্রিক্ার সম্বন্ধে বলেন ঃ 
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গীতাতেও ঠিক তাই, আমাদের নেই “তাহার” বর্ণনায় বারংবার পাই 
পিরমং পুরুষং দিব্যং-_“উত্তরমঃ পুকযন্তস্তঃ, যিনি ক্ষরাত্মক সর্বতৃতের অতীত, 
'অক্ষরং ব্রন্ধ পরমং' এবও উত্তম। ভগবত্তার কথা না ভোলাই ভালে কারণ 
এশ্বরধ নিয়ে প্রেম হয় না-_মাধুর্ধ ব্যতিরেকে । 
গীতায় তাই 'এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোইন্তথা' বলবার পূর্বেই 
শমান্‌ পুকষোত্তম বলে [নয়েছেন-_-জ্ঞানের লক্ষণের মধোই,“ময়ি চানন্ত- 
যোগেন ভক্তিণবা শচাঝিণী ।* (১৩1১১) 
তিনি ষুগপৎ্ বিশ্বানুগ (10008,0906 ) এবং বিশ্বাতিগ (68080920910) 
'তৎস্্্া তদেবাহ্ুপ্রাবিশৎ্ট তাই ভাগবত বলেন “আকাশবৎ অস্তরং বহিঃ? 
॥ ১০।৩৯।৪ )। 
তিনি অন্ধ জ্ঞানতত্ব ছলে (১1২১১) তিনি পুরুষোত্তম--(1000175169 
10015%10081165 ) মহাঁন্‌ প্রতুর্বৈ পুরুষঃ (উপনিষদ) এবং 'গতি্ভর্থী প্রভূঃ 
সাক্ষী” (গীতা)। 1000169 কেন, যেহেতু “তদেখ রম্যং কচিরং নবং নবং, তদেৰ 
শশ্বন্মনসো মহোতৎসবং”, রমণীয়, কেন না, “ক্ষণে ক্ষণে যন্গবতামুপৈতি তদের রূপং 
বযণীয়তায়া:” 
প্রেমের বাঁজ্যে আকাশের মত অসীম অর্থে 1007)169 বল! উদ্দেশ নছে। 
কষের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন 
অয় জ্ঞান্তত্ব ব্রজে ত্রজেজ্দ নন্দন 
সর্ব আদি সর্ব অংশ (কিশোর শেখর 


চিদানন্দ দেহ সর্ববাশ্রয় পর্বেশ্বর | (চরিতামবত) 
অথাৎ 

ঈশ্বর: পরুমঃকষ্ঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ 

অনাদিরাদিগোৌবিন্বঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥ [ব্রহ্মসংহিতা) 


কাহার ছ্বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন- স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ ল্ক্ষণ। 
'আকুতে গ্রকতে জানি ত্ববূপ লক্ষণ 
কাধ্যত্বারা জ্ঞান এই তটন্ক লক্ষণ | 
আমিও এই অথেই প্রেমের শ্বরূপ' ও “কূপ” ব্যবহার করেছি। বেদের 
ব্রষ্মোপাসনা কেমন করে ভাগবতের রাগাত্সিক প্রেমে পরিণত হয়--এবং কেমন 
করে সেই প্রেমই নরনারীর মিলন-মেলায় বিকৃত কামে পর্ুষিত হয় তার 
হেতুভূত এই নবসঙ্গরসায়ন অপূর্ব অনির্বচনীয় বস্। 
৮ 
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বেদাস্ত স্থইিতত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বললেন £ 

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ 
প্রযস্তাভিসংবিশস্তি তদ ব্রহ্ম তদ্‌ বিজিজ্ঞাসন্ছ ইতি ।” 

“সদেব সৌম্যেদমগ্র আপীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌।” 

তার পরের উপলব্ধি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, তার পরের বথা, 
'আনন্ময়োহত্যাসাৎস্বেদাস্তহক্র | | 

ব্রহ্ম আননাম্বক্ূপ এবং 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুক্তশ্চন |” 
আনন্দাদ্ধেব খন্দিমানি ভূতানি জায়ন্তে,_-আনন্দেন জাতানি জীবস্তি আনন্দং 
্রয়স্ত্যতিসংবিশস্তি- যেহেতু স্থষ্টি কবে ব্রহ্ম স্ষ্টির মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ 
(17017879206) হয়েছিলেন সেহেতু ব্রন্ধকে শুধু আনন্দস্বরূপ বলেই শ্রুতি 
গুতিনিবৃত্ত হলেন না,_বললেন আরও আগের কথা, সব কখার শেষের কথা 
মৌন নীরুবতা কারণ “যতো বাচো! নিবর্তস্তে এবং যেখানে আম্বাদন হয় 
'মুকব।' বললেন, “সো বৈ সঃ রসং হবাক্তং লব্ধ] নন্দী তবতি স্তন্ধী 
ভবত্যমতীভবতি” । অর্থাৎ এইবার বেদান্ত করলেন কাব্যের সঙ্গে করমর্দন। 
যে বেদাস্ত বলেন 'আহ্ুপ্তেরামতে: কাপং নয়েদ বেদান্তচিন্তয়া সেই বেদান্ত 
দ্বীকার করলেন যে উচ্চত্র বেদান্ত এবং উচ্চতর কাব্যের বিষক্গবস্ত একই । 
বলা যায় না ধলেই বিশ্বমঙ্গপ তার মধুবাই্ইকে মধুরং মধুরং বপুরস্ত 
বিভো-্বধুবং মধুরং বদনং মধুবং ॥ মধুগন্ধি মৃদু স্মিমেতাদহে।-- অধুরং 
মধুরং মধুর মধুরম্‌ ॥ বলেই শেষ করলেন। উপনিষদ্দের 'মধুবাতা খতায়তে 
ইত্যাদি মধুমতী স্থক্তিও তাই। 

কারণ কাব্যের লক্ষণ নির্ধারণ ক$তে গিয়ে আলঙ্কারিকবা স্বীকার করেছেন, 
বাক্যং রসাত্মুকং কাঁব্যং। কাব্যের মধ্যে পাপ্ডিত্য, বৈয়াকরণিক স্তদ্ধি এমনকি 
নৈতিক ্লীলতাঁও যে অবশ্য রাখতে হবে এমন কোনও আবশ্তিক বাধ্য-বাধকতা 
তার! সেকালেও রাখেন নি, কিন্তু রেখেছেন তার জন্য শুধু বলের কষ্টিপাথর 
বেখেছেন তার জন্ত বলিকদের চিত্তবিনোদনের এবং অনুমোদনের মানদণ্ড যাব 
জন্ত জ্বয়ুং কালিদাসও বলেছেন_“আপরি-তোষাদ্‌ বিছুষধাং ন সাধু মন্তে 
প্রয়োগবিজ্ঞানম্ত । 

এই বসব্রন্ষেব পরিচিতির পর, বেদাস্ত” আয় শ্রুতি স্থতি ন্ায়-_অর্থাৎ 
উপনিষদ, ব্রন্ষস্থত্র এবং ভগবদগীতার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকতে পারল না। 
তখন স্বয়ং বেদব্যাসকেই বেদাস্তস্থজ্রের বেদাস্তের সঙ্গে কাব্যের পরিণয়ে ঘটকালি 
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করবার জন্ক এবং সেই প্রয়োজনে অভিনব ভাস প্রণয়ন করবার জন্য শ্রীমদৃভাগবত 
প্রণয়ন করতে হ'ল। তাই দেখি, ব্রহ্ম হজের মঙ্গলাচরণের পর প্রথম স্থত্র 
“জন্বাগ্থস্য যতঃ* এবং ভাগবতেরও প্রথম শ্লোক 


“জন্মাস্স্যযতো হম্বপ্রাদিতর তশ্চার্থেষ ভিজ্ঞঃ শ্বরাট-_ 

তেনে ত্রচ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহাস্তি যত স্থরয়ঃ | 

তেজোবারিমৃদ্রীং যথা বিনিমস্তো ত্র ত্রিসর্গো মৃষা 

ধাক়্! স্তেন সদ! নিবস্তকুহকং সত্যং পরং ধীম়ছি ॥ 
এই এক ক্লোকেই সমগ্র বেদাস্তের যুূলকথা আবৃত্তি করে রসশাস্ত্রের মঙ্গলাচরণ 
এবং রাস্থলীর ভিত্তিপ্রস্তর স্কাপন করা হ*ল। বৈদাস্তিকরা যেমন বলেন; 
অবিদ্ভাবশতঃ দড়িই হয় সাপ, রজ্ভবতে সর্পত্রম অধাস্ত হয় বলে। রসিকরাও 
বলেন, প্রেমই হয় কাম, দেহে আত্মবুদ্ধি অধ্যন্ত হয় বলে এবং সেই ভ্রমবুদ্ধিতে 
দেছেরু স্থখে আত্মসুখ- কামনা হানা দেঁয় বলে । এই আত্মস্থখাকাজ্ঞা অধ্যস্ত 
যে-দেহের দেউলে “আত্মা” বাস করেন - সে বাড়ীটাই কামরূপের হানাবাড়ি। 
ভাই গীতা বলেন, “জহি শক্রং মহাবাতেো। কামরূপং ছুবাসদম | “দেভে 
আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্বান”_-চরিতামৃত। প্রেমতক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ 
করতে শাঙ্ডিল্য বলেছেন, “1 পরান্তরক্তিরীশ্বরে”__অর্থাৎ ঈশ্বরে পরমানগুরক্তিই 
প্রেম। কিন্তু নারদ আরুও সার্জনীন এবং উদারভাবে বলেছেন--“সা 
কশ্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা” অর্থাৎ তা কাহাবও প্রতি পরমপ্রেমরূপ । মনে হয় 
তাই এই প্রেমযৌগকেই শ্বীকৃতি দান করে--“অত্যাসবৈরাগ্যভ্যাং তন্গিয়োধ*” 
বলে-_-মনঃসংযমের উপায় নির্ধারণ প্রসঙ্গে খষি পতঞ্চলিও উদারভাবে সুত্র 
প্রণয়ন করেছেন--“যথাভিমতধ্যানীদ্বা। ভূর্বাণা যখন ছুম্মস্ত-ধ্যানমগ্। 
শকুত্তলাকে অভিশাপ দান করেন তখন কি শকুস্তল। ঠিক এই শ্থজ্রেরই 
গ্রমাণস্বরূপে ধ্যানস্মাধিস্থা ছিলেন না? 


“অয়ি অতিথি পরিভাবিণি !-- 
বিচিন্তয়স্তী ষমনন্তমানসা 
উপোধনং বেসি ন মামৃপস্থিতম্‌। 
স্মরিষ্ততি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্‌ 
কথাং প্রমত্তাং প্রথমং কৃতামিব |” 
বিপ্রপত্বী যারা রাসস্থলীতে যেতে পাননি তারা ধ্যানযোগে দেহের শঙ্খল কেটে 
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পিগ্ররমুক্ত বিদেহ আত্ম! নিয়ে তার সঙ্কে মিলিত হলেন--“ধ্যানেন যামঃ পদয়োঃ 
পদবীং নখে তে” “তদনুম্মরণধবস্ত জীবকোবাস্তমধ্যগন্” ভাগবত (১০1৮২।৪৭) 
“্ষংলক্ধ? চাপরং লাভং মন্থতে নাধিকং ততঃ” তাই তারা বলতে 
পাবেন 
“সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও 
জীয়স্তে মরিয়া! যে আপনারে খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাঁও ?” 
কারণ তখন-- 
"আ্াথির নিমেষে যদি নাহি দেখি ততুৰ পে পরাণে মি 
চণ্ডিদদাস কয় পরশর'তন গলায় গঁ(ণিফ! পরি ।” 
ভাগবতেও দেখি এই ধ্যানযোগে বিদেহমুক্তি অথল' মুক্তি কেন বলি, বলি' 
প্রিয়সংযুক্তিলীভ যথা : 


অস্তগৃষগত্াঃ কাশ্চিদ্‌ গোপো?হলব্বিনিগ্মী: | 

কুষ্ণং তন্তাবনাুক্তা দপযামীলিতলো চনাঁঃ ॥ 
এবং তারপর 

ছুঃসহ-গ্রেষ্ট-বিরহ-তীব্র-তাপধুতাশ্তভাঃ | 

ধ্যানপ্রাপ্ীচাতাঙ্সেবনিবুতা! ক্ষীণমলা: | 
কামে ভয় বিষয়তষ্া এবং প্রেমে ₹ষ বিষয়-বিম্মর« ' কাম আপনার স্থে 
স্থথী, প্রেম প্রিয়ের দয়িতের বা দপ্রিতার স্থথেই স্বঘী। কামে আত্মচিস্তা, প্রেষে 
সম্পণ। আত্মহারা প্রেমের পরিণামে হয় একেবারে আত্মজ্ঞানশৃন্তত1 ) কাম 
চায় ভোঁগ, প্রেম চাঁয় 'ভ্ঞাগ। কামের উদাহরণ ভ্রমর, প্রেমের উদাহরণ পতঙ্গ 
তাই তাদের বর্ণনাবু পার্থক্য দ্রষ্টব্য : 


“ভ্রমর গোলাপে কহে-_ক্ামি তোঁরে কত ভালবাসি 

রজনী প্রভাত হলে নান! ছলে তাই নিতি আসি, । 

পতঙ্গ শুনিয়া কানে হাপিক়া বিদ্রপ করি কহে 

'লম্পট কি জানে প্রেম মন তার মধুপানে রছে। 

প্রিয়া মোর দীপশিখা আমি তার রূপে পুড়ে মরি 

ভন্মীতভূত প্রাণ মোর প্রেম তবু ফিরে হাহা করি” ।” (শ্বরচিত) 
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এই কাম ও প্রেমের গ্রভেদ প্রদর্শনে চরিতামৃতকার চিরস্মরণীয়। 

কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ। 
আত্মেকিয় গ্রীতি ইচ্ছা! তারে বলি কাম 
কষ্েিয় প্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাঁম। 
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল 
রুষ্ণ স্থথ তাৎ্পধ্য মাত্র প্রেম ত প্রবল । 

ক সর্তত্যাগ করি করে কৃষ্ণের তজন 
কষ সুখ হেতু করে প্রেমের সেবন। 
ইহাকে কহিয়ে কৃ দৃঢ় অন্ুবাগ-_ 
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি অন্ত দাগ। 
জতএব কামে গ্রেমে বহুত অস্তর 
কাম অন্ধতমঃ প্রেম উজ্জ্বল ভাক্কর। 
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ 
কৃষ্ণ স্থথ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ । 


এ জন্বেই “প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌।” চত্ডিদাসও মধুর 
সাঁবে এই প্রেম বা পিরীতির বিশ্লেষণ করেছেন । 


“বিছি এক চিতে ভাবিতে ভাঁবিতে নিরমাণ কৈল “পি 

স্থখেব সাগর মন্থন কবিয়া তাহে উপজিল “রি? 

অমিয় ছানিয়। যে রস বুৃহিল তাছে বিনাইল “তি? 

এ হেন পিরীতি লভিল যে জন তার অবশেষ কি ?” 
**  “কেবা নিরমিল গ্রেম সরোবর নিরমিল তার জল 

দুখের মকর ফিরে নিরন্তর প্রাণ করে টলমল। 

গুকুজন জ্বাল] জলের শিহল]1 পড়শী জিয়ল মাছে 

কুল পানিফল কাটায় সকল সলিল বেড়িয়া আছে। 

কলঙ্ক পাঁনায়, সদা লাগে গায়, ছানিয়া খাইল যদি 

অন্তরে বাহিরে কটু কটু করে সুখে দুখ দিল বিধি। 

কহে চঙ্তিদিল শুন বিনোদিনী সুখ দুখ ছুটি ভাই 

স্থথের লাগিয়া যে করে পিরিতি ছুখ যায় তাৰ ঠাই ।” 


১১৮ 
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অন্য পদে বলেছেন-- 


চত্ডিদাস বাঁণী, শুন বিনোদিনী পিরিতি না কছে কথা 
পিরিতি লাগিয়৷ পরাণ ছাড়িশে পিবিতি মিলয়ে তথা 


আর একটি সমস্তার সমাঁধানও কবিরাজ গোস্বামী করিয়াছেন-_ 
সেটি এই--“গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন 


সুখবাঞ্। নাহি স্থখ হয় কোটিগুণ। 
গোপিকা। দর্শনে রুষ্ণের যে আনন্দ হয় 
তাহা হৈতে বহু গুণ গোপী আব্বদয়। 
তা লবার নাহি নিজ স্থখ অন্গবোধ । 
তথাপি বাড়ছে স্থখ পড়িল বিরোধ । 
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান 
গোঁপীর সখ কৃষ্ণম্থখে পর্ষবসান ' 
গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্পত। 
সে মাধুধ বাড়ে যার নাহিক সমতা । 
আমার দর্শনে রুষ্ণ পাইল এত স্ত্খ 
এই স্থথে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ । 
এতএব সেই স্থথে কু স্বথ পোষে 
এই হেতু গোগী প্রেমে নাহি কাম দোষে । 


তাই পাই আদিপুরাণে__ 
মন্মাহাত্মাং মধ্সসপধাং মৎ্শ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্‌। 
জানস্তি গোপিকা; পার্থ নান্যে জানস্তি ততুত: | 


প্রেম তত্ববিদ্রা যৌন প্রেমকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন । বলেছেন, প্রেম ব 
রূতি তিন প্রকার--সাধাবণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা। ইহার উদাহরণ স্থলে 
“সাধারণ” প্রেমকেই প্রথম ধরা যাক । 


প্রথম-_ 


শুধু প্রেম শুধু মনের মিলন মিলনের ভালবাস! 
বেগবান প্রেম প্রেমের আবেগে বিনিময় গ্রত্যাশা। 
প্রেমের মিতাঁলী তালীয় রসের নিংস্থত নির্ধাস 
জোয়ারের টান প্রবল তুফান ফেনিলোচ্ছল ভাষ। 
'সাধারণ+-প্রেম সুখের প্রবাহ, আমার স্থখের লাগি 
আমি করি প্রেম তুমি কর প্রেম দেছের মিলন মাগি। 
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ছ্থিতীয়-_ 


দ্বিতীয় যে প্রেম সমন্বয়ের উভয়-'সমপ্তস 
অর্ধেক দিয়! অর্ধেক নিয়া আপোষে ছিসাব কহ! । 


প্রেমের তৃতীয় সমধিক প্রিয় উজলে মধুরে খাটি 
উজাড় করিয়া দেয় থেই প্রেম “সমর্থ? পরিপাটি । 
তুমি স্থথী হবে আমারে বাসিয়া--তোমারে বাঁসিকা আমি, 
দেহের গেহের গণ্ডী ভাঙিয়া অলকানন্দাগামী । 
অবাধর সীম] প্রেমের মহিমা! পরিধি মানে কি কত? 
আরে আছে আরে! দাও তবু আরো! নাহি সে ফুরায় তবু। 
বৈষ্ণব কবিতা পে পন্ড ছত্রে ছন্দে এই শেষোক্ত প্রেমে পরিপুর্ণ- 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর। 
বিন্বমঙ্গলের পাগলিনী এই মধুর রসের একখানি অপরূপ ছবি-_ 
ঘাই গো এ বাজায় বাশ প্রাণ কেমন করে 
মেঘে একল। কালা কদমত্লায় দাড়িয়ে আছে আমার তবে । 
যত বাশরী বাজায়, তত পথপানে চায়, 
পাগল বাশ ডাকে উভবায়-. 
(আমি) ন1 গেলে সে কেঁদে কেদে চলে যাবে মানভরে । 
মীরার গ্রেমও এই প্রেম-- 
“মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুস্বা না কোই--” 
গীতায় শ্ীভগবান “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব তজামাহম্” স্বীকার 
করেছেন--শ্রীমস্তাগবতে বলেছেন -- 
“অহং ভক্তপরধীনোহৃহ্বতন্ত্র ইব ছিজ 
সাধুভিগ্রস্তহদয়ো৷ ভকৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ |” 
“নাহমাত্মানমাশংসে যন্তকৈঃ সাধুভিবিন11” 
'অফ্ধি নিবন্ধ হাদয়াং সাধবঃ সমদর্শনা: 
বশে কুৰ্স্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিরঃ সৎপতিং যথা ।” 
“সাধবে। হদয়ং মহাং সাধুনাং হদয়ং তবহম্‌ 
মদন্যতে ন জানস্তি নাহং তেভ্যে। মনাগপি।” 
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ঠিক অনুরূপ ভজনাত্মক মধুর রঙের অভিব্যক্তি পাই 010218680) [58610 
ভক্তদের মুখে-- 

[6198 8 1088919 ৫5 10509 51910176 01) 01 6109 51610. ৪0] (0 
198 13710960010 & 911917% 10787718909 ০, [619198050০2 81] 
(1796 108 17810009120 ০ 16, ৪1] 6086 009 09 98190. 0110, 0 &19 
16991 800. 1099 16991, 60 7810 0100] (108 10198,8079 ০1168 14058 
(07095215111) 0. 891) । 

ইবেজ্্রনাথ দত্ত তাহার “]11199809010198] (3198%01768-4 9100. ৪৪. 
[০৪ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন শ্রীরাধাই সম্াভীবের অতিদ্বী বা ৪০09 তিনি 
“মহাভাবময়ী”। 

108,018, 18 6108 101069৮5109 ০01 %11 10919 01 (0090, 10819 ০] 
19707818,. 02015 009] 109 19 1001108,) 105%8 2:91880 (0 108 1)১-61) 
[00 9]:,27 

প্রেমিক ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান ষড়ৈসশ্বর্ষময় নহেন--তিনি প্রেমময়--100109 
4১00071 বা 9991686 ]/0৪-- ভক্ত যখন রাগমার্গে শ্রবেশ করেন-- 
ব্রজভূমিতে প্রবেশ করেন,- তখন তার ভক্তি (29₹০৪1০3 ) প্রেম (1059 )এ 
পরিণত হয়। 

[১ ৬. ৩0080 বলেন---]11 60 ৪০০] 18 6০ £০ 02 6০ 101217617 
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1018179,5 6196 19809 0087) 0801 6০0 608 9091025 01 1718 9011. 

পূর্বরাগকে তারা বলেন? 10159 2:86 08009 ০ 195৪. 

প্রেমিক ভক্ত বলেন “00 10591 ] £159 10891 6০ 61099, 
[10106 ৪৮9] 02] 00109 6০ 9.৮, প্রার্থনা করেন - -119859 1[0)89 69 
10166 10069 6০ 61058910, 1008101706 100 ৪০০] 0৮ 07109, ] আ1]] 
29101099119 7)06101776-- 6111 1800. 112 00109 871109, 36, 0:88)081159- 
এব মুখে তাই শুনি-_-“€020090101081)10 161) 11056. 101%1709- 
এর কথা । 

প্রেমিক ভক্ত যখন নারী হয়ে পুরুষোত্তমে 'কাম' নিবেদন করেন তখন-_ 
“মহাশনো। মহাপাপমা” এই কাম বজিতও হয় না, নিগৃহীত হয় না-তার 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১২১ 


৪0107098830) হয় না-,যার প্রতি লক্ষ্য করে গীতা বলেছেন--"প্রকৃতিং 
যাস্তি ভূভানি নিগ্রহঃ কিং করিস্তরতি” শাস্ত্ের শাসনবাক্যে ভার কি করতে 
পারে? তবে কিহয়? হয় 095০0010210%] ৪0117086101) বা পারদের 
স্তায় উধ্বপাতন | 15866 (0868109080৮ ) বলেন--'0£ ৪1] আও 1000 
12) 1119, 012] 11) 10569 18 01197:9 ৪, 68866 01 619 100861081 90869,8. 
00708900901 11) 6:06 100586101910,-_ 10879 15 100 ৪80717099 ০ 
19911778. [58108] 881098,610108 89 ৪1088010208 ০01 608 8809 
08/৮96০02৮ 89 6109 98198010208 ০ 10৪১ 0201 170100169)5 10181)67 
9100 1002:9 0012)1)19১,১ 

তাই দেবধি নারদ তাঁর ভক্তিশ্জ্জে বঙ্পেছেন-_-“তদ্পিতাখিলাচার: মন্‌ 
কামক্রোধলোভাভিমানাদিকং তন্মিক্নেব করণীয়ং তশ্মিন্নেব করণীয়ম 1” তাহা 
পরিপূর্ণ 8০10117780101) ব্যতীত আরু কিছুই নয়। 

(07071185180 1058610-ক1ও ঈশ্বর এবং জীবের প্রেমের পাবস্পরকতায় বা 
অন্টোন্তশ্রযিত্বে বিশ্বাসবান। এই প্রেম 19017070908] অর্থাৎ 1,917 
616 1059 ০0 0900 81998 10 6109 10980, 101005৮ 00906, 900. 
8180 16818 1059 102 61799. 

ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের "অপূর্ব গান এই গ্রসঙ্গে স্মরণীয় : 

“কে বলে হবি বাঁজা হরি প্রেমের ভিখারী । 

প্রেমের ভিক্ষা পায় না বলে চক্ষে বহে প্রেমের বারি! 

ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে কাধে দাড়িয়ে ঘারে হরি কাদে, 

হসিমাথ! বদন্টাদে বিষাদ রেখা পারি সারি। 

প্রেম না পেলেও কাদে, পেলেও কাদে, 

প্রেমেই পাগল প্রেমের হবি |” 

আধ্যাত্মিক প্রেম রাজ্যের এই পবুষ্পবের গ্রতি টান বা! আকর্ষ* অবিচ্ছেদ্য । 
তাই শ্রীকফের হাতে বাশ-যার সবে “ভিন্দন্সগুকটাহভিত্তিমভিতো! বভ্রাম 
বংশীধ্বনি:”- অর্থাৎ এই বিশ্বব্রক্ষাণড কটাহের ভিত্তি পর্ষস্ত কেপে ওঠে, 
“লোকাহ্ন্মদয়ন্‌ শ্রতিং মুখরয়ন্‌ ক্ষাণীরুহান্‌ হর্যয়ন্ত_ বেজে উঠে বিশ্বজয়ী 
বংশীনাদ। একই ব্রম্ধা্্ও আবার সংখ্যা কোটি কোটি--*কোটি কোটি 
যুতানীশে চাঁগানি কখিতানি বৈ” । বিজ্ঞান বলেন, 98০1) 868: 18 & 801), 
800. 88 2101) 0108 ০0970626019 ৪০1৯7 ৪5969000) 
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প্রেমের আদি বসের আদিম কথাটি আমর] বৃহছদারণ্যক উপনিষদেই পাই। 
ব্রন্ধ অবিভিন্ন নিহিশি্ ভাবে একাস্ত একাকী ছিলেন। একমেবাদ্বিতীয়্। 
কিন্ত একাকী কোনও খেলা বা! লীলা বা আনন্দ উপভোগ হয় ন1। অতএব 
সবৈ (একাকী )নৈব বেমে--তশ্মাৎ একাঁকী ন রমতে। স ভ্বিতীয়মৈচ্ছৎ 
সঃ অকাময়ত জায় মে স্যাৎ। (বৃহঃ ১৪।৩)। সহ এতাবান্‌ আস, 
যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্কৌ। সইমমেব আত্মানং ছেধা অপাত্য়ৎ। ততঃ 
পত্তিশ্চ পত্রী চ অভবতাম। (বৃহঃ ১1৪।৩ ) 
বৈষুব পরিভাষায় এই পরম পতি পুরুষৌত্তম শ্রীরুষষ এবং এই পত্ী পর" 
প্রকৃতি শ্রীরাধা । 
যোগেনাত্ম! স্ষ্টিবিধো ছবিধারূপৌ বভুব হ 
পুমাংশ্চ দক্ষিণাপ্ধঙ্গং বামাদ্ধং প্রকৃতি? স্মৃতা ! 
অত্বৈতের পর এই দ্বৈত ভাব বাঁ ছৈতাদ্ৈত ভাব-অথবা অচিস্তা 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ই “লোৌকবৎ* দৈবীলীলার দাশনিক ভিত্তি। কারণ এই তেদ ও 
অভেদ 'অচিস্তনীয় এবং অনিবচনীয় । 
আত্ম! তু বাধিক1 তস্ত তয়ৈৰ রমণাদ্সৌ 
আত্মারামতয়' গ্াজেঃ প্রোচাতে গৃঢ়বাদিভি: | (স্বন্ট পুবাণ )। 
ব্হ্ষবৈবর্তপুরাঁপেও পাই_-“মমা্ধাংশন্বরূপ] তবং মূল গ্রকতিরীশ্বরী” এই যে খেল, 
স্বরু হ'ল এই খেলা এবং লীলা সম্পূর্ণ লৌকিক জগতের অন্ুবূপ,-_-তাই ত্রহ্মস্থত্রে 
পাই “লোকবত্ত লীলাকৈবল্যম্*। এবং এই খেলাও জমে না, ঈশ্বরের খর্ব 
জ্ঞান নিয়ে তৃণারদপি তুচ্ছ জীবভাবাশ্রিত প্রেমিকার সঙ্গে । তাই কবিরাজ 
গোশ্বামীর লেখায় পাই-_ 
“এরশ্বর্ধ জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত 
এশ্বধ মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত। 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন। 
১৬ ঝা 
মোর পুজ্জ খোর সখ! মোর প্রাপপতি 
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি-- 
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন 
স্বভাবে হই আমি তাহার অধীন। 
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ক মাতা মোরে পুত্রভাবে ক্রয়ে বন্ধন 
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন-পালন । 
স্থা শুদ্ধ সথ্যে করে স্বদ্ধে আরোহণ 
তুমি কোন বড় লোক তুমি জামি সম।? 
প্রিয়া ধদি মান করি করয়ে ভতদন 
বেদস্ততি হৈতে সেই হরে মোর মন । 

চৈতন্য চরিতা মত ( আদি ৪র্থ) 
ভাই পদ্দকর্তার মুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেন__ 
প্রিয়ে। তুমি মহাজন কি কর ভতসন 
সুধাসম মোর লাগে। 
এবং সে জন্যই, কেবল যে রাগমার্গে-- 
তজে কৃষ্ণ অনুর 'গে 
তার কষ্মাঁধুধ হুলত ॥ 

ভাই 0107196180, 0059619-রু [ও বলেন-_ 

[09 7:81898 6119 91017168009 19%9191008 17060 079 ০ 
18718176952 800 09111570089 *  * 1405 918 0 000. 10859 & 1)01101 
০ ৪0191017185 * *:01097 816 00৮ (01810691090. ভা180 80 
৪1008,291097),--11)9স ৪29 &৮ 1)0709 ( 100700.910011178 10580101810) ). 

তাই অন্দ্রনের বিশ্বরূপ দর্শন এবং যশোদার বিশ্বরূপ দশন সম্পূর্ণ পৃথক । 
অন্ভন স্তব করেন, ' সগদগ+ং ভীতভীতঃ প্রণম্য”__ মা যশোদা শ্রীরুঞ্চকে কেউ 
কোনও অভিচাব করেছে ভেবে বুকে হয়তো! মুখামৃত দিয়ে ছুর্গানাম জপ কবে 
আপন বক্ষে জড়িয়ে ধরেন। 


প্রবাসী ভার ১৩৬৭। 


কবিতিলক অক্ষয়কুমার বড়াল 


বিগত ২র এপ্রিল শনিবারে এবং ৩র1 এগ্রিল রবিবাবে কবি অক্ষয়কুমার 
বড়ালের শতবাধিক জগ্মোত্সব পালিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবং 
সাহিতা তীর্থে। উভয়ন্ত্র কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সভাপতি ছিলেন । 
তিনি দ্বুখ করিয়া মস্তবা করেন যে, তাহার শতবাধিক জন্মোৎসব 
রাজোচিতভাবে পালিত ওয়া উচিত ছিল, এবং দানসাগরের পরিবর্তে কবির 
এই তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ দেশবাসীর দুর্ভাগা এবং দাসীনতার পরিচায়ক | 

অধুনা! দেঁশবাপী প্রতিতাঁধান কবি জঅক্ষয়কুমাতকে এবং অন্যান 
অপেক্ষাকৃত হ্বল্পোজ্জন বা অনুজ্ন কবিদের নাম ও রচনাবলী ভুলিতে 
বসিয়াছেন। তাহাদের কাবা-কীতিগুলি ম্মরণ করা, রক্ষা করা, তুলনামূলক 
পমালোচন] ও অন্তশীঙন করা প্রত্যেক সাহিভা-প্রতিষ্ঠান এবং সাহিন্তা 
পন্মিলনীর অবশ্য কর্তব্য 

কবির জীবনপঞ্তী £ জন্ম ইং ১৮৬*, বং ১২৬৭, শ্বান ননং প্রীনাথ রায় 
লেন, চোরবাগান । কবি ১৭ বতর বয়গে কৰি বিহারীলালের সংস্পর্শে আসেন। 
২৫ বৎসর বয়সে কবির পিতৃবিয়েগ হয়। ইং ১৯৯৭) বং ১৩১৩, ১৯ মাঘ কবি- 
পড়ী স্থবাসিনীর মৃত্যু হয়--কবির ৪৬ বৎসর বয়লে। কবির মৃত্যুর কয়েক মাস 
পূর্বে বধর্ম মচামগ্ুল তাঁহাকে কিবিতিলক? উপাধি দেন। কবির মতা হয় 
ইং ১৯ জুন, ১৯১৯ বং ১৩২৬) ৪ঠ1 আবাঢ়। 


্রন্থপ্রকাশ 3১1 প্রদীপ ২। কনকাঞ্জলি ৩। “ভুল? ৪। শঙ্খ 
কবির ৫০ বৎসর বয়সে সঙ্কলিত। (১৩১৩, ১৯ মাঘ কবির পত্বীবিয়োগে 
তাহার দ্বিধাবিতক্ত জীবনের দ্বিতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদ আরম্ভ তয়। 
শঙ্খের “বিপত্বীক, কবিতা হইতেই প্রকৃতপক্ষে “এবার আরভ।) £। 
এধা "৩১৪৯ শেষ কাবাগ্রস্থ, ৬। বিবিধ (কবিতা ও গাঁন) অপ্রকাশিত 
ব1 বিক্ষিুভাবে বিভিন্ন পত্রিকাঁয় কবিতাগুলি মৃতার পরে সঙ্কলিত হয়, ৭। 
চণীদাস নাটক অসম্পূর্ণ । 

কৰি অক্ষয়কুমার 'জাত কবি” ছিলেন অর্থাৎ সহজাত কবিত্বের অধিকারী 
ছিলেন। তীহাঁর কাব্য বচন? ত্তা্ার কবিমানসের .এক মহতী অভিব্যক্তি। 
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তাহার দৃষ্টি উদার, তাহার কল্পনা বলিষ্ঠ, ভাব গম্ভীর, ভাষা ও ছন্দমযোজন। 
সাবলীল এবং সৃষমাপূর্ণ, তাহার বাস্তবদৃষ্টি ও কাব্যসথষ্টির মধ্যে সংযোগ 


সহজবোধ্য শ্বচ্ছ এবং সামগ্ুস্যপূর্ণ। তাহার হ্ৃদয়াবেগ সথস্যত এবং প্রকাশ- 
তঙ্গী মধুর ও মর্মষ্পশী ৷ 


সমসাময়িক মনীবিগণের মধ্যে সুরেশ সমাজপতি. অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়, 
পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, বিপিন পাল, ভর ব্রজেন শীল, ভর নরেক্ত্রনাথ লাঁহা, 
ডক্টর স্থশীলকুমার দে, মোছিতলাল মজুমদার, ম-ম, হরপ্রপাদ শানী ও প্রিয়লাল দাস 
বড়াল কবি সম্বন্ধে বিশেষ সহাসভূতি ও শ্রন্থার সহিত সমালোচন1 করিয়াছেন । 
স্বেশ সমাজপভি সমালোচনার শলাক1 দিয়] কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রদীপের 
উজ্জ্বমন শিখ! উজ্জ্বলতর করিয়া নিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন, “কবিতার যে 
উপাদানে কির গুঢ় শত্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই বাঞনা। কবিতা সুন্দর, 
বাঞ্জন। স্থন্দরতব ( প্রদীপের অধিকাংশ কবিতা! এই ব্যঞ্জনাত্ব সমুদ্ধ। 


রখীজ্্রনাথের মঞ্ণ অক্ষয়কুমার ও কবি বিহারীলালের ছার] প্রভাবিত হন। 
তবে রবীন্দ্রনাথ শ্বকীপ় শক্তিত্ধে,সে প্রভাব অতিক্রম করিয়া “ম্বে মহিগরি”-__বা 
স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ! বিহ্বারীলালের ভাবভঙ্গী ও 
ভাঁষা, রূপ এবং রীতি অক্ষয়কমাবেই পরিণতি লাভ কারয়াছিল। তাহার ১৭ 
ব্সর বয়পে তিনি বিহারীললের সংস্পর্শে আসেন ও শিবুত গ্রহণ কবেন। 


কখবা সািতাকে বিহ্ারীলাল তগীরথের মত এক অভিনব পবিজ্র এবং 
গতীর খাতে প্রবাহিত করেন, কারো 'একটি নৃতন ধার! উৎসারিত কবেন। 
কবির অন্তর থেকেই পে ধারার উদ্ভব, মে উৎসের উৎসরণ এবং গঙ্গাতারণের 
মই ভাছা মহিমান্বিত এবং এশ্বধে মাধুর্ধে পরিপূর্ণ । এই ধারা আত্মকেন্ডিক 
বা 9৮০]99$%9 ভাব থেকে বূপে এবং রূপ থেকে ভাবে 80962808 60 
001001908 ৫ 5199 59:৪৪ ক্রাস্তির যে অনিধ্চনীয় রীতি, প্রত্ীতি ও 
প্রকীশভঙ্গী, তাঁহার পথ বাংলা কাব্যে প্রথম আবিষ্কুত হইল, খাটি গীতিকাব্যের 
এই প্রথম স্ত্রপাত। উপনিষদ পাই-- 


পরাকিখানি বাতৃণৎ বয়ন স্তত:পরাঁং পশ্ততি নাক্তবাত্মা 
কশ্চিদ্ধীত: প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদা বৃত্তচক্ষুরমৃতত্থমিচ্ছন্‌। 
আবৃত্তচক্ষু হয়ে অন্তরাত্মাকে দর্শন করান মতই বাংলার কবি আপনার 
তাবসমুক্রে অবগাহন করে ভূবুরির মত মুক্তাচয়ন সুরু কবলেন। 


১২৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


প্রদীপের একটি কবিতা 'হ্ব্দয় সংগ্রাম” পাঠে ডক্টর ব্রজেন শীল বলেন, 
এইখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 75070808101810-এর জন্ম হয়। এই 
অস্তছ্বন্থের কুকুক্ষেত্রে 'হৃদয় সংগ্রামে? ও "জীবন সংগ্রামে সকল আত্ীয় স্বজন 
প্রিয়জন পরিজন যেন এক একজন “যোদ্ধা বিচক্ষণ? 
কী ভীষণ চলেছে সংগ্রাম, প্রিয়জন সনে অবিরাম ! 
“পুজ্য বৃদ্ধ পিতামাত, মেহের পুত্তলী ভ্রাতা, 
সভোদরা বালিক' সুঠাম 
ভহারাও জনে জনে, উন্মত্ত এ মতারণে, 
হা জীবন! হায় ধরাধাম! 
প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী, তারো! সনে যুদ্ধ করি 
সেও শত্রসেনা একজন 
শত তপন্যাঁর ফল, এই শিশু সুকো'মল, 
'এও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ 1” 
এই অস্তহন্দের কুরুক্ষেত্রর_এ এক “দেবাস্থর রণক্ষেত্র সর্বতীত্থসাবি”। ইচ্তা 
পাপাস্থুর এবং পুণা দেবতার রণভূমি । কবি উর মনোময়ী মুততিকে অন্তরের 
ছায়ালোক থেকে উদ্বোধন করে আহ্বান জানিয়েছেন নিজের অহ্থং মমত 
অভিমান নাশ করে--সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে--এই চিত্রে রূপক 
কাঁবেোর ইত হ্ুম্পষ্ট। “প্রদীপে” আদিরসাত্মক কবিতা আছে, কিন্তু তাহার 
সংযম ও শুচিতাই ভাতার বিশেষতব। অমাজপতি বলেন, “প্রথম বয়সের 
কবিতায় এমন সংযম প্রায় দেখা যাঁয় না। উত্তরকাঁলে কবি যেস্থরুচি « 
শনীতির পরিচয় দিয়াছেন এই প্রদীপেই তাহার প্রথম স্থচন] 1” 
বড়াল কবির গীতি কবিতায় দুঃখ আছে, দুঃখের কথ! আছে কিন্তু তা 
দুঃখবাদ নভে,-41)9981701510) বা 0০510101870) নহে । এছুংখ তাহার “বিষাদ 
যোগ'। ইহা ₹ইতে যাহা বুদ্ধিগ্রাহহ অতীন্দরিয়, যাহা ্থথমাত্যস্তিকম্‌? যাক 
স্বখের নন্দনকানন তাহার ইঙ্ষিত পাওয়! যায়। পাশ্চান্ত্য দুঃংখবাদের মণ্ত 
দুঃখেই তাহার উৎপত্তি এবং ছুঃখেই তাছার নিবৃত্তি নহে । সে দুঃখবাদ 
পিরাশ্রয়,-_ নিরাশ্রয়ের কারণ নাস্তিকতা এবং তাহার ফল নাশ ধ্বংস মৃত্যু। 
বড়াল কবির ছুঃখবাদ গীতার বিষাদ যোগ,_তিনি দুঃখে অভিভূত হন 
কিন্তু নিম্পিষ্ হন না,__ এই ছুঃখবাদ আধ্যাত্মিক তাঁর প্রথম তোরণ, মাধনছুর্গের 
প্রথম সিংহছার, এই দুঃখ অতিক্রম করাই তাহার পরম পুরুষার্থ। এখানে 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১২৭ 


অবিশ্বাস নাই, নাস্তিকতার স্থান নাই। এ-দুঃখ যে ভাপ দেয়, ত1 
তপন্তার তাপ, পঞ্চতপ সঙ্ন্যাপীর সাধনার অঙ্গমাত্র,--ইহা আত্মজ্ঞানদায়ক 
আজ্মনীশের কারণ নহে । মেঘের পশ্চাতে স্থর্ধালোকের ভ্তায় দুঃখের পরপাবে 
ভূমানন্দের আতাস। কেনন] ইহার পিছনে গীতার আশ্বানবাণী 
“নহি কল্যাণকৎ কশ্চিদ্‌ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি |” 
কৰি তার অন্তর দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেন এবং জনস্ত সাস্বনা লাভ 
করবেন 'এবা'র সমাপ্তি পংক্তিতে : 
তাঙ্গিতে গড়নি প্রেম ওহে দয়াময় 
মঝণে নহি ত ভিন্ন, প্রেমস্থত্র নহে ছিন্র-_ 
ক্ব্ে ম্্যে বেধে দেছ স্ম্বম্ধ অক্ষয়) 
শোকে ধু ধু হদিমর, আছে তার কল্পতক 
নেত্রনীবে উন্দ্রধন্থ হইবে উদয় । 
সী নী ন 
মরণে কি পুড়ে প্রেম অনলে কি পুড়ে প্রাণ 
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্মদান ? 


এই বেদনা তাহাকে আত্মহারা করে নাই, আত্মস্থ করিয়াছে, ভগবনুখী 
করিয়াছে তাই তিনি প্রীর্থন। করিয়ীছেন__ 


দাও প্রেম, আরো! প্রেম চির প্রেমময়? 
আরে জ্ঞান আবো! ভক্তি আরো! আত্মজয়শক্তি 
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়। 
জীবন মরণ পানে বফে যাক হরে গানে 
হোক প্রেমীমৃত পানে অমর হৃদয় । 
তিনি ঈশ্বরকে মান্তষের মৃখ-ছুঃখ প্রণোদিত ভালো-মন্দ বিচারের উধ্রে 
রাখিয়াছেন £ 
“অনার্দি অনস্ত তুমি অসীম অপার 
আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ধরি কত ভাঙ্গি কত গড়ি 
করি কত সত্য মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার-_ 
নিজ সখ দুঃখ দিয়! তোমাবে গড়িয়া! নিয়া 
বদি কত ভালমন্দ করিতে বিচার ।” 


১২৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী 


ব্ড়াল কবির কবিতায় নাবী পুরুষের ভোগবিলাপের উপাদান পিশিত- 
পুত্তলী মাত্র নহেন, যাগার বর্ণনায় শঙ্কর বলেছেন : 
নারী স্তনতরণাভিনিবেশ! মিধ্যামায়া! মোহাবেশা! । 
এন্সাংসবসাপ্িবিকারং মনি বিচারয় বারংবাবুম্‌ | 


কনির চক্ষে নারী “এ নির্মম জীবন সংগ্রামে তুমি বিধাতার আশীর্বাদ”, 
“বি্ধাত।বু মতাঁকাবা তুমি, সপীমে স্সপীমে সম্মিলনী” | 
অথবা আসম্পূর্ণ এ সংলারে, তুমি পূর্ণতার দীপ্তি, সন্ধা মেঘে বর্গের 
আভাম্‌ 
এই কাব দুটি 85999 10791920758 6800 10 619 0৫০ ০ 128506, 
কবি নাপী একাঙকে বশ্বপ্রকাতির মতই উদার মুগ্ধ নেত্রে দর্শন করেছেন? 
“আহা প্রাণারাঙ্জ কিবা, নিমল উজ্জল দিশা, চারিদিকে খেলিছে তোমার, 
ছড়াইছে মৌন অপাঁর।” 
অথব1-- “একবার নারী তব প্রেমমুখ হেরি 
আর বার প্রকৃতির শ্যামবুক হেরি 
মনে হয় ছুট জনে দুখানি মেঘের মনত 
রহিয়াছে জগতেবে ঘেবি)- 
আমি তোমাদের মাঝে একটি বিদাৎ্সম 
চকিতে জলিয়া 
মিশায়ে মিলায়ে যাই মিশিয়) মিলিয়া .” 


কবির দৃষ্ঠি এখানে লসীম হইতে অপীমে-_ শান্ত তইতে অশান্বে-গৃহাক'শ 
হইতে অস্তরীক্ষে মহাকাশে পরিব্যাঞ্ধ। 


অক্ষয়কুমার সাধক এবং ভক্ত । রবীন্দ্রণাথ বূপ্সাগরে ডুব দেন “অরূপ রতন 
আশা কর্ধি'। বড়াল কবিও রূপে নিমগ্ধ হয়ে অক্রপের এবং অপরূপের 
সন্ধান পান । 

তিনি সৌমাসৌগ্যতরাশেবসৌয্োভাস্থতিস্বন্দরী'র পৌন্দর্ধের আভাস 
পান, যাহ! দেখিতে দেখিতে, স্বরেশ সমাজপতির ভাষায় বলি :--কৰি অন্গতব 
করেন যে, “ভীহার দৃষ্টি অপরূপের সৌনাধে মগ্ন হয়া যায় বাসনার তরঙ্ক 
প্রেমের বিক্ষোভহীন পারাবারে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া ঘায়।” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাঁবলী ১২৯ 


তাহার প্রেমের কবিতায় লালসার পক্ষিলতা! নাই,-“সে প্রেম সর্ব 
অগ্নিপৃত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্কার হাহাকার নহে, আত্মবিস্বত ভক্তের 
আত্মবিসর্জনের আকাজ্ষা |” 

অক্ষয়কুমারের কবিতা মানবিকতা (17050090190 ) ধর্মে এবং মানবিক 
সমবেদনা সমৃদ্ধ । তিনি মানুষকে ভালবাসেন, মাচছষের স্থথে তিনি হান্গেন, 
দুঃখে কাদেন, আন্তি এবং সহান্থভূতি প্রকাশ করেন। সমাজপতি বলেন-_ 
“এই জন্তই তাহার কবিতার ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণের তস্ত্রী বন্কত হইয়া! উঠে। 
তাঁহাকে এই বিপুল মানব পরিবারের একজন নিতাস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই 
মনে ভয়।” 

কৰি মানবন্বদয়ের কাঙাল-_তাই তার কবিতায় পাই £ 

“কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূন্তি নয় 
ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয় হদয়।” ( শঙ্খ) 

'কনকাঞ্চলি' (১২৯২ বঙ্গাব্দ )-র ভূমিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, কবির “প্রেমে লালসা নাই, আত্মবিসর্জনও আছে। যাহা 
স্বায়ী বন তাছাই কাবোর প্রকৃত রস, সেই রসে অক্ষয়-গীতিকাব্য চির- 
অভিষিক্ত ।” 

অনিবচনীয়কে প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার অন্তরের আকুতি এবং দৈষ্যেব 
প্রকাশ লক্ষণীয়__ 

“ঘুমাযে পড়েছে জগৎ সংসার 
পদ্দেপুষ্পে সমাবৃত মলয় নিশ্বাস 
বিমুঢ় হৃদয় ভাবে কোথা ভ।ষা তার, 
কি দিয়া নবীন পিক্‌ বসন্তে সম্ভাষে ? 
জানি কি বলিতে চাই, জানি না কি বলি 
ক্ষম এই অক্ষমতা সত্যে নাছি ছলি।” ( কনকাঞ্চলি) 

'মহতো মহীয়ান্কে “অণোরণীগ্জানে'র মধ্যে দর্শন করার দিবা দৃষ্টি 

তাহার আছে £ 


ক্ষুদ্র বনফুল-বাসে, সারাট। বসস্ত ভাসে 

ক্ষুদ্র উদ্নিমূলে বলে প্রলগ়্ প্রাৰন,_ 

ত্র শুকতার! কাছে চির উধা জেগে আছে 
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভূবন ।” 


১৩২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী 


নন্দগোপাল বলেন £ 

'পন্মাতীরে বেলকাঠ মাথায় দিয়ে চিতা-শধ্যাক্ম শায়িতা প্রি়ার স্বৃতিতে 
উদ্‌ত্রাস্ত গোবিন্দ দাসের উচ্চুসিত কান্না এ নয়, আবার মৃত্যু মহোত্পবের 
ভেতর দিয়ে চিরস্তন অমরত্বে অভিষিক্তা প্রিয়ার স্বৃতিতে আশ্বস্ত রবীন্দ্রনাথের 
নৈর্াক্তির তাত্বিকতাও এ নয়--এই হ'ল সেই স্থগভীর বেদনার অভিব্যক্তি 
যা আপামর সাধারণের নিত্যকাঁর অন্র়তি।* বড়াল কবির আঁছে 
সমাহিত নিগ্ধতা"যা গোবিন্দ দাসের বাধন ছেঁড়া ভাবোন্বত্ততার পাশে 
আরও হুম্পষ্টরূপে গ্রতীত হয়৷ 

“শঙ্খ” সম্বন্ধে ডক্টর হুশীলকৃমার দে বলিয়াছেন, 

'ঝটিকার শেষে গ্ররুতির শান্ত গ্রসন্নতা'ই 'শঙ্খের প্রধান স্বর । ইহাতে 
আর...“যাতনার জালা! নাই ইহ একটি বিষন্ন মধুর আকার ধারণ করিয়াছে । 
উষার শুকতাঁরাই সন্ধ্যার সন্ধাতারা হইয়া দেখা দিয়াছে | সায়াহ্ের 
কোমল স্িপ্কতাক্গ তাহার রূপ অপরূপ হইয়াছে ।” (নান! নিবন্ধ, পৃঃ ২৭৯-৮১ 

“বিপত্বীক” হইতে অল্প কিছু উদ্ধত করিতেছি__ 


বিশাল সংসার সেই পড়ে আছে হায়! 
সেই দিল যায় বয়ে, আলোক আধার লঙ্ষ্ে 
একা আছি শুন্তে চেয়ে এ শূন্য ধরায়। 
সে-ই নাই হায়! 


নু চি ক 


কতদিন গেছে চলে নাহি আর গৃহতলে 
লুন্তিত অঞ্চল চিহ্ন চরণের দাগ” 

নাহি আর এ শয্যায় সেরূপ আভাপ হায়! 
মে পবিত্র দেহগন্ধ সে শ্বপ্প সজাগ ! 


রা রঃ রঃ 


তার সে আছুরে মেয়ে দ্বারে বসে পথ চেয়ে 
ঠোঁটে আর হানি নাই মুখে নাই রব” 
কোলে তুলে নিতে গেলে অমনি কীর্দিয়া ফেলে 
ঘরে যেন কেহ নাই পথে যেন সব! 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৩৩ 


দাস দাসী পরিজন সকলেই ভাঙামন 
ফিরিয়া পলাতে পেলে প্রাণ যেন পায়-_ 
আধারে ছুঃহ্থপ্র সম কি দীর্ঘ জীবন মম 
কারে কি সাস্বন। দিব কে দিবে আমায়? 


ডক্টর লাহ! বলেন-_অক্ষয়কুমারের প্রদীপ প্রভৃতি চারখানি গ্রন্থে তাহার 
কবি প্রতিভার অসামান্ত পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু “এষাতে'ই তাহার 
রচনামাধূর্ধের ও কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি লক্ষিত হয়। পুঞ্জ, 
কন্বা, স্বামী, স্ত্রী বা আত্মীয় বিয্বোগের ফলে বঙ্গ-সাহিত্য যে সমস্ত গছ ও 
পদ রচনা ছারা অলঙ্কৃত হইয়াছে “এষা” তাহাদের মুকুটমণি। কেনন] “এষা” 
বাঙালীর গাহন্থ্য জীবনের একখানি আলেখ্াকে অতি দক্ষতার সহিত কাব্যের 
শ্রেষ্ঠ বূপাস্তবে পৌছাইয়। দিতে পারিয়াছে। 


শোক সাহিত্যে গছ চন্দ্রশেখরের 'উদ্ত্রাস্ত প্রেম” মানকুমারীর “প্রিয় প্রসঙ্গ” 
স্মরণীয় বচন! । পছ্ঘে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্্রপালের পত্রী-বিয়োগের কবিতাবলী, 
গিরিজাকুমারের “পত্রপুষ্প”, কায়কোবাঁদের “অশ্রমালা”, গিবীক্র মোছিনীর 
'অশ্রুকণ1” যছুনাথ চক্রবর্তীর “সতী প্রশস্তি' শোকাত্মক কাব্য সাহিত্যের 
পুষ্টিসাধন করিয়াছে । তন্মধ্যে এএষা'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মোহিতলালের 
বঙ্গেষণাত্মক মন্তবা হইতে সারাংশ উদ্ধৃত হইল। 


সমগ্র “এষা” কাব্যখানি বাঙালী কবির দাম্পত্য প্রীতির একটি মহিমময়ী 
মুত্তি। বিহারীলীল যাহাকে আপন ইট্টদেবতার আপনে বসাইয়া ছিলেন, 
সুরেন্দ্রন।থ ধাহাকে সংসারে ও সমাজে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাঁব-ভোলা কবিত্বের আবীর কুস্কুমে 
যাহার অর্চন1 করিয়াছেন, অক্ষয়কুমীর তাহাকেই বাঙালীর গৃহপ্রাঙ্গণে নিত্য 
লক্ষীপূজার উৎসবে বাস্তব সুখ দুঃখের গন্ধপুষ্প ও স্থুগভীর ন্সেছ বসের 
আলিপনায় হদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা করিয়াছেন । "*যেক্পপ একাধারে রাধিকা! 
গ অর্পণ। আত্মবিগলিত অথচ আত্মস্থ'__গ্রছণে দুর্বল, 'ত্যাগে রাজরাজেশ্বনী, 
যেরূপ যুগল প্রেমের রসাবেশে ও দাশ্য সখ্য বাৎসল্যের এক অপূর্ব সংমিশণে 
প্রাণে ভাবের ঘোর হুট করে--অক্ষয়কূমার জীবনে সেইবপ প্রত্যক্ষ করিয়! সেই 
নারীবিগ্রছের আরতি করিয়াছেন ।” 

অর্থাৎ যে দেবী এন্রিয়:ঃ সমজ্ঞাঃ সকল! জগৎ” বিরাজ করিতেছেন, কবি 


১৩৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


তাহারই গৃহীণাং গৃহদেবতারূপকে অস্তরের সমস্ত আকৃতি-দিয়া প্রেমের 
পঞ্চগ্রদীপে আরতি করিয়াছেন । 

মনীষী বিপিনচন্ত্র পাঁল-_সর্ব সংস্কারশূন্ত হইয়া কবির “এষা” কাব্যখানি 
সর্বপ্রথম পড়িয়া মন্তব্য করিয়াছেন ; আধুনিক বাংলা পাহিত্যে অক্ষয়কুমার 
এই শোকাঁত্ুক গীতি কাব্যে এক অপূর্ব বস্তর সৃষ্টি করিয়াছেন । এই শ্রেণীর 
কাব্যহটির মধো এই এষ!খানি বিশ্বপাহিত্যেও অতি উচ্চস্থান পাইতে পারে, 
ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয় উক্তি আছে বশিক্কা আমি মনে করি না।” 

শোক সঙ্গীতের মধ্যে “এষা”,- “একটি অনন্যলন্ধ সতা ও সৌন্দর্য লাভ 
করিয়াছে” “অক্ষয়কুমার এষাকে যে শোকের উপরু গড়িয়া তুলিয়াছেন 
তাহা বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে**'কবি এখাঁনে সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে 
একাত্ম হইয়া সমগ্র মানবপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গতি মিলাইয়া আপনার শোকগাথ' 
গ!হিয়াছেন, তাই তাহার এবার মধ্যে প্রতোক শোকার্ত পাঠক আপনাকে 
দেখিতে পাইয়। আপনার অন্তরের শোকের “1 শোকম্বতির বিশ্বজনীন তটুবু 
উপনব্ধি করিয়া চকিত স্তভিত ও পুলকিত হইয়! উঠেন.” 

“্দর্পণে লোকে যেমন 'আপন আপন মুখ দেখিয়া! থাকে সেইরূপ এই প্রশ্ফুট 
ও উজ্জল রূসচিত্রের মধো বৈশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্বরসের, 
রূপের ও ম্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয় বিশ্মিত পুলকিত মৃদ্ধ ও তৃথ 
হয়। এইকপ কাব্য স্িই রসবিচাঁরে সর্বোচ্চ স্থান প্রাঞ্ধ হয়। শোকচিজ্রের 
মধ্যে, এই গুণেই এষাখানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ।” 

“এষার প্রথম ও প্রধান গুণ--এই কাবোদড অপাধারণ বস্ততন্ত্রতা। 
কবি আপনাঁর জীবনের, বছিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত 
শ্বভিজ্ঞতখব উপর এই কবিতাগুলি গড়িয়াছেন:".এষাব চিন্তগ্ুলিতে কোথাও 
অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না, ইহার মধো কোথাও কিছু দুর্বোধা বা ্মবোধা 
নাউ, অক্ষয়কুমার স্থকুমার গোধুলিলগ়ে তাহাঁর কবিতান্ন্দরীর অবগনখাঁনি 
ঈম্দপহ্ৃত করিয়া পেই আলো আধারের ইন্দ্রজালেষ় মধ্যে তাহার অপ্রাকৃত 
মাঁধুর্ষের প্রতিষ্টা করিবার চেষ্টা করেন নাই। 

“মুললিত শব্দ সাজাইয়া ইন্্রসভার অনিন্দ্য সঙ্গীতের বঙ্কার তুলিয়া 
কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেয়ালির রচনা করেন নাই ।” 

তিনি প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত উপলবিলব্ধ অভিজ্ঞতা-প্রন্থুত সুম্প্ই এবং 
স্থবিন্তস্ত একখানি প্রাণবন্ত কাব্যের আলেখ্য অস্কিত করিয়াছেন । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৩৫ 


টেনিসনের “ইন মেমোরিয়াম' ইংরেজী শোকাত্বক কাব্যের একটি অনবদ্য 
শিল্প, ইহার সছিত তুলন1 করিয়! বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন যে, উহ তিনি ভঙ্গ 
তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন শোকাত হৃদক়্ে মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া! দিবানিশি 
পাঁড়য়াছেন, কিন্তু তাহা জীবনমৃত্যুর সমস্তাকে এষার মত ফুটাইতে পারে 
নাই, যর্দিও তাহাতে অতি স্বন্দর অতি গভীর অতি মধু অনেক কথা আছে। 
কারণ, টেনিসন বন বর্ষ ধরিয়া বিবিধ বিষয়-কর্মের বিক্ষেপের মধ্যে ইছার 
এক একটি অংশ রচনা করিয়াছিলেন, যোগস্থ হয়৷ রসাহ্ুডৃতিতে বিভোর 
হইয়া লেখেন নাই, সেজন্য তাঁহাতে অপ্রামঙ্গিক অনেক কথ! আছে। একটি 
রমঘন ভাব দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। তাই বিপিনচন্ত্র বলেন, “এ বিষয়ে 
এযা “ইন মেখোরিয়ম” অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । ইন মেযোরিয়মের বুনুনি 
আল্গা, এবার বুন্ধনি ঠাপা। শোক কাব্যের মুগ লক্ষ্য করণ বদের 
অভিব্যক্তি । টোনদনের কাব্যে সে গতীর কাকুণ্য কোথায়? অক্ষয়কুমারের 
এই কাব্যথানি প্রতিছত্রে নিদ্দাকণ মর্মম্পশী কারুণা অশ্র ঝরিয়! পড়িতেছে।” 
কাকণ্যেরর অভিব্যক্তিতে একমাজ প্রাচীন পদক তাঁদের বিরহ গাথ1 ভিন্ন এষ 
বাংলার অন্য সকল কাব্তাকে অতিক্রম কবিগ়্াছে বলিয়া! তাহার ধারণ] । 
'এবার কবি এব নিপুণভাবে যে অপূর্ব কারুণ্য ফুঢাইয়া তুনিঙ্নাছেন সে 
নৈপুণ্য--টেনিসনের ইন মেমোরিয়মে নাই, কালিদাসের 'রতিবিলাপে' নাই 
বেলার গানে' নাই, আছে কেবল কোথা কোথাও বৈষুব পদকর্তাদের 
বিরহ বর্ণনায় ।” 


এষার পদসমাবেশ কৌশল কৃত্রিম নহে, কসাধ্য নহে, নিতান্ত মহজ নরল 
এবং ্বাভাবিক। মনম্তাত্বিকতার বিচারেও কাবাখানি শ্রেষ্ঠ। পত্বীশোকাতুর 
কবির মর্মের স্তরে স্তরে যে আতি যে বিযোগ-বেদনা জাগিয়া উঠে-_«্তাহার 


একথানি পৰ্ষার প্রামাণ্য ধারাবাহিক ০০৮ এষা অনন্বসাধারণ 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে ।” 


এই শোকচিত্রপটে কবি শুধু নিজের শোকচিত্র শকিয়াই ক্ষাস্ত হন নাই, 
তাহার সমস্ত শোকসম্তপ্ত পরিবারবর্গের মর্মবেদনা যেন একটি উজ্জল তৈলচিত্রের 
রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


“এই কবিতাগুলিতে যেন বিশ্বের মার্বজনীন দাম্পত্য বিরহের প্রত্যেকটি 
খু'টিনাটি, আলেখ্যটিব প্রতি অঙ্গে প্রতাঙ্গে মৃদ্ঠি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা ফেন 


১৩৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


কবিতা নহে, তাবোচ্ছাল বা ভাবের তরজমা নহে-_ইছা যেন আমাদের হ্বকীয় 
অভিজ্ঞতালব্ধ পুরাতন পৰিচিত বস্ত | বিপিনচন্দ্র বলেন-_ 

“চক্ষে যাহা দেখিয়াছি এই শব্ধ চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাণে 
যাছ। ভুগিয়াছি তাহাই এখানে পুনজবিত হইয়। উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে 
সেই পুরাতন বিস্বত ভাবগুলি প্রাণের অস্তস্তলে ধেন নড়িয়া চড়িয়! উঠে ।” 

এবার কবিতাগুলি ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ, কবির ইঙ্গিতে তাহার কথিত অথের 
আভাসে পাঠকের অন্তরে নিগুঢ় অনুভূতি তাহার নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত 
হয়--তীছার মত্ত মর্মদেশ টনটন করিয়া! উঠে। “কবি একটি দুইটি কথার 
ইঙ্গিতে এক-একটি বিশাল রসরাজ্য পাঠকের মনশ্চক্ষে খুলিয়1 দিয়াছেন ।” 

বিপিনচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন যে, “এষার কবিতাগুলির দৃশ্থ সাধারণ এবং 
উপকরণ সামান্ত কিন্তু এই কবিতাগুলির উপজীব্য যে কারুণ্য- তাহা অলোক- 
সামান্ত। এই সামান্ত উপকরণ লইয়া অক্ষয়কুমার যে এমন সঞ্জীব উজ্জল 
রসমৃত্তি গড়িয়াছেন ইহাই তাহার অলোকপামান্ত কৰি প্রতিভার পরিচয়” 

পাশ্চাত্য চিন্তাশীল সমালোচকের মস্তবা মনে পড়ে--4. 0০966 0:98698 & 
10987 078 17809198080 608 চ0100708 01 6108 1007080 
10887৮, কারণ 609 ৪0086160010], 01 009 907)02:969 107 016 80968,0৮ 
18 &0. &10 60 6108 01062517190. অর্থাৎ ভাবকে কূপায়িত করলে বা মুতি 
পরিগ্রহ করালে সহজে সাধারণ জনের গ্রহণযৌগা হয় নচেৎ “কেেশোই ধিকতরু- 
স্তেষাম অব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ ।” 

তাই কৰি দাম্পত্যের বিয়োগ বেদনাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
মনস্তাত্বিক বলেন £ 700 09 &7:16101709610 01119 609 ৪00811998 8016 
18 ৪ 70817 এবং এই 20817-এর একটি আর একটি থেকে বিচ্ছিষ্ন হওয়াতেই 
আদি কবির প্রথম কবিত্ব ভাষায় ব্যক্ত হুইয়! উঠে, নিধাদের প্রতি অভিশাপে 


প্রযুক্ত হয় সেই অমর স্লোকে-_ 
ম! নিষার্দ। প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ 


যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদে কমবধী: কামমোহিতম্‌ ॥ 
কৰি অক্ষয়কুমার দুঃখের কবি নন দুঃখবাদী তে। ননই-_তিনি বেদনার 
সংবেদনশীল কবি, ধিনি সামগ্রিক হ্বকীয় শোকের বন্কতাস্ত্রিক ভিত্তিতে শাশ্বীতিক 
দার্বজনীন তাবের হর্ম্যনির্গাথ করেছেন। যেন সেটি শোকের আলেখ্যের 
চারুচিত্রশাল! । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণায়লী ১৩৭ 


মহাকবি রবীন্দ্রনাথের তিনি এক বৎসর পুরোবর্তী ছিলেন তাই মনে হয় 
যেন তিনি উদয়রবির বগাগ্রে অরুণের মতই সার্থক অগ্রগামী ছিলেন । 
রবীজ্জনাথের ভাষায় তাই অক্ষয়কুমারের স্মরণে মনে হয়ঃ 
“অপরূপ আনন্দের ভার 

বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদন! অপার 

তার নিতা জাগরণ, অগ্রিসম দেবতার দান 

উদ্ধ শিখা জালি চিত্তে অহোরাত্ঞ দগ্ধ করে প্রাণ |৮ 

* এই প্রবন্ধটি বিগণ্ ১ই এপ্রিল ১৯৬" ভারিখে বৈধবচকে বঙ্গ সাহিতা সনম্মিলনীর 


কাবাশাখাব অধিবেশরে পঠিত | 


প্রবাসী জ্যেষ্ঠ 32৬৭ 


মানব জমি 


সাহিতোর পাঠশালায় মহাশয়-বৃত্তি করার মত না আছে জ্ঞান, না আছে 
অভিজ্ঞতা, তথাপি আমাদের পাঠক পাঠিকাঁদের কাছে এই দৈ্টটুকু হ্বীকারের 
এবং এই দেম্যের কারণ কি তা” বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বোধ কচ্ছি। 

প্রয়োজন এইট যে, আমাদের আজ বনে যাওয়ার বয়স নিকট চষে আসা 
সত্বেও পিছন ফিরে তাকালে ষ্বে তৃথ্থির চেয়ে আফশোধই হয় অধিক, তার 
কারণ প্রথম বয়সে শেখাঁবার এবং সাবধান করবার লৌক ছিল কম নয়তো 
শিখবার এবং সাবধান হবার প্রবৃত্তি ছিল আরও কম। তাই আজ বর্তমান 
সময়ের কিশোর কিশোরীদের, যুবক যুবতীদের ভবিষ্ত জীবন সম্বন্ধে এমন ছু”টে 
কথা বল্‌তে চাই যাতে আমাদের বয়সে তাদের আফশোষের কারণ অন্তত: 
আমাদের অন্গপাতে কম হয়। 


ছেলেবেলায় পল্লী ভিখারীর কঠে বাম প্রসাদের গ'ন শুনেছিলাম-_ 


“এমন মানব জমি রইল পতি 
আবাদ করুলে ফ'লতে! সোনা-_ 
মন, তুমি কৃষি কাজ জানে। না।* 


১৩৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাব্লী 


সেই কথাই পরে প্রকারাস্তরে পড়লাম-_ 
“ইদং শরীরং কৌস্তেয় ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে, 
এতদ্‌ যে! বেত্তি তং প্রান্থঃ ক্ষেব্রজ্জ ইতি তছির্দ: |” 
অথাৎ হে কৌস্তেয়। এই শরীর হ'ল অমি, একে যে জানে সেই প্ররুতত 
ক্ষেব্রজ্ঞ চাষী বা প্রকৃষ্ট কৃষক । 


ইংরাজীতে পড়েছি-_ 
«০ম 80 ৪০৮ 800 ০০. 1980 ৪, 1090)6 


5০ & 10801 8570. ০০. £98%]) ৪) 01798780697 
9০ 9, 01092906917 &100 5০08 29810 ৪। 0.9961105.” 

অথাৎ এই দেহ আবু অপের মাটি রম থাকতে থাকৃতে একটি “কাজ? যদি 
বীজেব মনত ষথাকালে যথাপুখতিতে বপন করা যায় তো জন্মাক্ছ একটি 
“ম্মভ্যাস : একটি ভ্যান? যদি চারার মত লালন পালন কর যায় তো 
ফ:জ একটি চরিজ্জ+- এবং এই চরিত্রকে যদি বুক্ষণক রসাল ফলের মত বাছুড়, 
বানর এবং পোক] মাকড় থেকে রক্ষা করা যাঁফু তো সেই ফল আম্বাদনেও দেয় 
স্থখ এখং পৰে পুনর্পন কর! হ'লে উত্পাদন করে সমৃদ্ধি এবং মৌভাগ্য,-যাঁর 
আঁনন্দে_- 

“মো দস্তি পিতরো, নৃতস্তি দেবা: পনাথাচেয়ং ভূর্ভ $তি 1৮ 

আমাদের স্বর্গের পিতৃপুরুষগণ 'আমোদিত হ'ন,--দেবতাগণ আনন্দে 
নৃতা করেন এবং অতিভাবকহীন1 এই ধবিতী নৃতন নির্দেশনা ও 
পরিচাপন' পাবার আশার হন উৎফুল্লা। ইহার মধো অতুক্তি নাই। 
ইতিহাসের পটক্ষেপ ক'রে মানমন্দিরের কাটা যখন বুদ্ধদেবের সময় থেকে 
মহাঁত্স! গাদ্ধির সময় পর্ধ্যস্ত কয়েক চক্র বেষ্টন করে আসে তখন আমবা 
অবাক হয়ে দেখি এবং শুনি_-এই দুই শতাধিক কোটী নবনারীর মহাঁমেলায় 
নেতৃত্ব কবুবার জন্ত গতি শতাব্দীতে কয়টি যহামানবের নাম স্মরণীয় 
তালিকার আম! দ্ব্ণাক্ষরে লিখে বাঁখতে পাঁরি। কদদাচ ২ধ জন, যিশ্ত 
মহুম্ম।,। নানক, চৈতন্য ও বাঁমকৃষের মত মহামানব দেশের জন্ত ধর্মের 
জন্য স্বন্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন। অথচ পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীব 
মীত্রকেই সকজ সদ্গুণের বীজ বা সম্ভাবন! দিয়ে পাঠিয়েছেন। 

সৌরজগৎ এত বড় বে তার তুঙ্গনায় পৃথিবীকে ধর! হয় একটি বিন্বু-_ঘা'র 
অস্তিত্ব আছে কিন্তু পরিমাণ নাই। পৃথিবী এত বড় যে তার তুলনায় 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী ১৩৯ 


গৌবীশঙ্করের মত গিরিশৃঙ্গকে ভৌগোলিক বলেন ঠিক যেন বিস্ালয়ের 
কাষ্ঠকলকে (81801. 8০৪:০) এক প্রলেপ বাপিশ মাখানো আছে-যা'ও 
অঙ্মতায় একটি পিপীপিক! হয়তো ঠোঁচট খেতে পারে বটে কিন্তু মানুষের 
ম্পর্শশক্তি তা'কে মস্থণ বল্‌তে বাঁধ! পায় না, তাই পৃথিবীকে গোলাকার বল! 
?ষ, কারণ তাহার বিরাট কলেবরের তুলনায় অতি উত্তঙ্গ পর্বতও তাহা 
গাত্রত্বকে উচ্চাবচতার স্যট্টি ক'রতে পারে না। এই হিমালয়ের কাছে মানব 
কত ক্ষুত্র আবার এই মানুষেরই এক বিন্দু বস রক্তে কোটী কোটা বীজাধুব! 
ক্কীটাণু বাস করুছে। 

অণুর নঙ্গে অনস্তের ঘে পার্থক্য তা” কেবল দৃষ্টিগত,_-তত্বগত নয়। তাই 
দার্শনিক বলেন--109 ৪0081] অ০01]0 18 90981 0০ 6209 £9%৮ 
দ0210---8109 09101009091) 18 909] 6০ 6109 00907000920, 6109 
10917169] 87081] 15 90081] ০০ 0109 11001016915 87989, 

উপনিষদ বলেছেন-_ 

“বালাগ্র শতভগস্ত শতধা কমিতত্ চ-- 
ভাগে। জীবঃ দ বিজেন্ঃ স চানস্তায় কল্পতে।” 

অর্থাৎ ফেশাগ্রের শততাগের শতভাগ এট যে জীব তাঁ'তে অনন্তের বী€' 
নিহিত শাছে--সে অনস্ত হ'তে পারে । এ বিষয়ে আমার নিজের উপলঞ্ধি 
নাই, ভাই বিজ্ঞের বচন ওজনে ভারী হলেও ঝণ করতে হঙ্গ প্রমাণের জন্য । 
৭ক্ব্য এই যে অতি ছোট ও অতি বড় হ'তে পারে । এ বিষয়ে বটের বীজের 
চেয়েও মানব শিশু ঢেনু বেশী শক্তি এবং সম্ভাবনার অধিকারী । প্রশ্ন উঠতে 
পাবে--পতবে হয় না কেন?” আমার মনে হয় সময়ের সন্াবহার, যত্ব-গ্রচেষ্ট', 
লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, পরিস্থিতি, সঙ্গ-সাহচর্ধ্য, পারিপাখ্বিক অবস্থা এবং 
বীজগত বৈশিষ্ট্য ও তাঝতম্য। এক কথায় এই মানব জমির বপন, রোপন, 
সেচন প্রভৃতি পরিচরধার অভাব এবং আবহাওয়ার প্রাতিকুল্য | 

এই মানব জমি সকল পময়ে সমান উর্বর থাকে না। 

40 69065 02009 19 £০910910, &ট 11165 16 18 ৪1159790, &৮ 
1০:৮5 20 15 198091. শিক্ষার উপযোগিতা হিসাবে বয়সের এইরূপ মূল্য 
নির্ধীরণ হয়, ক্রমান্বয়ে সোঁনা, রূপা এবং শীসা ছারা । কারণ বিংশ বলবে 
যে কিছু শিখিল না, ত্রিংশ বৎসরে যে কিছু উপার্জন করিয়া! আনিল না, 
চত্বারিংশ বসবে তার ঘরে মা লক্ষ্মী বাড়ত্ত হবেন বৈ কি! 


১৪ নিবন্ধনিচয়্ ও ভাষণাবলী 


০ ৪৮ 60৮৮ 198708 006101776, ৪৮ 0017৬ 68209 0000108 
৪) 101৮ 0098 000010€, 

উর্বরতার কথ! বলছিলাম । বাইবেপে ও এই মানব জামর বূপকটা বেশ 
পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে । 

মানব জমিতে যে বীজ পড়ে, তার পরিণাম নির্ধীরিত হয় নিয্নলিখিত রূপে। 

“30079 99908 19]1] 1707৮ (06 ৪ ৪109 9/00 (09 1০18 01 009 
81] 08006 800. 0.9ড০00190. 0] 0৮-বীজ বপন হ'ল বটে কিন্ত 
বছিংশক্রর আক্রমণে অঙ্কুরোদগম কাল পর্ধ্যস্ত ভূমিদংলগ্ন থাকতে পেলেনা। 
পরীক্ষা নিকটবর্তী, শিক্ষক, গুরুজন ও নীঙ্চিবাকা সকলেই একবাক্ো 
বলছেন--08601) 6109 20070080868 888 (119 2 8100 10916 (19228 
51919 ৮76 6:9880198 6139ড 00106%10, 619 (1065 989809৫০৪৮০: 
অর্থাৎ মুহুর্ত গুলি চোরের মত তোমার বুত্ব অপহরণ ক'রে পালাচ্ছে-তাদের 
এখুনি ধর নইলে পিছু ফিরলে তার কারও নয়, অতীত হয়ে যাবে ভূত? হয়ে 
আবব্যোপন্তাসের সিন্ধুবাদের গল্পের বুড়োর মত অন্ষতাপের বোবা হ'য়ে ঘাড়ে 
চ'ড়ে বণবে চিরকালের জন্ত। কিন্তু বললে কি হয়- পরীক্ষা পড়ে থাকে 
কাল্‌কের জন্ত, আঙ্গকের দিন ধন্য হয় বন্ধু সাহচধ্যেৎ সিনেমা গগনের উজ্জ্বল 
রূডীন নক্ষত্র আবিধারে । উপদেশ ? আহা-_“সর্বক্রৈব বিচারে ন ভোজনেশপি 
গ্রবর্তনম্।” 11009 10ত19 06%০0190 013920) 9)--উপদেশ বীজ তথন 


পাখীর পাকস্থলীতে পরিপাক হঃয়ে গিয়েছে । 
“এক কানে প্রবেশিল যদি কোনে রূপে 


অন্য কানে বাহিরিয়া ধার চুপে চুপে ।” 

এইবূপে উপদেশ যায় মাঠে মরা । 

1490009 1911] 0010 ৪১০90 1018998, 13097779191] 7)010 ঠ1)0108 
00 8109 6100706 8107808 00 800. 01)01090 60910, পাথরে ব কাটায় 
উপদদেশের বীজ নিকপায়ে নিহত হয়-_তবে সৌভাগ্যক্রমে এমনও হয় যে তাদের 
মধ্যে কতকগুলি বীজ “15]] 00. £০০০ £:০০00 8100. 97078106 0 800 
9879 1001৮ &0. 10050780010” তারা উর্বর ভূমিতে অনুকূল মুহূর্তে পড়ে 
অন্কুরত হয়, বিকাশের জানন্দে পত্রে পুণ্পে মুকুলিত হয়ে শত সহম্র গুণ ফল 
প্রসব কবে থাকে এবং মেই অনুপাতে মানবের শিশু বীজগুলিরও পরিণত বয়সে 
মন্দ, মাঝারি ও ভালো বলিয়া শ্রেণী বিভাগ কর] হয়। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবঙ্গী ১৪১ 


তাই যখন_-সময়ের সঙ্গে আমাদের শুধু বয়সটাই বেড় চঙ্গেছে তখন মনে 
হচ্ছে যে আমাদের না হয “কথাও ফুরুল” নটে গাছও প্রায় 'মুডুল” ব'লে-কিন্ধ 
যাদের কণ। সবে ফুটুছে-জীবনের প্রথম বীঞ্দলে সবুজকণার প্রথম সঞ্চীর 
হচ্ছে, তাদের জন্ত প্রার্থনা করি তার! যেন “উৎসবাছুৎসবং *** স্থখাৎস্থখম। _. 
ক্রমবিকাশের পথে উত্তরোত্তর আনন্দের সহিত অগ্রসব হ'তে পাবে। 


উদয়াচল' জৈযষ্ঠ ১৩৪৭ 


শ্রীরুষ্ণতত্ত নিরপণে শাস্ এবং যুক্তি 


প্রবাপী'তে কষ ও গীতা” গীত। ও শ্রকৃষ্ণতত্ব” ও 'শ্রীকফ্চতব? প্রভৃতি" 
প্রবন্ধে (যথাক্রমে প্রবাসী মাঘ ১৩১৩, বৈশাখ ও আবাঁঢ় ১৩৬৪ ত্রষ্টব্য ) যুক্তি 
দ্বারা শাস্ত্রের মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে, এইরূপ চেষ্টা বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
যুগের উপযোগী এবং তা'র প্রয্মোজন অনন্বীকার্ধয | প্রবাসী, আষাঢ় সংখ্যায়, 
এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ আর ছাপিবেন না বলেছেন । সুতরাং তা অন্ঙ্ধ মুদ্রিত 
করা ব্যতীত উপাক্বান্তর নাই। ধারা! প্রশ্ন করেন--শান্্র বড় ন1 যুক্তি বড় এবং 
ধারা উত্তর দেন যে “শান্তরই বড়” তাদের উভয়কেই চিন্তা করতে অনুরোধ করি 
যে যদি বলা যায় শান্ত্রই বড়? ত1 হ'লেও তার দ্বারাই প্রমাশিত হয় যে যুক্তিই 
বড়, অথবা উভয়েই অন্টোন্তাশ্র যী । 

কোন গ্রন্থ শাশ্বের মর্ধযার্1 লাভ করবে, এবং শান্ত্রের মধ্যেও আবার কে 
“তর” তম? সম্মান লাভ করবে, তাও যুক্তির ভ্বারাই নিণীত হবে। নইলে 
“শ্রুতি শ্বতি বিরোধে তু ক্রতিরেব গৰীয়পী”্র কোন অর্থ হয় না” সত্যেব' 
ছোট বড়-বঞ্চসের বিচারে স্থির হয় নাঁ। টৈজ্ঞানিক সত্যের বয়দ কি? 
বৈজ্ঞানিক বিষয় বা তথ্য নিয় বেদ, বাইবেল, কোরাণের সঙ্গে বিজ্ঞানের বনু 
সংখাত ঘটেছে, ঘটছে--এবং ঘটবেও। পৃথিবী গোল, পৃথিবী ঘুবছে।-_ 
ঠিক ছ;? দিনে পৃথিবী ল্যটি ক'রে ভগবান সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন-- 
কিন্বা তিনি 'ঈক্ষণ? মাত্রেই হ্ঠটি করেছিলেন-__তাই নিয়ে এক ধর্মের সঙ্গে 
অপর ধশ্মের এবং এক ধশ্মের ভগবৎ পরিকল্পনার সঙ্গে অপর ধর্মের তগবং 
পরিকল্পনার তুলন1 করা নিক্ষল। 
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মাঁহষ পুণ্য ক'রে চিরকাল হ্বর্গে বাদ করে, কি পাপ কবে চিরকাল 
নরকে দগ্ধ হয়, এ-প্রশ্লের মীমাংসা কোন কোন ধশ্মশান্ত্ে না থাকলেও আমাদের 
ধন্মশান্ত্রে আছে, যুক্তি বিচারেও পাওয়া যায়। যদিও দ্বর্গ ও নরক নামে 
রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মত পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে 
কিনা তা অন্রমান পাপেক্ষ! চির শবের অর্থ দীর্ঘকাল, অশেষ অনস্তকাঁল নঃ। 
তাই চিরুক্জীবী মানে দীর্ঘজীবী । রুকশ্মের ফল আমরা ভোগ করি_-এবং 
তোগ কাল কম্মান্যায়ী চির বা অচিএকা লস্থায়ী হয়। 

শান্তের অর্থ শিরূপণ হয় যুক্তির ছার-_তা'তেও সাহায্য নিতে হয় আধার 
বাকরণ অভিধান ন্যায় ও বিচার শান্ের। শান ও যুক্তি অন্যোন্তা শ্রণী : 
যুক্ত কখনো শাস্ত্রের কূপ নিয়েছে, আবার কখনো শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ঘুক্তি « 
গবেষণীর ফলে স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত বা পারত্যক্ত হয়েছে । 

বেদাস্ত দশনের সকল ভাস্তকারই শ্রুতি স্মৃতিন্তায় দূপ বেদান্তের তিনটি 
প্রস্থানকেই মেনে নিয়েছেন, কিন্ধ তবু যুক্তি এবং দৃট্টিতঙ্গীর তারতমা বশত: 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কৃষ্টি হয়েছে । শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়ে অনুধাধন করলে, 
প্রতোকের যুক্তি যুক্তির ছারা গ্রহণ করা যাঁয়। যতক্ষণ আমি, আছি, মমত 
সমন্বিত অহমগমিকা বোধ আছে ততক্ষণ 'তেদঃ আছে 'নানা' আছে বনুবিধ 
বিশেষ্ক বিশেষণের ব্যবচ্ছেগ্-বাবচ্ছেদকত্বও আছে-এবং ততক্ষণ শঙ্করের 
নিবিবশেষ ত্রন্ষবাদ আমাদের বুদ্িব নাগালের বাইবে। ততক্ষণ নিশ্বাক 
মধ্বাচাঁধ্য রাঁমান্তজের লধিশেষ ব্রন্মই আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে আঁধগমা হয়, 
যদিও শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম উতয়ুলিঙ্গ | 

পাখীর ছুটী ডানার মত জ্ঞান এবং ভক্তি সমস্থিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ 
ভগবান শ্রাচৈতন্য স্থাপন কবেন বুদ্ধ, নিশ্বার্ক, শঙ্কর বামানুজের অনেক পরে। 
নস্বাক ভেদাভেদ বাদ স্থাপন করেন শঙ্করের বছ পূর্বে । শ্রুতি বলেন £- 

শ্র্ঈা] হ্যটটিতে নিজেকে পরিণত করেও ফুরিয়ে যান নাই,_-তদতিবিক্ত 
পৃথক সততায় অব্যক্ত অচিস্ত্যরূপে বর্তমান আছেন, “যো লোকান্‌ মকলান্‌ ব্যাপ্য 
অতাত্ষ্ঠদ্‌ দশনুলম্ অর্থাৎ তিনি যেন সমস্ত হষ্টজগৎকে অঙ্গীভূত এবং ব্যাপ্ত 
করেও দশ আনুল অতিক্রম করে আছেন, এর উল্লেখমাত্র করলাম যদিও 
সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নম্ব। 

শহ্গবের বিবর্তবাঁদ অর্থাৎ বজ্জুতে সর্প ভ্রম বা শুক্িতে রজত-ভ্রম বাদকে, 
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অন্ভানা দার্শনিক, জগৎ-ন্টিবু দ্দিক থেকে পরিহার করলেও, দেশাত্ব ভ্রম বা 
দেশে আত্মবুদ্ধিরূপ ভূষকে বিবর্তবাদের উপবেই স্বাপন করেছেন। 
প্রক্ষিপ্তবাদ সম্থদ্ধে আমাদব বক্তব্য 'এই-_যে শুধু প্রক্ষিপ্তকে প্রক্ষিধ বলেই 
তেয় কক" যাঁষ না । গোদুগ্ধে গোমূকর প্রক্ষেপে করলে নষ্ট হয় বটে কিন্তু তাঁকে 
শর্করার ছারা স্বাদ এবং কপূরেক ছ্বাকা স্ববামিত করুলে তাকে গ্রক্ষিণ্ের 
অপবাদ দেওয়া চলে না। “যুক্তিযুক্তমূপাদেয়ং বচনং বালকাদপি”_-যুক্তিব 
দ্বারা সতা নিদ্ধারণ হলে, বালকের নিকট থেকেও "কে গ্রহণ করা! সমীচীন । 
মন্বস্তরের ছিসাবে স্বায়ভব থকে সাবণিক পর্ধাস্ত বিভিন্ন মন্তর কালের 
ভিসার করে, যে যত পুরাতন তার যে তত সত্যতার দাবী তবে, এ-ুক্ষি গ্রাহ 
হতে পারে না। তাষ্ট-_ 
পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ধবং 
* বাপি কাবাং নবামত্যবদ্যম্‌ 
সম্তঃ পরীক্ষ্যান্ঠতরদ্‌ তজন্তে _ 
যুঢঃ পরপ্রতায়নেয়বুদ্ধি; | 
অর্থাৎ পুঝাণে। হলেঠ সব সাধু হয় না, নুতন হলেও সব হেয়, বা ত্য'জ্য হয় না। 
সজ্জন পরীক্ষা করে সতাকে গ্রহণ করেন-_যুঢ় জনেই পরের মুখে ঝাল খায়। 
শকলেই কৌঝেন বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, আযুর্ষেবধ, জ্যোতিবিবগ্যা প্রভৃতির 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বিষয় এবং বসত প্রবেশ করেছে । বেদের বহু শাখা আজও নিখোজ, 
বহু পরাণ লুগ্তপ্রায় এবং বহু গ্রন্থ প্রঙ্গিপ্ধের ব্যাধিতে শোথগ্রস্ত | মুদ্রা 
ন। থাকায় হাঁতে-লেখা পুথিতে সমকালীন লেখকদের মতবাদ অবাধে গ্রবেশ 
করেছে। তাই আজ বেদকে খধিবাক্য বলে গ্রহণ করলেও তার গুত্যেকটি 
কথাকে সত্যের হ্বীকৃতিদান কর] সম্ভব পফ বেদের 'মর্থও অনেকক্ষেত্রে ছুর্বেবোধা 
বা অবোধ্য। বেদ সত্য 'এবং পুরাণ অসভ্য, একথা বলাও যা! আবু বিশ্বীঘিত্ত 
বশিষ্ঠ সত্য, কিন্তু বেদব্যাম, শুক, সৌতি মিথা] একথা বলাও তাই। ব্রহ্ 
(বেদ ) এবং ব্রদ্মজ্ঞানী খধি সমান আসনে স্মাসীন । বেদের খধি পুরাণের 
ঝবি এবং বর্তমীন যুগের ধর্মজগতের ঝষধি এবং বিজ্ঞান জগতের নিউটন 
আইনষ্টাইন প্রভৃতি খবির মধ্যে সামগ্ীন্ত ও সমন্বয় স্থাপন করার সঙ্রদ্ধ, সরল ও 
নিরপেক্ষ চেষ্টাই আমাদের অবলঘ্বন কর! উচিত। 
দুধ নিজে নিজে দধিতে পরিণত হয় না, ]180$০ 08০11108 নামক বীজাণু 
না থাকলে--তেমনি গোমজ থেকে কোন বুশ্চিকাদি কীট উৎপন্ন হতে পারে না 
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তার প্রাণবীজ বা কীটাণু আগে থেকেই নিছিত ন1 থাকলে, __কিন্তু তার হবার 
বেদান্ত শ্বত্রকে অবজ্ঞা করা চলে ন1। হৃদয়দেশে ঠিক গোণাগুণতি ১*১টা 
নাঁড়ী না থাকলেও এনং তার একটা মান্র নাড়ী শীর্ধাতিমুখী না হলেও 
উপনিষদকে শশ্রদ্ধা কর] বিজ্ঞভার পরিচয় নয়। 


এসকল জান নিতান্তই বস্তবিজ্ঞানের আপেক্ষিক জ্ঞান । কাঁচের অণুবীক্ষণ 
থেকে ইলেকট্রনিক মাইক্রোন্কোপে « যস্ত্রোক্নতির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে আমব্‌। 
নিজেরাই বহু জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগাস্তর ঘটতে দেখছি। কিন্তু সেজন্য বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি ও বিচারে 1/08108] 298%80:017)£-এর প্রভাব এবং পন্থা ক্ষু্ন ব' ব্যাহত 
হচ্ছে না। 

আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আদিম গীতা 1:০০ (316৪-র মূগ্য খুব বেশ। নয় 
প্রকৃত মুল্য বক্তব্য বিষয়ের এবং প্রতিপাস্ত তত্বের। আমল কথা গোপালণ্ণন্দন 
গীতায় উপনিষদেব কাঁমধেস্ দোঁচন কবে স্বধীগণকে অমুত পরিবেশন 
করেছেন কনা । 

বৈজ্ঞ1।লক পরীক্ষা, সত্ানিদ্ধীরণ বিষয়ে, বয়লের মাজা মান নিধারণ 
ক'রে-_বেদ, ভ্রিপিটক, পুরাঁণ, বাইবেল, তন্ত্র, কোরাণ এবং গৌড়ীয় কড়চা 
সন্দর্ভাদিকে উচু নীচু আসন দেয় না। তার দৃষ্টি-_দমন্বয়, সংঙ্লেষণ বা 
৪ড12098)8 এর দিকে এবং নেতি-নেতি বিচারের 8815518 বা বিশ্লেষণ এর 
দিকে, সত্যন্দষ্টা ঝবিদের উক্তির 'গতি সামান্তের? দিকে ( বেদাস্তনুজ্জ--১।১1৪, 
১1১১১ ) অর্থাৎ সকল ত্বীকৃত জ্ঞানের সমন্বয_এব দিকে-? যাতে তার! বিধৃত 
হয়েছে । পিয়সামর্ণব ইব।? 

আকারে স্লেচ্ছ, কিন্ত প্রকারে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে শান্ত ত্বীকাঁর করেছেন এই 
সত্যের কি পাথরে, তাই-_ 

“অষ্টবিধাহ্েব! ভক্তি ধশ্মিন গ্রেচ্ছেহপি বর্তজে 
স বিপ্রেন্দরে! মুনিঃ শ্রীমান্‌ সতিঃ স চ পত্তিত্তঃ 
শ্রচৈতন্ত বলেছেন__ 


“কিবা বিপ্র কিব! স্তাসী শূত্র কেন নয়? যেই কুষ্ণচততবেত! সেই গুরু ভয়।” 
একথা সত্য যে ভগবান শ্রীরু্ণকে পুরাণাদিতে বিভিঙ্নরূপে দেখানে! হয়েছে । 
তাকে একাধারে আদর্শ মানব, আদর্শ আশ্রিত-বৎ্সল বীর যোদ্ধা, আদর্শ 
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ক্ষত্রি় রাজা, আদর্শ যোগী ও শান্্রবক্ত1, আদর্শ জ্ঞানী,--ঈশ্ববের অংশাবতার 
বা পূর্ণাবতার হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। 
ঈশ্বরকে যারা মানেন, এবং অবতার বাদ মানেন, তারা অংশে এবং পূর্ণে 
ভেদ অল্পই দেখেন । 
কারণ, বালাগ্র শতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ 
ভাঁগে জীব: স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্তায় কল্পতে। 
এই সাধারণ ন্যত্রে সব জীবই ব্রদ্ষের কণা ব1ক্ফুলিঙ্গ এবং সব কণাই 
অনস্তস্বকূপ। 
যদ্‌ হদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূঙ্জিতমেব বা 
তত্তদদেবাগচ্ছ তং মম তেজোহংশ সম্ভবম্। 
তার 'উজ্জিঙ+- অর্থাৎ তেজোবীধ্যবান আবিভীবের তো কথাই নেই। 
পৃথ্থিবীর পাজ্জটা ছোটই, জ্যোতিধিজ্ঞানে একে একটা জ্যামিতির বিন্বৃবৎ 
ধর] হয়, অর্থাৎ যার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নাই,--1)9৪ 70081610100, 
08 23০ 1008,8010806--এবং এই ছিসাব ধরেই 4১80:000120শর সব হিসাব 
মিলছে। মৌরমগ্ল, ভূমগ্ডলের বড় ভাই, অর্থাৎ আর একটু বড় বিন্দু ৫) 
বিরাট খ-গোল (09198618] 81)1)976) এর তুলনায় । স্থতরাং আমরা কত 
ছোট তা সহজেই অন্থমেয়। 
এই দৃষ্টিতে বিশ্বরূপ দর্শন করলে এবং ভাগবতের ব্রন্মাকৃত শ্রুকষ্কস্তব পড়লে 
পাঠক কিছুট1 সত্যের রশ্মি দেখতে পাবেন! “বিশ্বব্ূপ”- দর্শন একটী 15০৮৪] 
বা বাস্তব ঘটন1 নয়, হতে”ও পাবেনা, ইহা গ্রতীতি বা উপলব্ধি বা 1176970)76- 
0961010, 01 009 101,91002009779,] ০210 5 বছর মধ্যে ধারা এক কে দেখেন, 
তাদের কাছে, “নেহ নানান্তি কিঞ্চন”__“একমেবাছ্িতী্বম্‌”,-_প্রতীতি হয়। 
ধারা তা দেখেন না, তাবর1 বিশ্বেরই বনু এবং বিচিত্র রূপ দেখেন, ভাব! 
একের বিশ্বন্ূপ দেখেন নাঃ বন্থর মধ্যে এই এককে দেখার চক্ষুই দিব্যচক্ষু । 
গুকদেব বলেছেন “কুষ্খমেনমবেহি তম আত্মানমখিলাত্মনাম। অর্থাৎ কৃষ্চই 
পরমাত্া। | 
গীতায় ১১৪৬ গ্সোকে যে চতুভু্জের কথা আছে, তাঁর মানে এ নয় যে 
শ্রীকৃষ্ণের চতুভুজ ছিল। অজ্রন চতুভুর্জ নারায়ণের ধ্যান করতেন। তার 
যখন প্রতীতি হল যে ইনিই তিনি, তখন তিনি সেই সহশ্রবাহু বা অনংখ্যবাহুকে 


তার ধ্যানের রূপে দেখতে চাইলেন । ১১1৫১ গ্লোকে ষে'মানষং রূপং তা 
১৩ 


১৪৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবঙ্গী 


“সর্ববত: পাণি পার্দং তৎ""'সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ( গীতা ১৩১৪) 
“তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তা” (গ্নীতা ১৩৩১) 


কিন্তু এই বিশ্বরূপ দর্শনই শেষ কথা নযু,_এরও আগে আছে । মুণ্ডক শ্রুতি 
“পরাৎপরং পুরুষমুপোতি দিব্যম*_-গীতা বলেছেন_স তং পরং পুরষমুপৈতি: 
দিব্যম্‌ (৮1৮, ৮1১১) 

[70108097)6 বা সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শনের পর 77808990090 বা 
সর্ববাতীত সর্বোত্তম পুরুষৌত্তমের দর্শন। যা! মুণ্ডক শ্রুতির 'পরং পুরুষম্'_ 
তাই গ্তার অতোহন্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুকুষৌত্তমঃ, এই পুকষোত্তমকে 
জানলে আর অন্য পথ নাই_-70 1700৩ 17710, 18 ৮০ 109 1711) 800 
[105৪9 00 13110 101 9৮67. (13570 থেকে 9109 এর বদলে 109 করা 
হয়েছে )। 

শুতি বলেছেন ব্রদ্ষবিদ্‌ ্রদ্ষেব ভবতি। ব্র্মজ্জ ব্রন্মই হ'য়ে যান। কিন্তু 
গীতা ব্লেছেন-_-পুকুষোত্তমকে জানলে জীব পুকষোত্তম হয়ে যান না, হ'তেও 
চান না, তাকে ভজনা করেন। চিনি হওয়া ভাঁল নয় বুঝে, জীব চিনি খেতে 
ভালবাসেন । 


যে! মামেবমসম্ম ডো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌__ 
স সর্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত (গীতা ১৫।১৯) 
অর্থাৎ পুকুষোত্তমকে জানলে তাকে ভজনাই করতে হয়, সর্বভাবে-- 
সর্বতোভাবে। 
বাস্থদেব নামের মধ্যেই তো বিশ্বরূপ রয়েছে--( বাস্দেবঃ সর্বমিতি-- গীতা 
৭১৯) সর্বজ্রাসৌ সমস্ত বসত্যত্রেতি বৈ যতস্‌ ততোইসৌ বাস্দেবেতি বিহবত্তিঃ 
পরিগীয়তে ( বিষুপুরাণ )। 
নাবায়ণেও তাই-( নরাণাং সমূহো নারঃ) 
আপো নার] ইতি প্রোক্ত1 আপো বৈ নরশ্ন বঃ | 
অয়নং তস্ত তাঃ পৃবং তেন নারায়ণঃ স্বৃতঃ | 
ভাগবত ১০।১৪।১৪ ধর ভাস । 
বিষু ও বিশ্বব্যাপী ( বিশ্বং বেঝেষ্টি ব্যাপ্পোতি ইতি ) 
বিশস্তি সর্ববভূতাঁনি যন্মাতন্মিম্মহাত্মনি 
অতে] বিষুরিতি প্রাহধিশে ধাতোঃ গ্রবেশনাৎ | 


নিবন্ধনিচন্ন ও ভাষপাবলী ১৪৯ 


পাণিনি বন্দেবস্থয অপতাং পুমান্‌ বাহ্ছদেব: বলেছেন, মান্ুধী তন্গ আশ্রিত 
বহ্ৃদেব পৃত্র শ্রকষ্ণকে লোকে সংশয়ের চোখে দেখবে, অবজ্ঞার চোখে দেখবে, 
একথা তিনি নিজেও বলে গেছেন __ 

(গীতা »১১) তা'র কারণ কোন লৌকিক সাধারণ নিন্দা, গর্থ1 বা বিছ্বেষ 
নয়। অসাধারণ অলৌকিক জ্ঞান লাভ ক'রে, আমর] যতদিন তার মহান্‌ 
ঈশ্বর ভাঁব উপলব্ধি করতে না পাঁরি ততদিন “জন্ম কর্দশ চ মে দিবাং, আমর! 
কিছুতেই গ্রহণ করবার সামর্থ্য লাভ করতে পাব্িনে। “অলৌকিকানামপি 
লৌকিকত্বম অলৌকি কত্বপ্রথনায় নৃনষ্‌। 

শ্ীকফ, তথ! ব্রহ্ষর্ধি দেবর্ধিগণ যখন উত্তম পুরুষ ব্যবহার ক'রে 'দেশন1*-_ 
দিয়েছেন তখন তাদের “আমি” শব্দের বাঁচা ক্ষেত্রাত্ম! বা জীবাত্মা নয়, পরমাত্মা। 
তা'র সু মীমাংস! রয়েছে বেদাস্ত স্ত্রে এবং উপনিষদে। 

ুতদ্দন ইন্দ্রের কাছে গিষে উপদেশ চাইলেন উন্দ্র বললেন 'আমিই প্রাণ, 
প্রাণই আনন্দ অজর এবং অমৃতরূপী । এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ জীব ইন্দ্র নয়, 
এই “আমি, পরমাত্মবাচক। (প্রাণস্তধান্গগমাৎ, বেদান্ত ত্র ১১।২৯) পরের স্তরে 
আরও স্পষ্ট করে বল] হয়েছে যে যদি সংশয় হয় ঘে ইন্দ্র "আমাকে উপালন। কর', 
বলে নিজেকেই উপান্ত বলেছেন তবে তার মীমাংসা কেনোপনিষদে 'উমা1-র 
আবির্ভাব এবং ত্রহ্ষশক্তির পরিচয় গ্রসঙ্গেই বোঝ! যাবে । এই “আমি” 
জীবাত্মার 'জামি' হতে পারে না, কারণ ইছ! পরমাত্ম! সম্বন্ধে উপদেশ গ্রসঙ্গেই 
স্প্টত; প্রযুক্ত হয়েছে! স্থতরাঁং ইন্দ্র সম্বন্ধে পরমাত্সাী বা পরত্রহ্ম বা 
ভগবানকেই বুঝতে হবে। কারণ “এতদাত্মামিদং সর্ব স আত্মা, তত্বমসি” 
(ছাঃ) “ছোট আমি'র সঙ্গে বড় আমি'র ভেদ বোঝার জন্য বেদাস্ত হতে 
বারস্বার_-”"ভেদবাপদেশাৎ” বলা হয়েছে (১1১১৮, ১1১২২) এবং চতুর্থ 
পার্দে 8,81১৭--২২ ল্ত্রে-মুক্ত জীব যে [0£0. 90৫. ন+ন ৫: 30৫. মা 
তাও স্থম্পই করে বল! হয়েছে । বৈষ্ণব কবির ভাষায় “তোমার গববে গর্বিণী 
হাম রূপলী তোমারি রূপে”__এই মুক্ত পুরুষের উক্তি। অথবা কখনে! হয়তে। 
সনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তার সকল বলার অবদান হয়ে যায় প্ব্রদ্মৈৰ 
ভবতি” ব্রন্ধে লীন হয়ে গিয়ে ('স্বাপায়াৎ? বে জ্ছ ১1১1১*)। 

একটা সংশয় লোকের মনে আদতে পারে যে ধার! রাম কৃষ্ণ শিব দুর্গ! 
প্রভৃতিতে ঈশ্বর বুদ্ধিতে উপাসনা করেন তাঁর] কি ঈশ্বরের অবমানন! করেন, 
ভাঙা কি মৃত্তিপুঞ্জক-_পুতুলপুজক £৭০1৮০: মাত্র? দর্শনে বা! বিজ্ঞানে এ 


১৫০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


সন্দেহের কোনও অবকাশ-মান্জ আছে বলে আমি মনে করিনে। তাই 
রামগ্রসাদ বলেন,--“ঘুচে যাবে ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ, (ওরে) শত 
শত সত্য বেদ তারা! আমার নিরাকার” তার! কখনো ভক্তের নয়নতারা, তাব। 
কখনো তিমিরে তিমির-হরা,--কখনো “আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাঁৎ” কখনো 
শালগ্রামরূপী, বাইরে জ্যোতির বেষ্টনী (শালগ্রামের রূপার পৈতে ) ভিতরে 
কটস্থ কুহর। ভারতবর্ষের অসংখ্য নরনারী নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু ভাবা 
এবিষয়ে অজ্ঞান নয়। অসংখ্য পল্লীগ্রমে এইরূপ নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে 
মশবাঁর সৌভাগা আমার হয়েছে,__বন বখসর ধরে। তারা সকলেই জানে 
সব ঠাকুরই সমান এবং দেবত! ছুই নয়, এক। ভ্রম তাদের হপ্ন, অশিক্ষিতের 
হবারই কথা, আমার কিন্তু মনে হয় তথাকথিত শিক্ষিতদের ভূল আরও ঢের 


বেশী হয়, কারণ তারা ডুব দিয়ে জল খেতে আঁরগু বেশী শিখেছেন, ফলে হয় 
হাবুডুবু খাওয়া এ০ং ভাবের ঘরে ফাকি। 


চোখবুজে অন্ধকারের ধ্যানে হাপিয়ে ওঠার চেয়ে বিগ্রছের রূপের ধান, 
গুণের ধ্যান মলোবিজ্ঞানের সমধিত যেহেতু তাবু পরে, পাওয়া যা মহাকবির 
ভাষায় 'রূপসাগরে ডুব দিয়ে” অরূপের বা অপরূপের সন্ধান । ষে কোনও 
বূপই পুরুষোত্তমের রূপ, তাই সে অরূপ এবং অপরূপ । 

সবিশেষ নিধিশেষ, ুর্ত বা অমুর্ত পূজার কথা ছেড়ে দিয়ে আজ সমস্যা 
হচ্ছে নিরীশ্বর, নাস্তিক বা নান্দস্তীতি-বাদীদের । এব অশিক্ষিত নন, অর্ধ 
শিক্ষিত। তয়ঙ্করী অল্পবি্যা অথবা চলতি কথায় "দুষ্ট সরহ্বতী” এদের 
পঙ্ডিতম্মন্ক করে, পাণ্ডিতার অহঙ্কারে অন্ধ করেছেন,--অন্ক হয়েও অপর 
অদ্ধকে পথ দেখাবার মত ছুঃসাহন এবং ছুরাগ্রহ এদের পূর্ণ মাত্রায় মাছে 
তাই তার ফলে যে সমস্থাঁর উত্তব হয়েছে তাতে সকল ধন্মেরই চিন্তার কারণ 
হয়েছে। 10181909610 1486921511870 অথবা যুকিনিষ্ঠ জড়বাদের মিথ্যা 


যুক্তি দিয়ে, দেহের যন্ত্রটী পেট্রল ইঞ্জিন বলে সাব্যস্ত করবার অপচেষ্টা, তরুণ 
তরুণীদের বিহ্বল বিভ্রান্ত করে তুলছে। 


তাই এ কথা বলা প্রয়োজন যে স্বধু খণ্ড এবং অসংলগ্ন “যুক্তি” নিরাশ্রয়, 
যুগে যুগে সঞ্চিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞভাই "শান্ত নামে পরিচিত এবং এই শান্ত 
স্তধু বেদ বাইবেল আদি ধর্মপান্ত্রনয়। জগতের যা কিছু পরীক্ষিত জ্ঞান 
বিজ্ঞান নীতি শীল এবং সদাচার তার সার গ্রহণ করে শ্রদ্ধাসহকারে বিবেকের 
প্র্দাপে যুক্তির আলো! জালিয়ে দেখে নিতে হুবে। স্ত্যকেও বিবেক বিচারে 
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চিনে নিতে হয়। কতকগুলি আপেক্ষিক সতা আছে--ষেগুলি নদীর মত 
পরম সত্যের সমুত্রে পৌছিয়ে দেয়। বিশ্বনীথ বিশ্বরূপী,_-যে কোন রূপে 
আমাদের অন্তরের সকল বৃত্তি আশ্রয় পায়, সেই রূপেই তাকে আত্মনিবেদন 
করা যায়। অব্যক্তর্ূপের অধিকারী বিরল, ক্লেশ ও বেশী-( গীতা ১২৫) 
বাক্তরূপে মন সহজে নিবিষ্ট হয়ু। 

সত্যের আর একট দিক আছে-_যাঁকে বসা যায় কবি-কল্পনার সত্য বা 
[০9619177001 এতে তথামূগক সত্য হয়তো অল্পই থাকে কিন্ত তবু 
অনুমীন, উপমান ও যুক্তির সাহাযো সে শান প্রমাণ বা মহাজনী প্রমীণে 
পরিণত হয় এবং মনকে যুক্তিগর্ভ বিশ্বাসের আশ্রয় দান করে। একেই 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “ঘটে যা তা” সব সত্য নহে»”__তাই তিনি নারদের মুখে 


বাল্সীকিকে অভয় দিয়েছেন 'কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার 
চেয়ে লত্য জেনো |? 


এইবপ সত্যে গঠিত হয় কাব্য মহাকাব্য পুরাণ রামায়ণ মহাভারত এমন 
কি পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এবং ঈশপের গল্প পর্্যস্ত। সুন্দর কুৎসিত সকল বা 
বিকল অঙ্গ সমন্বিত মানব-দেহের মধ্যে যেমন তার মানব-ধম্ম অক্ষুণ্ন থাকতে 
পাবে এই সমস্তের খোলসে ও তেমনি সত্য থাকে শিল্পের অস্তরালে। 
তগবান শ্রুরুষণ সম্বন্ধে বিবিধ বর্ণন] শাস্ত্রে গ্রবেশ করেছে। কোথাও দেখি 
রাঁসস্থলীতে, যত গোপী তত কষ্চ হয়েছেন *ভীসাঁং মধ্যে ছয়োছ যো: 
কোথাও তদের সঙ্গে ক্রীড়া করছেন “বধার্ভকঃ স্বগ্রতিবিষ্ববিভ্রমঃ? বালক যেমন 
দ্পণে নিজের গ্রতিবিঘের সঙ্গে ক্রীড়া করে । কোথাও ভিনি গোব্্ন ধারণ 
করছেন, কোথাও বা তাকে বা তার উদ্দেশে গোপীরা বলছেন-__ 
"ন খলু গো।পকানন্দনে। ভবান্‌ 
অখিলদেহিনা মন্তরাত্বদৃক্‌।” 


ইহারই প্রতিধ্বনি পাই-_“মন্যমানান্‌--্পাঙ্স্থান্‌ বং স্বং দাঁরান্‌ ব্রজৌকস: 1 
মূল কথাটা একই। 


বহ্ছিমচন্দ্র বলেছেন-_-“এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি শ্রীরুষ্ণে চরম স্ফৃতি প্রাণ 
হইয়াছিল বলিয়া! চিত্তরঞ্চিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাজ্মুখ ছিলেন না, 
কেননা তিনি আদর্শ মনুষ্য । যে জন্য বৃন্দাবনে ব্রজলীল1,__পরিণত ব্য়দে সেই 
উদ্দেন্টে সমূত্র বিহীর, যমৃন1-বিহার, বৈবতক বিহার তাহার বিস্তারিত বর্ণনা 
আবন্তক বিবেচনা করি নাই।* বঙ্কিমচন্দ্র টিক পরেই বলছেন--“কৃষ্ণ আদর্শ 
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মহন্ত, মনুয্তত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি অবভীর্ণ,_তাহার ভক্তির 
ক্ষতি দেখিলাম_-কই? কিন্ত যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাহার 
এই ভক্তির পাত্র কে?-_-তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সেকেবল 
আপনাকে পরমাআ্া হইতে অভিন্ন করিলেই উপস্থিত হয়। ইহা জানমার্গের 
চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। গীতা ৫২৪)। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহ। 
এইরূপ কথিত হইয়ীছে--“এষ এবং পশ্থীন এবং মন্বান এবং বিজানন্‌_- 
আত্মরতিবাত্মব্রীড় আত্মমিখুন আত্মীনন্দঃ স শ্বরাঁড়, ভবতীতি”__অর্থাৎ যে, 
ইহা দেখিয়া,_ইহা! ভাবিয়া,-ইহা জানিয়া আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই 
ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাছার মিথুন (সহচর ) আত্মাই যাহার অ|নন্দ দে 
ত্বরাট,”-_ 

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন__তাই তার সিদ্ধাস্তবাক্য কষণ-তত্ব সম্বন্ধে 
"উপসংহারে বক্তব্য কৃষ্ণ সর্বত্র সর্ব্ব সময়ে সর্বর গুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জল । 
তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ পুণ্যময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কম্মে অপরাজ্ঞখ, 
ধর্মাত্বা, বোদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোক হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ট, ক্ষমাষীল, নিরপেক্ষ, 
শান্তা, নিশ্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বার! কন্ম 
নির্বাহ করেন। কিন্তু তীহার চরিজ্র অলৌকিক অতিমাহুধিক | এই প্রকার 
মানষী শক্তির দ্বারা অতিমানৃষ চবিজ্রের বিকাশ হইতে তাহার মন্ুয্ুত্ব বা ঈশ্বরত 
অনুমিত করা বিধেঘু কিনা, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধির বিবেচন1 অন্থসাঁরে স্থির 
করিবেন। ঘিনি মীমাংসা করিবেন যে কৃষ্ণ মন্ুয্যমাঞ্জ ছিলেন তিনি 
অস্ততঃ 70755 10829 শাক্যপিংহ সম্বন্ধে যাহ] বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাহাই 
বলিবেন ১ 
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আর যিনি বুঝিবেন ঘে এই কৃষ্ণ চরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া 
যার--তিনি যুক্ত করে বিনীততাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন-_ 
নাকারণাৎ কারণাছা কারণাকারণান্ন চ। 
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মজ্জাণায় তে পরম ॥” 
শেষ দুটী পংক্তি গীতারই অন্বর্থ উক্তি-- 
প্ধন্ম সংস্বাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” 
_-অব্তার-বাঁধের হ্বীকৃতি। পুরাণ, মহাভারত ও ভাগবত পাঠ করলে 
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ভগবানের জংশাবতারে অংশ বিকাশ এবং পূর্ণাবতার পূর্ণ বিকাঁশ বুঝতে বিশেষ 
কেশ পেতে হয়না। 

শুধু বঙ্কিমচন্জের উক্তি কেন, সমস্ত ইতিহাস পুরাণ থেকেই দেখা যাবে 
যে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগৎকে জীবনে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন এবং যুগপৎ 
পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন, _নিম্তরঙ্গ চিত্তে,_“আপুর্ধ্যমীণমচলপ্রতিষ্ং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্ধং”_/ তিনি ছিলেন--“অস্ত:স্থখোইস্তরারাম 
স্তধান্তর্জ্োতিরেব” তিনি একাধারে “অব্যক্ত এবং “ব্যক্তিমাপস্ন' তাই তার 
পরম ভাব গ্রহণ কর! সাঁধারণ বুদ্ধির পক্ষে স্থদুফধর। তাই মানুষী তনু আশ্রিত 
শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ,__9০7 ০90৭. এবং [988181) ০ 0০০কে আমরা আমাদেরি 
মত মনে করি, ব্াক্তিমাপক্জের অব্যক্ত পরম ভাবটা ধরতে পাঁরিনে বলে। 

মানুষের মধ্যেও ধার! এঁতিহাসিক মাহষ,ধাঁরা সাধারণ মাঙ্বকে 
অতিক্রম করেছেন, তাঁদের এক একজন এক 'একটা বাপন1 চবিতার্থ করতে 
গিয়ে ভরাডুবি করেছেন, যেমন--“40000005 8০008106 19]: 18100170993 
10, 10%৪,--1370008 11) ৫101,--008988। 10. 0010170101017,স্কিত্ত 
ফলে কি হয়েছিল ?--%]119 96 091)0 018819,08_-61)9 ৪90030. 
0.19£09৮,---01)8 1886 17)67801006---800 9৪,০1% 09963000100." 
(০০16010 8 1/8000 ০07 11805 1111069 10 1076৮ ৬০:09) অপর 
পক্ষে তৃুলন1 করে দেখা যায় যে__ 

শ্রীকুষণ বৃন্দাবনে থেকেও যা",__আর না থেকেও তা", গোপীদের তিনি 
ব্লছেন-__ 

যন্তহং তবতীনাং বৈ দুরে বর্তে প্রিয়! দৃশাম 
মনসঃ সন্গিকর্ষার্থ, মদনুধ্যানকাম্যয়া | 

বির বিন! প্রেম গম্ভীর হয় না, ধ্যান একতান হয় ন1,এ বিষয়ে কবীর 

সাহেবের কথা প্রণিধাযোগ্য-_ 
“কবীর! বিরহ বিনা ওন্‌ শূন্য হায় 
বিরহ স্ায় সুলতান 
যো ঘট বিরহ ন1 সঞ্চারে 
সো ঘট জন মশান। 

অর্থাৎ বিরহ বিনা তু শৃন্ত, বিরছই রাজা, যে শরীরে বিরহের সঞ্চার 

হয়নি, দে শরীর মশানের স্তায়। 


১৫৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


কবীর ! হাসে প্রিয় না পাইয়ে, 
ঘিন্‌ হপায়া তিন্হ বোয় 
হাসি খেল যে প্রিয় মিলে তো কোন্‌ 
দোহাগিন্‌ হোয়? 
অর্থাৎ হানতে হাসতে স্বামীকে (ভগবানকে ) পাওয়া যায় ন"১-যিনি 
পেয়েছেন তিনিই কেদেছেন।- হেসে খেলে যদি তাঁকে পাওয়া যেত তবে সাধ 
ক'রে কোন দুর্ভাগিনী বিরুহ বিধুর৷ হ'ত? 
শ্রকৃষ্ণ বলদেবকে নিযে বঙ্গভূমিতে মল্লবেশে উঠে দাড়িয়েছেন,_ ভাগবত 
তর বর্ণনা করছেন-_ 
মল্লানামশনি নু ণাং নরবরঃ 
সত্ীণাং স্মরো মৃত্তিমান্‌ 
গোপানাং শ্বজনে।হদতাং ক্ষিতিভুজীং 
শান্তা স্বপিত্রো: শিশু: | 
মুহা ভোজপতে ধিরাড়বিছুষাং 
তত্বং পরং যোগিনাং 
বৃদ্ধীনাং পরদেবতেতি বিদিতো। 
বুঙ্গং গত: সাগ্রজ:। 
ভাগবত ১৪৩১৭ 


একরূপে একই জনকে দশজনে দশরকম দেখেছেন। বাবু! ভক্ত তার! 
তাঁকে যে চোখে দেখবেন, সে-চোখ যারু নেই, মে লৌকিক চোখে ত্বকে 
অলৌকিক রূপে দেখেছে । বৈজ্ঞনিক,_9016 বা এঁকিক মাত্রামান-__ভিন্ন 
কিছুই গ্রহণ করতে পারেন না, তাই এইরূপ লৌকিক চরিভ্রের দ্বারা তিনি 
অলৌকিকের 58109810. বা মাপকাঠি পান। নইলে,_'লোকোত্ররাণাং 
চেতাংদি কো সু বিজ্ঞাতুমর্তি? তাই “অলৌকিকানামপি লৌকিকত্বম্‌ 
অলৌকি কত্বপ্রথনায় নৃনম্” অলৌকিকের লৌকিক লীপা অলৌকিকত্বই 
প্রমাণ করে। 

এই অলৌকিক চরিত্রকে যখন লৌকিক দে€ছ পরিত্যাগ ক'রে যেতে দেখি__ 
+41091]7 81010610০02 09881) 1৮0 8, 01099260] 20100) 98 1091106 


10061017069198 0810 ৪, 01880108100 ০% 91917761008 01 জা1)101) 959৫ 
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11517)£ 109106 18 0020100000907? তখনকার দৃশ্ঠও ভাগবতকার বর্ণন! 
করেছেন-- 


“সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্ত্রে হমীলয়ৎ ।£ 
অর্থাৎ তিনি আত্মায় আত্মসংযোগ ক'রে পদ্ম নেত্র নিমীলন কংলেন। 


শ্রীকষ্ণের জীবনদর্শনে আমরা দেখতে পাই বেদান্ত স্তরের “লোকবত্ত 
লীলাকৈবল্যম”_এর যেন জীবন্ত নিদর্শন । এই লীলাই অবতার-বাদের 
প্রমাণ এবং শ্রীকষ্ণাবতারই সেই লীলার পূর্ণতার পরিচায়ক । 


বুঝবার কথা এই যে, _লীলাবতরণের পূর্বের এবং লীলাসংবরণের পরে 
তিনি পুরুষোত্তম-__বা “৩” অনাঁমী বা জর্বনামী,_ লীঙগাকালে তিনি শ্রীকুষ্ণ। 
এবং এই লীল্লা লৌকবৎ, লৌকি কবৎ হয়েও নিত্য দিব্য এবং শাশ্বত । “তদ্ধাম 
পরমং মম” । পীলাই তাহার নাঁটা এবং ইচ্ছাই তীহার নেপথ্য । স্টার ধামে 
ও যা, লীলাজগতেও তাই,- অথবা তাবুই প্রতিচ্ছবি । 


“পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! ৮”,--এই বিচিত্র 
শক্তি এবং আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা শক্তিই সরব্বজতর সর্বদা তার লীলা- 
সহচরী, জগতে, লীল1-জগতে, এবং নিত্যধামে। 

সত্য শিব সুন্দর পুরুষোত্তম প্রভৃতি শব্দ কবির কল্পবাঁঞ্যেই থকতো, যদি 
এই আনন্দ বিগ্রহকে আমর মহাভারত ভাগবত ঝিঞ্ুরপুরাঁণাদিতে বনিত ন| 
দেখতাম। 

প্রসিদ্ধ বৈদীস্তিক শ্রমন্মধুস্থদন সরস্বতী অছৈত দিদ্ধি রুচন! করেও তার খেদ 
মিটুল না_-তাই তিনি বললেন-__ 

ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনস1 তন্নিগুড ণং নিক্ছিঘ়ং 
জ্যোতি; কিঞ্চন যোগিনে! যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্ত তে। 
অস্মাকং তু তর্দেব লোচনচমৎকা রায় ভূয়াচ্চিরম্‌ 
কালিন্দী-পুলিনেধু যৎ কিমপি তন্নীলং মনে! ধাবতি। 

প্রনিশ্বার্ক, শ্ররামাহ্থজাচার্ধ্য, শ্রীমন্মধবাচার্ধা, শ্রীচৈততন্ত, শ্রীরামকৃষ্, 
শ্রীসস্তদাপজী প্রভৃতি আচার্ধ্গণ সকলে, এই কথারই প্রতিধ্বনি করে গেছেন । 
শ্রশঙ্কারাচাধ্য ও তার অবতাবত্ব, সোপাধিক ঈশ্বরত্থ এবং উপাস্তত্ব শ্বীকার 
করেছেন । 


১৫৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী 


মহাভারতে বারংবার নব নারায়ণ এবং নরোত্তমের উল্লেখ প্রঙ্ষে আমাদের 
মনে হয় £ 
নর'ই ব্যট্টি মানব বা ক্ষর পুরুষ 
'নারায়ণ"সমহটির মানব-“নার+) এর অয়ন বা আশ্রয় বা অক্ষর পুকুষ। এবং 
নরোতুম বা পুরুষোত্তমই 17508091009768] 9০৫, যা সকল ধর্মেরই | 
একম্ান্তর এবং অদ্ধিতীয্র 1:0:0. 0০৫, বা গীতার 'পুরুষোত্তম'__উত্তমঃ পুরুষস্ন্যঃ । 
* * যো লৌকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ” (গ্লীতা ১৫।১৭ )-_"অতোহম্মি 
লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুকষোস্তমঃ:” (গীতা ১৫১৮ )। “তমীশ্বরাণাং পরমং 
মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবৃতম্*__ত্ীকে বলেছেন শ্রুতি । 
প্রবন্ধের উপসংহারে ভক্ত প্রহলা্কে স্মরণ করে আমরাও বলি-_- 
ও নমো বাসুদেবায়, তশ্মৈ ভগবতে সদ1। 
ব্যতিরিক্তং ন যন্থান্তি, ব্যতিরিক্তোহখিলম্ত যঃ ॥ 
(বিষুণপুরাণ ১,.১৯৭৮) 
হিন্দ শারদীয়--১৩৬৪ রি 


দ্বিতীয় রাক্ত্রভাষা সংস্কৃত 


ভারতীয় সংস্কৃতি ও এতিহ্ের সহিত যে সংস্কৃত ভাষা গতপ্রোতভাবে 
সংমিশিত তাহা সর্বজনদ্বীরত। স্থতরাং স্বাধীনতালাভের পরও যদি ভারত 
তাহার নিজন্ব সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার উত্কর্ষপাঁধনে বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা 
হইলে বিজ্ঞানের বিজলীবাঁতি জপ সত্বেও ভারতীয়ের যে তিমিরে দেই 
তিমিবরেই থাকিয়া যাইবে । কিন্ত বিগত নৃনাধিক সহন্স ব্খসর পরাধীন 
থাকার ফলে বর্তমানে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহাকে স্বীকার করিয়া 
মহাকবি গাহিয়াছেন-__ 


“হেথায় আর্ধ, হেথা অনার্ধ, হেথায় ভ্রাঁবিড় চীন 
শক-হুন-দল পাঠাঁন-ষৌগল একদেহে হল লীন । 
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, 
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার 


নিবন্ধনিচ় ও ভাষণাবলী ১৫৭ 


দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিবে 
এই তারতের মহামানবের মাগরতীরে |” 

এখানে ধাহার৷ আসিয়াছেন,--তাহার। এই তীর্থের যাত্রীছিসাবে আপিয়া 
তীর্থবাঁণীতে পরিণত হুইয়াছেন। ফলে আজ ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিছক 
হিন্দু সংস্কৃতি মনে করিলে আমাদের ভারতীয় বা্ুতন্্র এবং সংবিধানকেই ভুল 
বুঝা হইবে। স্থতরাং আমাদের চিন্তার ধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্কলনমূগক হইতে 
হইবে, ব্যবকলন বা! বর্জনমূলক নহে । মহাকবি তাই আহ্বান জানাইলেন ১-- 

“এসে হে আর, এসে! অনার্য, হিন্দু মুসল্মান-_ 

এসো এসো আজ তুমি ইংরাঁজ, এসো! এসো! খুষ্টান। 

এসো! ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধর হাত সবাকার-- 

এসো! হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার ।” 
কারণ এই তীর্থ --নদীতীর্থ নহে, সকল শ্যন্দমানা নদী নামরূপ ত্যাগ করিয়। 
লীন হয় যে সাগরতীথে, ইহা সেই ভারতের মহামানবের সাগরতীর্থ- যেখানে 
নকল নরনারীর পরিচয় জাঁতিধর্মনিধিশেষে “ভারতবাসী” ব্লিয়া। মহাকবি 
তাই রচনা করিলেন বিশ্বভারতী যন্ত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।” 

স্বতরাং এই বিস্তৃত, বিশাল, বনুজাতি অধ্যুষিত, বহুসংস্কৃতিসমন্থিও দেশে 

আজ কোনও বিশেষ একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা কর] সম্ভব নছে। “কুইট ইত্ডিয়া” 
বলিক্না ইংরাঁজকে তারত পরিত্যাগ করানো! হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেজন্ু 
ইংবাজীকে বর্জন করার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইংরাজ আসিয়াছিল 
বাণিজ্য করিবার জন্ত । ইংবাজ ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারে নাই। 
পারিলে যাহারা ভারতে বাস করিত তাহাদের আভিজাতা ও মনুয্ত্ কু হইত,-- 
তাহার! ত্রাত্য বলিয়া গণা হইত। ইংরাজ আপিয়াছিল বণিকের মত, কিছুদিন 
শোষণ করিয়। গিয়াছেও বণিকেরই মত। কিছুসংখ্যক ইজ্স-ভারতীয় অবস্ত এখন 
তারতেরই অঙ্গীতৃত। তাহাদের ভাষা ইংবাঁজী। কিন্তু ইংরাজী অল্পসংখ্যকের 
ভাধা হইলেও ইংরাজী ভাষা! এখানে আসিয়াছে থাকিবার জন্ত । ইংরাঁজীকে 
যদিও ভারতের জাতীয় ভাষা বলিক়্া গণ্য করা যাইতে পারে না? তথাপি কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহিত প্রদেশগুলির ভাষাগত সংযোগ ইংরাজীর মাধ্যমেই চলিতেছে 
এবং আরও দীর্ঘকাল চলিবে। অর্থ নৈতিক, বাজনৈতিক ও রাষ্টরতান্ত্রিক বিভিন্ন 
পারিভাবিক শব্ধ কোন ভারতীয় ভাষাতেই সম্পূর্ণ রচিত হয় নাই, এখনও 
নিমীয্ঃম।ণ অবস্থায় রৃহিয়াছে। 


১৫৮ নিবন্ধনিচয়ু ও ভাষণাবলী 


শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎদ1 ইঞ্জিনীয়াবিং প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃধক অভিধান 
প্রণয়ন করা প্রয়োজন--তাহার বিশেষ কিছু এখনও হয় নাই। কেবল 
চিকিৎসাবিজ্ঞীনের যে ইংরাজী অভিধান আছে তাহ সাধারণ যে কোনও 
চলিত ইংরাজী অভিধান অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়। 0০91৫, 
13975100800 1)0118109, 96901087 প্রভৃতি প্রত্যেকটি অভিধানের পন্রসংখা ? 
প্রায় ২০০০ তইবে। এদেশে এইরূপ একখানিও অভিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে 
অন্তাপি কোনও যত্ব বা চেষ্টা হয় নাই। । 

'বৈদ্যক শব্দপিন্ধু' ব' কোনও তাল একখানি পারিভাষিক অভিধান : 
পাইবার কোন উপায় নাহ। 

ভারভব্ধকে সর্বভোভাবে উন্নীত এবং অগ্রগতিপরায়ণ হইতে হইলে 
পৃথিবীর উদর গোলাধের সহিত ভাবার সংযোগ অবশ্যই বাঁখিতে হইবে। 
জগতের সকল ভাঁষার মধ্যে বর্তমানে ইংরাজী-ই পর্বাপেক্ষা ব্যাপক । মুখে মুখে 
সহজে শিক্ষা করা যায় বলিয়া ইহ জনপ্রিয় এবং সংখাগরিষ্ঠের ভাষ!। 
ভারতেও ইহা প্রায় ছুই শত বৎসর ধরিয়া চলিতেছে । আমাদের রাষ্ছিয় 
সংবিধান ইংরজীতেই লিখিত। জাতীয় মহাসভার যাবতীয় আন্দোলন এবং 
শ্বাধীনতালাভের জন্য যাহ! কিছু প্রচার-বিবৃতি তাহাও ইংরাঁজীর মাধামেই 
বিভিন্ন গ্রদেশের মধ্যে পরিচালিত হইয়াছে। 

স্থখের বিষয় ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের চৌদ্ধটি গ্রদেশের প্রত্যেকটি প্রাদেশিক 
ভাষাকেই আঞ্চলিক ভাষারূপে কেন্দ্রীফ সরকার শ্বীকার্ করিয়া লইয়াছেন। 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ বাঁটোয়ারার আন্দোলন সম্প্রতি সেই ন্বীরুতির ফলে 
কিছুট! শাস্ত হইয়াছে । 

সম্প্রতি দক্ষিণ তারতে, উত্তর ভারতীয়দের বিরুদ্ধে, হিন্দীকে বাষ্ট্রভাষ! 
হিসাবে প্রবর্তন করা সম্পর্কে এক উগ্র আন্দোলন আরম হইয়াছে । 
তত্ত্ত্য প্রবীণ বিচক্ষণ এবং বিদ্বান জননেতাঁবাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়! 
ভারতের সামগ্রিক একের ব্যাঘাত হুষ্টি করিতেছেন। 

অহিন্দীভাষী প্রদেশ গুলির আশঙ্কা! এই যে, যদি প্রাদেশিক ভাষ! প্রব্িত 
হইবার পূর্বে হিন্দীর প্রবর্তন হয় তো! প্রার্দেশিক তাঁষ! দুর্বল এবং কোণঠানা 
হইয়া! পড়িবে। দক্ষিণ ভারত কিন্তু হিন্দীকে শ্বীকৃতিদানে একান্ত পরা্ুখ, 
কারণ ইহার সহিত ভ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির অক্ষরমাল! এবং শবাবলীর কিছুমাত্র 
সমতা নাই । তাহার? রাষ্ট্রভাষা! ছিসাবে ইংরাজীর অধিকতর পক্ষপাতী । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৫৯ 


একথাও সত্য যে ভারতের বাষ্ট্ীয় কাধ্যনির্বাহের জন্ত সরকারী ভাষা! 
চিরদিন ইংরাজী থাকিতে পারে না এবং থাকাও উচিত নহে । কতদিনে এবং 
কি পরিমাণ প্রস্ততি ও পরিশ্রমের কলে ভারতীয় ভাষাই ভারতের সর্বত্র” কেন্দ্রে 
তথা প্রদেশে, প্রবতিত হইবে সে বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিগণ গবেষণ! করিবেন । 

জোর করিয়া ছিন্দীকে, উত্তর-দক্ষিণ নিগিশেষে সংন্র চাপাইয়া দিলে 
অগ্রীতিকর এঁক্যবিরোধী প্রতিক্রিয়া হইবাঁরই অধিকতর সম্ভাবনা । পাঞ্জাবেও 
এই অস্বাস্থ্যকর একাবিরোধী শক্তির উগ্রব্ূপ দেখা যাইতেছে । 

কেবলমাত্র ধীর স্থির শান্ত বিবেচনার ছারাই এ বিষয়ে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যাইতে পাবে । বিভেদমূলক আস্ফালনে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে 
না। নি সংশয়ে এইটুকু বলা যায় যে, হিন্দীর প্রতি যে প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়] 
দেখা যাইতেছে-_সেরপ খিছ্েষভাব কোনও প্রদেশ সংস্কৃতির বিরুছে 
দেখাইতেছেন না বরং সংস্কতের অনুকুলেই চিন্ত।শীল মনীষিগণ মন্তব্য গ্রকাঁশ 
করিতেছেন । 

শবস্যটি করিতে সংস্কৃতের সম্ভাবনার সীমা নাই। ইংরাঁজীর পারিভাষিক 
শব্খদমূহ লাটিন? গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা হইতে প্রত্যয়যোগে গঠিত । এই 
সমস্ত শব্দকে ভাধাস্তরিত করিয়া ভারতে আমদানী করিতে হইলে সংস্কৃতেই 
তাহা সম্ভব । 

কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আবার অপরিবর্তিত আকাবেও গ্রহণ কর 
যাইতে পাবে! 

আরুও ভাঁবিবার বিষয় এই যে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় সমস্ত প্রথম 
শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালফেই সংস্কৃত অধাঁপনার জন্য স্থায়ী বাবস্থা আছে, এবং দেখানে 
সংস্কৃতে নিয়মিত পঠন-পাঁঠন ও গবেষণাদিও হইয়া থাকে । স্বতরাং এককালে 
আত্তর্জাতিক ভাষা ছিপাবে শ্বীকৃতিলাভ করার সভাঁবন] হিন্দী অপেক্ষা সংস্কৃতের 
অনেক বেশী। সংস্কৃতির সম্মান এবং মর্ধ্যাদা, পাশ্চাত্য ভাষাততববিৎ মানেই, 
শ্রদ্ধার সহিত দিয় থাকেন । 

ইনো-ইউরোপীয়ান (কেহ কেহ বলেন ইন্দো-জার্মীনিক ) ভাষাগোষীর 
মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই সকল ভাষার প্রন্থতিস্থানীয়!। এই গোঠীকে 592. 
18101] ০1 1570009,299+ ব্ল। হয়। এট প্রসঙ্গে রেভারেও রিচার্ড মরিস-- 
£71901108] 08611098  ০ [:7361731) 40909099+-এ বলেন---11179 
010 4756 19 8, 92/0910716 ০010) 1098017)£ 0০0০0::৪)১19, 


১৬০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


০০1৪--]0 আ8৪ 610৪ 09009 ৮ 0101) 609 010. 11700708 ৫ 
116181808, আ1)০ ৪ ৪ 9] 981] 06210. 0090. 80681099 ৪, 00101) 
0869 ০৫ 0916019 & 0151117961011)--0860. 60 081] 01091089198 170 
000619৮018017006101 060 6176 01101111590. 7:8989 ০07 2)010-415809 0৫ 
170019॥ চছ1)000 0106৮ 09012009790. 


আর শব্দের এইরূপ উন্নত অর্থ সংস্কতেও গৃহীত হইযাছে £-_ 
“কর্তব্যমাচরন্‌ কামমকর্তব্যমনাচবন্‌ 
তিষ্ঠতি গ্রকৃতাচারে যঃ ম আর্য ইতি ম্মৃতঃ | 

আধ্য শব্খের ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ (খ-ঢে-ঘ্যণ ; অর্ধা+ফ্, আরাৎ পাপ 
কর্মভ্যে যাতঃ) মানী, শ্রেষ্ঠ, গুক, সঙ্জন | 

এই ইন্দো ইউরোপীয়ান গোঠীর দুইটি গুধান বিভাগ £ 

(ক) এশিয়াটিক (খ) ইউরোপীয়ান (ক) এশিয়াটিক বিভাগে পড়িপ়্াছে-_ 

(১) সংস্কৃত, প্রীকৃত, পালি, সংস্কৃতোস্তব ভাষা--যথা হিন্দী, হিন্দস্থানী, 
বাংলা, মহাবাস্্রীয় গ্রভৃতি। 

(২) ইরাণীয় গোষ্ঠী- 

জেন্দ ( আবেস্তার ভাষা ), পহলবী, পার্সী বা পাজেন্দ, প্রতৃতি। 

(খ) ইউরোপীয়ান বিভাগে পড়িয়াছে-_ 

(১) টিউটনিক ভাঁষাব্গ 

(২) কেছ্টিক ভাষাবর্গ--যথা ০1৪), 007:101810) 17181) 098,9110 
( স্বটল্যাণ্ডের ভাষা ), 01902 (1919 0£ 1190-এর ভাষ। ) 

(৩) ইটালীয় ভাষাবর্গ 

(৪) হেলেনিক ভাষাবর্গ--ঘথা প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক গ্রীক ইত্যাদি। 

(৫) ল্লাভোনিক ভাষাবর্গ_যথা বুলগেরিয়ান। রাশিয়ান, বোহেিয়ান, 
পোলিশ ইত্যাদি। 

(৬) লেটিক ভাঘাবর্গ যথা ওল্ড প্রুশিয়ান, লেউশ ইত্যাদি । 

টাকিশ, হাঙ্গাবিয়ান, বাস্ক, ল্যাপিস, ফিনিশ এবং এস্োনিয়ান ভাষা এই 
ইন্দে-ইউবো পীয়ান গোষ্ীর বহিতূতি। 

ইহা হইতে বোধগম্য হইবে_-সংস্কৃতের ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মর্ধ্যাদ। 


কত উচ্চ এবং জগতের ভাষামমৃহের মধ্যে প্রাচীনতম ভাবা সংস্কতের দান কি 
পরিমাণ ! 


নিবদ্ধনিচ্ধ ও ভাষণাবলী ১৬১ 


এই পরিপ্রেক্ষিতের ঘুক্তিতর্কবলে আমর! নিঃসংশয়ে দাবি করিতে পাবি ষে 
সংস্কতকে দ্বিতীয় সব্ভারতীয় ম্রকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । 
সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদে ভারতের সরকারী তাহ! সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-- 
1109. 00018] 181080%£9 ০ 00৪ [00102 91091] 09 [71770 11) 
1)95 80811 90106. অর্থাৎ--বাষ্টের সরকারী ভাষা হইবে দেবনাগরী 
অক্ষরে লিখিত হিন্দী। সংস্কৃত কমিশন বলেন-_পূর্বোক্ত হিন্দী শব্দটির পৰে 
'এবং সংস্কৃত' এই শব্দ দুইটি যৌগ করিতে । অর্থাৎ, “রাষ্ট্রের সরকারী ভাষ। 
হইবে দ্বেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী এবং সংস্কৃত” 


সংস্কতের গৌরব এবং মধ্যাদা ইতোপুবেই সংবিধানে শ্বীকাতিলাভ করিয়াছে । 
সস্কৃতকে তাহার প্রাপা মধাদা দান করিলে ভাষাব্র সম্পর্কে যে সংঘর্ষ উম্ম! 
এবং তিস্তুতা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার অবদান ঘটিবে। যে নকল রাজ্যে হিন্দী 
বাবহাঁবে আপত্তি উত্থাপন কর হইয়াছে তাহার স্বচ্ছন্দে ইংরাজী এবং সংঘ 
উভয় ভাষা ব্যবহারের সুযোগন্থবিধা লাভ করিতে পারে ! 


বঙ্গের বিভিন্ন আভুদদফ়িক অন্ষষ্ঠানে ৪ নৈমিত্তিক বাপারে সংস্কৃতের 
প্রয়োগ করা হইলে তাহার গাভীধ্য এবং গৌরব বড়িবে। 


শপথগ্রহণ, সভার উদ্বেধন,- সমাপ্তি ভাষণ, বিশ্ববিষ্ভালয়ের সাতকোত্রর 
উপাধিদান, বিভিন্ন বিগ্যাশিক্ষার অন্তে সমাবর্তন এবং রাস্্ীয় সম্মান ও 
উপাধিদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কমিশন সঙ্গত ভাবেই সংস্কতের প্রয়োগ দাবি 
করিয়াছেন । 

কবিগুরু, এই মধ্যাদা, সংস্কতকে ইতোপূর্বেই দান করিয়াছেন । যখন তিনি 
অক্সফোর্ড ফুনিভাসিটির পক্ষ হইতে মরিল গায়ারের নিকট ডক্টর উপাধি গ্রহণ 
করেন তখন তাহার সসম্মান ্বীকতি সংস্কৃত ভাহাতেই জ্ঞাপন করিম্লাছিলেন ! 


সংস্কৃত ভাষ! যে মৃত নহে মুমুযু ও নঙে তাহার প্রমাণ,-এখনগ ভারতবর্ষে 
ন্নকল্পে ত্রিশ চল্লিশখানি সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে । এই 
কলিকাতায়ই বন্ধ বিদগ্ধ মনীষী বাগিতার সহিত সংস্কতে ভাষণ দিয়া থাকেন-_ 
নাটক, মহাকাব্য রচনা করেন । 

সমগ্র শ্রশ্রচৈতন্থচরিতাম্ৃত গ্রন্থখানি--পণ্ডিতগ্রবর শ্বামী ভাস্করানন্দ 
সরদ্বতী মহোদয় প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার সুললিত সংস্কৃত গপ্লোকে অন্থবাদ 
করিয়াছেন। ইহা নিয়মিতভাবে সংগ্কত সাহিত্য পরিষৎ পঙ্জিকায় গত 


১৬২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


তিন-চার বৎসর ধরিয়া! ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। এখন সম্পূর্ণ গ্রস্থাকারে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত তইয়াছে। 

মহামহোপাধায় শ্রকালীপদ তর্কাচাধ্য, শ্রীজীব ন্তায়তীর্থ, অধ্যাপক 
অমিষুনাথ চকুবতী কাব্যতীর্থ প্রমুখ সুধীবুন্দ সংস্কৃত নাটক ও কাব্য প্রণয়ন 
করিতেছেন--পণ্ডিত গোপেন্বতৃষণ সাংখ্াতীর্থ প্রমুখ পণ্ডি্গণ বাগ্সিতার সহিত 
সংস্কতে ভাষণ দিতেছেন। হুগলী সংস্কৃত পরিষদের বালকবালিকাগণও 
কৃতিত্বের সহিত সংস্কৃত নাটকের অভিনয়াদি করিতেছেন । সংস্কৃত ভাষায় 
কথোপকথন ও পদ্রারদি বাবহার অবশ্ঠই অত্যাসসাপেক্ষ। ভুলের ভয় 
করিলে কোনও ভাষাই শিক্ষা করা যায় না,__সংস্কতের ক্ষেত্রে্ড একথা! 
পমভাবেই প্রযোজ্য | নিভয়ে ভাষার ব্যবহার, অভাস ও অনুশীলন করিলে, 
অচিরেই তাহ! সহজ সাবলীল ও বিশুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। 

(ভারত জো তি-- চৈত্র 3) ১৩৬৪ ) 


এশিয়ার প্রথম 
আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলন 


ভারতের রাজধানী নয়া দিলীতে রবিবার ২৩শে মার্চ ১৯৪৭ অপরাহু 
& ঘটিকায় এশিয়াব গ্রথম আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্মেলনের বিরাট অধিবেশন 
আরস্ড হয়। বজ্মিশটি দেশের প্রায় আড়াই শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন। €পীভাগ্যক্রমে আমি দর্শকের আমনের প্রবে শপত্ 
পাইয়া! এই সম্মেলন প্রথমাবধি শেষ পর্বস্ত দেখিয়াছিপাম । তাহার বিবরধ এই 
প্রবন্ধে স্বীয় মন্তব্যদহ লিপিবদ্ধ করিলাম। 

এই সম্মেলনে যুছ্ধোত্তর জগতে এশিয়ার নিজন্ব অধিকার এবং স্থান স্থন্ধে 
বিবিধ পর্যালোচনা, এশিয়ার দেশগুলির সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে মত-বিনিময় 
এবং এশিয়াঁবাসীদের মধ্যে পরস্পরকে বুঝিবার ও পরম্পরের মধ্যে ভাবের 
আদান প্রদান হারা মৈত্রী ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিবার উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে 
প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয়া হ্ৃগ্তাপুর্ণ কথোপকথন ও 
গবেষণা চলে। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৬৩ 


রবিবার বেল! ৫ ঘটিকাঁর সময় পুরাতন কিল্লায়--বিশেষভাবে নিশ্মিত এক 
বিশাল মণ্ডপে অধিবেশনের কার্ধা আরস্ত হয়। 

মনে হয় ইতিপূর্ব্বে মহারাজা বিক্রমাঁদিত্যের উজ্জয়িণী, সম্রাট চন্ত্রগুধ এবং 
অশোকের পাটলিপুন্র, অথবা শাঁহান-শাহ আকবর, শাহজাহান প্রভৃতির সময়ে 
দিল্লীতেও এরূপ স্বদূরস্থিত বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত প্রতিভূস্বানীয় 
প্রতিনিধিবর্গের এবং সাশ্তরন্দের-জনবহুল সভা আর কখনও সমাহৃত 
তয় নাই। 

তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গকে দিল্লী পৌছিতে ঘোড়া, মোটর-কা'র, রেল এবং 
বিমানযেগে»_পূর্ণ ২১ দিন সময় লাগে, আবার চীনের প্রতিনিধি মিঃ চেঙ্গ 
ই উ ফুন প্রভৃতি নানাকিঙ হইতে নয়৷ দিল্লী মাত্র ৩ দিনে বিমানযোগে আসিয়া 
পৌছান। 

সভারসে-_ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্তাবু শ্ররাম-_তাহার ম্বাগত-সম্ভাষণ 
পাঠ করেন। পণ্ডিত জহরুলাল নেহরু সত উদ্বোধন করেন এবং শ্রীমতী 
সরোজিনী নাইড়ু সভানেত্রীর পদ অলঙ্কত করেন ! 


আমন্ত্রিত দেশসমুহ 


উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ-যথা ঃ সৌভিয়েট 
বিপাবলিকসমুহ, চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ভুটান, 
আফগানিস্থান, ইবী+, ইরান, আরব, তৃকফি, প্যালেষ্টাইন, আর্মে নিয়, ব্রন্ধ, 
মালয়, ভীয়েটনাম,- ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নিংহল প্রভৃতি এশিয়ার সমস্ত 
দেশকেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা! হয়। মিশর এবং আফ্রিকীর অন্যান্য 
স্থান হইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও পর্যবেক্ষক ( 008619:) হিসাবে 
আমন্ত্রণ কর হয়। 

বেসরকারী এবং অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়াল ড. 
আযাফেয়ার্প এই সম্মেলনের আয়োজন করেন । 

এই সম্মেলনে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচন বর্জন করিয়া এশিয়ার 
দেশসমূহের সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী 
আলোচিত হইবে বলিয়া! স্থিরীকৃত হয়। 

গ্রতিনিধিবর্গের অনেকেই জাতীয় এবং সামাজিক বিশিষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত 
থাকায় সভামঞ্চের দৃষ্ঠ বহু বর্ণে বিচিত্র এবং মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। 


১৬৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


এই এঁতিহামিক জনতা দেখিয়া! শরীর কণ্টকিত, মন কৌতুহলান্বিত এবং 
আত্মা জাগ্রত ও উন্নীত হুইয়! উঠে। দৃশ্যের পর দৃশ্টে মুগ্ধ চক্ষু যেন ক্যামেরার 
মত আলোক-চিন্ত্র গ্রহণ করি! স্বতির পটে অবিস্মরণীয় চিত্রাবলী চিরদিনের 
জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখে। 


লতা -মণ্ডপ 

সভামণ্ডপের উচ্চ মঞ্চের উপর সভানেত্রীর উভয়পার্খে এসিয়ার প্রধান প্রধান 
১৮ টা দেশের প্রতিনিধি আসন গ্রহণ করেন। এই ১৮টী দেশের 
গ্রতিনিধিবর্গের আসনের পশ্চান্ভীগে তত্রঙ্গেশের ১৮টা বিচিত্র বর্ণে রপ্রিত জাতীয়- 
পতাকা আলম্বিত থাকে । সভানেত্রীর দক্ষিণ দিকে : ১1 আফগাঁনিস্থান 
২। সিংহল ৩। মিশর ৪। ইরান ৫ | মোঙ্গোলিয়া ৬। শ্যাম 
শ। তীয়েটনাম ৮। ইরাক ও ৯| সিরিয়া এবং তাহার বাম দিকে : 
১। ব্রঙ্গ২। চীন ৩। ইন্দোনেশিয়া ৪। লেবানন «| ফিলিপাইন 
৬। তুরস্ক ৭। সাউদি আরব ৮| ট্রান্স-জর্ানিয়া ও ৯। ইমেন থাকে। 

ইহাদের ঠিক একস্তর নিয়ে একদিকে আর্েনিয়া, ভুটান, আজার-বাইজান. 
তাজাকি-স্বান, নেপাল এবং অপরদিকে--কোচিন-চায়না, কাজাকি-স্তান, 
মালয়, উজবেগিন্তান এবং তিব্বতের প্রতিনিধিবর্গের ৫ টী করিয়া! ১০ টী আসন 
করা হয়। 

মঞ্চের পটভূমির সর্ব-পশ্চাতে এশিয়ার প্রকাণ্ড মানচিত্র এবং তাহার উপরে 
ইংবাজিতে 4 3] & নাঁমটী নিও-লাইট আলোক-অক্ষরে ঝলমল কবিতে 
থাকে । 

সম্মেলনের সভানেত্রী এবং প্রতিনিধিদলগুলির নেতৃবুন্দকে লইয়া কার্ধা- 
নিরবাহক সমিতি গঠিত হয়। প্রথম দিন দ্বিপ্রহরেই এই সমিতির প্রথম অধিবেশন 
বসে। এই অধিবেশনে সম্মেলনের জন্কে গোলটেবিল গঠন ও বিশদ্বরূপে কাধ্য- 
তালিক! নিদ্ধারণ কর] হয়। 

জাতীয় আন্দোলন, লোক-বিনিময় ও জাতি-সমস্যা, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক বিষয়, সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং নারী সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে 
আলোচনার জন্ পাচটা বিভিন্ন গোলটেবিল গঠিত হয়। 

এশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের মধ্ো প্রাচীন ইন্দ্র-প্রস্থ হস্তিনা- 
পুরের ধ্বংসন্ত্ুপের উপর এই সম্মেলনের মণ্ডপ স্থাপন করা হইয়াছে । ইতিহাসের 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী ১৬৫ 


সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে মনে হয় এই সম্মেলনের জন্য এই স্থানই যোগ্যতম-- 
যেখানে দীড়াইয়া ইতিহাস দীর্ঘশ্বীস ফেলিয়া বলিয়া উঠে 'যছুপতের্ত গতা 
মথুরাপুরী রঘুপতেক্ক গতোত্তরকোশলা 1? শ্ধু তাই নয়, তাহার পর-- 
বৌদ্ধ-জৈন পাঠান মোগল সংস্কৃতির কত বিজদ্ব-বৈজয়্তী এই মহানগরীর 
উপর বিক্রম প্রকাশ করিয়া অবশেষে ইহারই ধুঙ্লায় মিলাইয়া গেল তাহার 
কে ইয়ত্তা করিবে! যে ব্রিটিশ সাআাজ্যে শুর্ধ্য অস্ত যাইত না আজ সেই 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চতম চূড়াও সেই মহানগন্ধীর পবিজ্র ধুঙ্গায় আপন সত্তা 
বিলীন করিতে কৃতলক্কল্প হইয়াছে । 


লীগের অসহযো গণিত 

ছুঃখের বিষয় এই বিরাট আস্তর্্াতিক মৈত্রী সম্মেলনে মুসলীম লীগ 
পহযোগিতা করিতে অন্বীকার করেন, বদদিও মুসলিম এবং অ-মুসলিম বন্ুদেশ 
হইতে বছ মুসলিম প্রতিনিধি আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন 
প্রশস্ত এবং উদার দুষ্টিতঙ্গী বর্জন করিয়া কেন যে তাহার! কৃপ-মণ্ডকের আদর্শ 
গ্রহণ করিলেন তাহ] তাহারাই বলিতে পারেন । পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সকল 
মুসলিম দেশই তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন । 

মিশর হইতে মুস্তাফা মোমিন, মিস্‌ করিম সৈয়দ, ইবাণ হইতে ভাঃ গোলাম 
ভোসেন সাদিকি আসিয়াছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার সকল গ্রতিনিধিই মুসলিম 
ছিলেন, কেবল দু্টজনমাত্র ক্রীশ্চান,_তীহাদের অগ্রণী হইয়া আসিয়াছিলেন 
ডাঃ আবু হানিফা । মালয়ের প্রতিনিধিও মুসলিয-_ডাঃ বর্হাহ্ুদ্দীন। আরব- 
লীগের পক্ষে__মিঃ ঠা, কিকুদ্দীন। ভারতীয় মুসলিয় প্রতিনিধিও বহুসংখ্যক 
ছিলেন-_-তাভারা আলিগড় ও নিজামের টেট হইতে আসিয়াছিলেন। ডাঃ 
জাকির হোসেনের নামও ইহাদের মধো উল্লেখযোগা । 

রবীজ্্নাথের অবদান 

স্বান কাল পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব অনুধাবন করিয়া এশিয়ার এই 
আস্তর্জাতিক মহা-সম্মেলনে--এই সাংস্কৃতিক ভাবধারার ভগীরথ এই মহাযজের 
গ্রধান হোতা এবং অধ্বঘূণ-ববীন্ত্রনাথের মহাবাকাই ইহার উদ্বোধন মুহূর্তের 
প্রথমেই মনে পড়িল-__ 

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগে রে ধীরে 
এই ভারতের মগামানবের সাগরতীরে 


১৬৬ নিবন্ধনিচন্তন ও ভাষণাবলী 


জগতের লোক-সংখ্যার অঞ্ধেক সংখ্যক নরদেবতাকে একজ্র করিবার 
সাধনায় যে সিদ্ধি আজ লাত হুইল “উদদারছন্দে পরমানন্দে+--মহাঁকবিই তাহার 
প্রথম বন্দনা-বাণী গান করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত সম্কল্প 
করিয়াছিলেন -_ 
“দিবে আর নিবে মিলাবে যিলিবে যাবে না ফিরে+--:+** 
“হে রুদ্র বীণা, বাজে বাজো বাজো,-_ 
গ্ুণা করি দূরে আছে যারা আজো, | 
বন্ধ নাশিবে তারাও আসিবে দীড়াবে ছিরে | 
'হেথায় বারে হবে মিলিবারে আনত শিরে__ 
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে? । 
ধষি-চেতনার উদ্ভাদিত হইয়া কবি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন__ 
ছুঃসহ বাথ! হবে অবসান, জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ, 
পোহায় রজনী জাঁগিছে জননী বিপুল নীড়ে, 


এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ষ্ঠ 
আজ তাই 'দবার পরশে পবিজ্রকর! তীর্থনীরে'-_মা”র অভিষেকের মঙ্গলঘট 


পূর্ণ করিবার সময়--মহাকবিকেই প্রথমে স্মরণ করি। অতীতের দিকে চাহিয়' 
তাহারই ভাষায় মনে হইল, এতদিন যেন-_ 

*অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্য সম পুগ্ত মেঘ ভাব 

ছায়ার গ্রহবীবাহে ঘিরে ছিল স্থধোর দুয়ার ; 

অভিভূত আলোকের মুচ্ছাতুর মান অসম্মানে 

দিগন্ত আছিল বাপ্পাকুপ । যেন চেয়ে ভূমি পানে 

অবপাদে অবনত ক্ষীণবাস চির প্রাচীনতা 

স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভূলে গেছে কথা 

ক্লান্তি ভাবে আখি পাতা বন্ধপ্রায়। শুন্তে হেন কালে 

জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়]। 


রা ঝা ক 
_ মনে ভাবি 
পুবানোর ছূর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাঁবী 
নৃতন বাহিরি এল” । 


এই প্রাচীনের জীর্ণ উত্তরীয় ত্যাগ করিয়া নৃতনেব বিজয়-কেতনের 
চীনাংস্তক উড়াইয়া যেমুক্তি মন্ত্র তিনি গান করিয়াছিলেন সেদিন, তাহাতে 
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নিঃসংশয়ে বল। যাইতে পারে যে আঙ্গ দিল্লীর পুরাণে! দুর্গের হ্বারে--এই 
অনাদি কানের জীবন্ম তকে যে মৃক্তিমন্ত্রে সীবিত কর! হইল তাঁছা প্রধানত: 
তাহারই তপস্ায় । 

বিশ্বমানবের বৃহত্তর জীবনকে বিচিন্ত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার 
সাধনায় তিনি স্ষ্টি করিলেন তাহার মহ।কাঁবা, তিনি গড়িয়া তুলিলেন তাছার 
বিশ্বভারতী (1109 70091080109] [00158979165 ) বিশ্বের সকল সংস্কৃতি 
একদ্রে করিয়1,--এবং তাহার সেই একজ্রীকরণের স্বপ্ন মফন হইতে চঙ্গিল 
এতদিনে এই সাংস্কতিক মহা সন্মেন্নে। তীহার বিশ্বভারতী তীহারই 
ভাষায় £--“15970:9991068 10009, 1979 ৪09 109,8 1091 79101) 01 
1001100 ভ1)1010 19 101 811, ড1৪৪,-131897801 8901000 আ190.£98 11)019+8 
0০011686107) (60 097 60 000918 6106 10991011,%1165 01 1091 099 
০0016970200 17019%78 11617 10 80091000010. 0615919 01091] 10996,” 

দীর্ঘ নিদ্রা ও দীর্ঘশ্ত্রতার জড়িমাধুক্ত এশিয়ার_-নবধুগের হ্বন্জপাত ও 
নৃতন প্রাণ-স্পন্দন শুরু হইল মহাঁকবির 'তপস্ায় এবং ভারতবর্ষই এই মহ' 
সম্মেলনের আতিথেকতার গৌরবময় কর্তব্ভার গ্রহণ করিপ। যে কোন 
কারণেই হউক, মহাকবি সম্বদ্ধে এই কথা সরুক্তঙ্ঞ চিত্তে স্মরণ না করায়-- 
দিজ্লীর সম্মেলনের একটি মহান ক্রুটি থাকিয়া গিয়াছে । 

নেতাজী স্ুভাষচন্ত্রও ভিন্ন পথে ও ভিন্ন গ্রণালীতে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিকে একন্যন্ত্রে বাধিতে চাহিয়াছিলেন । তাহার অবদানও এট গ্রলঙ্গে 
উল্লেখ কর1 কর্তব্য ছিল। 

বর্তমান যুগে আস্তর্জাতিকতার অগ্রদৃত ছিসাবে বোধহয় রাজা রামমোহনের 
নাম উল্লেখ কর! সর্বপ্রথমেই কর্তবা ছিল এবং তাহার পরেই স্বামী 
বিবেকানন্দের । তাহার পর দেশবন্ধু ১৯২১ খষ্টাবে প্রথম 1১%0-4818610 
00119197009 এব পরিকল্পন1 করেন । 

অন্ন দ্বাদশ সহশ্র প্রতিনিধি ও দর্শকের সক্সুখে স্য-নিম্নিত সুন্দর ও 
স্থসজ্জিত এক বিরাট পটমগ্ডপে অধিবেশনের কার্য আরম্ত হুয়। 

সন্দর্ছন। 

অভার্থনা সমিতির সভাপতি স্যার শ্রীবাম সর্বপ্রথমে লকল প্রতিনিধি ও 
সঘস্যবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সম্থদ্ধনা জাপন করেন। তিনি বলেন £ 

সমগ্র এশিয়ায় এক বিশাল কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে । তাহার অস্তভুক্তি দেশ ও 
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জাতি সকলের অভাব, অনটন, উদ্দেস্তট এবং বিধেয় অনেকটা একই রকমের 
স্থতরাং সেই সকল জাতি ও দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী স্থাপিত হইলে সকলের 
পক্ষেই কল্যাণকর হইবে ।***এই সম্মেলন ভিন্ন ভিন্ন জাতির গভর্ণমেণ্টের তরফ 
হইতে সরকারীভাবে হইতেছে না, পরস্ত এক অবিভক্ত মহাদেশের ছিতৈষণায় 
তত্তঙ্দেশের স্েচ্ছাপ্রপৌদিত প্রজাপুঞ্চের সম্মিলিত ইচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে। 
কিন্তু বে-সরকাবীভাবে হইলেও এই সংঘবদ্ধ সম্মেলনের স্চিস্তিত সিদ্ধান্ত 
সকলকে সকল গভর্ণমেন্টই সন্মান করিতে এবং সম্ভব হইলে কাধ্যে পরিণত 
করিতে বাধা হইবে। 

পরিশেষে তিনি বিদেশীয় 'প্রতিনিধিবর্গকে সম্মেলনের কাধ্য শেষ করিয়া 
আরও কিছুদিন থাকিয়া এই দেশের শিল্পী, লেখক, দার্শনিক ও সামাজিক 
নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে ও ড্রষ্টবা স্বান সকল পরিদর্শন করিতে 
অন্রোধ করেন। 


পঞ্ডিত জহুরলাল নেহরু 


পণ্ডিত নেছেক আ্টাহার অভিভাষণ দান করিতে উঠিলে সমগ্র মতামগ্ুপের 
অন্যন দ্বাদশ সহম্র সদস্ত এবং লোহিত সাগর হইতে প্রশাস্ত মহাসাগর পধ্য্ত 
পমগ্জা এশিয়ার প্রায় আডাইশত প্রতিনিধিবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি করিয়া ত্বাহাকে 
অভ্যধিত করেন । 

তিনি তাহার ভাষণে বলেন £ 

বিজ্ঞানের এই মাতাত্মক আণবিক বোমার যুগে শাস্তিবক্ষার জন্য এশিয়াকে 
একযোগে এক সংঘবদ্ধ মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হষ্টয়া কারা করিতে হইবে। 

পথ্থিবীকে শাস্তিপূর্ণ করিতে হইলে এশিয়াকে শ্াস্তিপূর্ণ এবং একতাবদ্ধ 
করিতে হইবে । পুরাতন সাম্রীজ্যবাদ শুন্যে উবিষুা! যাইতেছে । যে দুর্ভেছ্য 
প্রাচীর আমাদিগকে ঝেষ্ন করিয়া! রাখিয়াছে, সাম্রাজাবাদী প্রভূত্বের অবসাঁনের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহ] দ্রুতবেগে ভাডিয়া পড়িতেছে। 

তিনি এক জগৎ? (009-৬/০219 ) এর আদশের প্রতি অঙ্জুলি নির্দেশ 
করিয়া বলেন £-- 

এই আদর্শকে আমাদিগকে বাস্তবে পরিণত করিয়া রূপ এবং অবয়ব দান 
করিতে হইবে । বিশ্বরাষ্ট সজ্ঘের সহিত এই আদর্শ ওতপ্রোত হইয়া আছে। 
তাহাকেই আমব1 সমর্থন করি। আমরা সন্ীর্ণ জাতীয়তাবাদ চাহি না। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৬৯ 


জাতীয় মুক্তি এবং স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পধ্স্ত জাতীয়তাঁবাদের পোষকতা 
করা প্রত্যেক দেশেরই অবস্ঠ কর্তবা হইলেও স্বাধীনতা লাভের পর ইচ্চাকে 
আক্রমণশীল ও আস্তর্জীতিক উন্নতির পরিপন্থী হতে দেওয়! চলিতে পারে ন]। 


এশিয়ায় ইউরোপের প্রভূত 


এশিয়ার গৌরবময় এঁতিহ্বের উল্লেখ করিয়া পরে পপ্তিত নেছেক বলেন £ 

গত দুইশত বদরের মধ্যে এশিয়ার বহু অংশে সাত্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় 
হইয়াছে এবং বু অংশ ওপনিবেশিক শাসনতত্ত্রের অধীন হইয়। পড়িয়াছে । 
তাহার ফলে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পুৰ এবং দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলির সহিত 
ভারতের যে ঘনিষ্ঠ যোগস্থত্র ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে এবং ভারতে ইংবাজ 
আগমনের ফলে প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত তাহার আদান প্রদান 
বন্ধ হইয়াছে । 

বর্তমানে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের সহিত আমাদের চতুষ্পার্শের প্রাচীর তাড়িয়া 
পড়িতেছে। জলপথ আবার উন্মুক্ত হওয়ায় এবং বিমান চলাচলের প্রসার 
হওয়ায় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার আমরা পুরাতন বন্ধুরূপে মিলিত হইবার 
স্মযোগ পাইয়াছি। আমাদের গভীর মিলনাকাজ্ষা! এই সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। 


শাস্তি, অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিনিযগ্ত্ 


সম্মেলনের উদ্দেশ্ত সম্পর্কে পণ্ডিতজি বলেন : 

অন্ত কোন দেশ ব1 মহাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ গ্রকাঁশ বা আক্রমণ আমাদের 
উদ্দেশ্তা নহে। কেহ কেহ সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া এই সম্মেলনকে ইউরোপ ও 
আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়ায় মিলিত আন্দোলন বলিয়া কল্পন1! করিতেছেন । 
কাহারও বিকদ্ধে এপ কোনও দুরভিপন্ধি আমর! পৌষণ করি না। আমর] 
চাই সমগ্র জগতে শাস্তি ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করিতে এবং ইহাই আমাদের 
আশা এবং আকাজ্ষা। আমরা চাই আত্মনির্ভরশীল হইতে । পাশ্চাত্য 
দেশের দরবারে আমর] বহুদিন ধরিয়া! আবেদন নিবেদন করিয়া অরণ্যে রোদন 
করিয়া আসিয়াছি। আমরা চাই যে এখন হুইতে ইহার অবসান হউক । 
আমাদের সছিত যাহারা সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত আমরা 
সহযোগিতা করিব-_কিন্তু অন্তের ক্রীড়নক হইয়া আমবা আর থাকিব না। 


১৭৩ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাঁবলী 


জগতের আস্তর্জাতিক ব্যপারে-_এশিস্সা আর অন্ত্রের কথায় উঠিতে বসিতে 
ইচ্ছুক নহে সে তাহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নিজদ্ব নীতি পালন করিয়া চলিবে । 

তিনি বলেন £ 

যদিও বর্তমান সম্মেলন এশিয়ার দেঁশগুলিকে একত্র করিবার একটি সামান্য 
প্রয়াস মাত্র তথাপি এইরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম বলিয়া ইহার এতিহাসিক মূল 
অণন্থসাধারণ। এই সম্মেলনে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু সম্ভাবনার 
ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আমাদের সময়ের ইতিহাস যখন বিরচিত হইবে 
তখন এই সম্মেলন এশিয়ার ইতিহাসের এই অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি 
সীমারেখ। টানিয়। দিবে । এই ইতিহাস রচনায় আমাদের সহযোগিতা থাকায় 
আমরাও সেই এঁতিহাসিক গৌরবের কিয়ৎ পরিমাঁণে অংশভাগী হইব । 


এক গোষ্ঠী 


সভানেত্রী শ্রীযুক্ত দবোজিনী নাইড়ু তাহার আবেগময় এবং উদ্দীপনাপূর্ণ 
অভিভাবণে সম্মেলনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বদ্ধে বলেন :-_ 

“আমরা টা ধরিয়া দিবার জন্ত শিশুর মত আবদার করিব না। আমবু। 
স্বীয় শক্তিবলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে আমাদের আদর্শ আমাদের লক্ষ্যের টাদকে 
উৎপাটন করিয়া, করতলগত করিয়া, এশিয়ার শ্বাধীনতার বেদীমূলে সমর্পণ 
করিব। মহামারী, মৃতু, বিপ্লব ও বিপর্যয়ের কবল হইতে এই জগত যাহাতে 
শাস্তিম্থময় সুস্থ এবং হন্দর দূপ পরিগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্ত তিনি 
সমাগত প্রতিনিধিমগ্ডলীকে সমগ্র এশিয়ার পক্ষ হইতে সংকল্প করিবার জন্য 
আহ্বান করেন। 

প্রকৃত শাস্তি গ্রতিষ্ঠাই এশিয়ার আদর্শ, এশিয়ায় শাশ্বত এবং মহান্‌ আদর্শ । 
এশিয়ার বিভিন্ন জাতিকে, নানা ভাষা, নানা আচার এবং নানান্‌ পরিষদেয় 

ত্বেওএক গোঠীতে পরিণত করিতে হুইবে, এক ঘোগশুত্রে গ্রথিত করিতে 
হইবে। এই আদর্শ 'নেতি”__বাদ-মূলক নহে, সংগঠনমূলক ্ষির প্রেরণা 
প্রাণশক্তি ও আনন্দ হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং আনন্দেই ইহার প্রতিষ্ঠা | 
অত:পর ভারত ও বিদেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট 
হইতে প্রেরিত অভিনন্দনবাণী সম্মেলনে পঠিত হয়। তন্মধো জাপানের 
পরবাষ্ট্র-সচিব, ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্থলতান শারীর, আরব লীগের 
সেক্রেটারী আজম পাশা ও স্তার তেজ বাহাছুর সাপ্রুর পন্ধ পঠিত হয়। 


নিবন্ধনিচয় ও তাষণাবলী ১৭১ 


তারপর কাবুল বিশ্ববিষ্ভালয়ের বেক্টর ভাঃ আবছুল মঞ্জিদ বক্তৃতা করেন। 
তিনি বলেন £ যদি আমাদের বাচিতে হয়,_ তাহা! হইলে বর্তমান পরিস্থিতিতে 
একতাবদ্ধ হওয়া বাতীত বাচিবার উপায়াস্তর নাই। তাহার পর সোভিয্েট 
রাশিয়ার অন্তভূক্ত আর্েনিয়া ও আজার-বাইজানের প্রতিনিধির! 
বক্তৃতা করেন । 


ভুটানের প্রতিনিধি এবং নেতা মিঃ ভরঞ্জি বলেন__আমি ভুটান হইতে সরল 
শুতেচ্ছাপূর্ণ হিমালফ্ষের পার্বতা বাতাসের অভিনন্দন আনিষাছি। তাহার পর 
ব্রদ্মের প্রতিনিধি জেনারেল 'আউঙ্গ সাঙ্গ ভাষণ দান করেন। অতঃপর 
ইন্দোচীনের প্রতিনিধি, চীনের প্রতিনিধি-_চেন্‌ ইন্‌ ফান্-_সিংহলের প্রতিনিধি 
মিঃ বন্দরনায়ক বক্তৃতা করিলে পর মিশবীয় প্রতিনিধি মি: মোস্তাফা মোমিন 
বলেন, এশিয়াই মানব সভ্যতার শৈশবের দোল্না ম্ব্প। তিনি ইউরোপীয় 
সাম্রাজ্যবাদের বিকুদ্ধে এশিয়াকে স্জ্বব্ধ হতে অন্ুবোধ করেন 


এই মহাসম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়া! ও নিউজিন্াগ্ডের পক্ষ হইতেও গ্রেক্ষাকারী 
( 9099:ছ9: ) উপস্থিত ছিলেন ! 


গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ক্যাটলিন এবং ডাঃ পি, এন, এম 
মানসের্গ (লগুনের 10581] 10901606901 1066117896102091 4,09128 হইতে) 
উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার যুক্তর/জ্যের পক্ষে মিঃ ও মিসেস ব্রিচাড 
আভলফ, (1078610069০ 1১৪০190 1২918610009 হইছে) উপস্থিত ছিলেন ! 

প্রথ্ দিনের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশেবু বিভিন্ন বেশভৃষা, নরনারীর বিভিন্ন 
মুখাবয়ব, মহিলাদের বিচিত্র পাঁড়ী,_পশ্চা্ভীগে বিবিন্ন বর্ণালীসমন্থিত এশিয়ার 
সম্মিলিত দেশ সমূহের জাঙীষু পতাকা, তিব্বতের প্রবহমাণ পরিচ্ছদ, বর্মার 
শিরোপিধান প্রভৃতির সমবাঁয়ে যে বিস্ময়কর দৃশ্য প্রতাক্ষ করিলাম তাহাতে মনে 
হইল যে পধিবীর অন্য কোনও ভূভাগে এইরূপ কোনও মহতী সভা আহত 
হইলে তাহাতে বেশভৃষা, ভাষা! এবং মুখাবয়বের এত বিভিন্নতার ও বৈসাদৃশ্তে র 
মধ্োে--এত গতীর আস্তরিকতা, স্ৃপ্ততা ও চিস্তাধারার সৌনাদৃশ্ পরিলক্ষিত 
হওয়া বোধ হয় কোনমতেই অস্ভব হইত না। কারণ ইউরোপীয় সভাতা! 
সকলকে একছাচে ঢালিয়া এক করিতে চায়! এশিয়ার সভ্যত। দর্বপ্রকার 
আঁপাঁত বৈষম্য ও বিভিন্নতাকে মানিয়া লইয়া এক বিরাট কন্লার্ট পার্টির মত 
একতান বাদন করে, যাহাতে প্রত্যেকের আপন আপন ঠবশিষ্ট্য অটুট এবং 


১৭২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


অক্ু্ থাকিলেও মানব-সত্যতার মৈত্রীর মুল স্থরটির ছন্দ ও শ্রুতিমাধুর্যের 
কোনও ক্রটি বিচ্যুতি ঘটে না। 
দ্বিস্তীয় দিনের অধিবেশল 

মহা-সশ্েলনের দ্বিতীয় দিনের শ্মধিবেশনে প্রথমে শ্রীযুক্তা সরোঁজিনী নাইড় 
সভানেত্রীত্ব করেন। শরীর অন্থস্থ বোধ করায় সভা শেষ হইবার প্রায় এক 
ঘণ্টা পূর্বে স্ত'র সর্বপল্পী ব্রাধারুষ্ণকে সভাপতির পদে বদাইয় শ্রীযুক্তা নাইডু 
চলিয়া ষান। পরে পণ্ডিত জহবলাল নেতকু আসিলে স্বার রাধাকৃফণ্র 
অন্ুবোধে তিনি মভার কাধ পরিচালন করেন । 

উজবেগিম্তীনের প্রতিনিধি, তাহাদের জাতীয় প্রথা অন্তঘায়ী, পালি 
পগুত নেহরুকে একটী জমকালো লাল-সোনাশী সিক্কের গাউন, একটা নীল 
সিক্কের উত্তরীয় ও একটা লাল টুপি (ইহাই উজবেগী জাতীয় পরিচ্ছদ ) তাহার 
অঠমতি লইয়া তাহাকে পরাইয় দিলে সভায় কৌতুক ও আনন্দের হিল্লোল 


হিয়া যায় । 
দ্বিতীয় উল্লেখযোৌগা ঘটনা ঘটে, ইহুদি ও আরুব প্রতিনিধিবা স্যার 


শাস্তিস্বরূপ ভাটনগবের মধ্যস্থতায় ত।হাদের সভার কলহ সভাতেই মিটাইয়!, 
পরস্পরের সহিত করমদ্ন করেন এবং পণ্ডিত নেহরু তাভাদিগকে অভিনন্দন 
জানান । তখন সভাস্ব সকলেই সভার একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পধাস্ত তুমুল 
হধধবনি করেন। 

আজ প্রতিনিধিবুন্দের মধ্যে প্রথমে, মিশরীয় মহিলা সম্মেলনের পক্ষ হইতে 
মিস্‌ করিম নৈয়দ বলেন £ 

এই সম্মেলন প্রাচাদ্দেশগ্ুলির মধো দহযোগি'তা গড়িয়া তুলিবে। ভারত 
এবং মিশর জাতীয় উচ্চাকাজ্ষা এবং তন্নিবন্ধন রাজনৈতিক উৎপীড়নে পরস্পরের 
সহিত ট্মজ্রী ও সহাতভূতির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ । তাহার] পাশাপাশি দাড়াইয় 
পরস্পরেবু শ্বাধীনতা লাভের জন্য একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবে এবং পাশ্চান্তা 
দেশগুলির নিকট তাহাদের যোগ্য মধ্যাদা দাবী করিবে । মিশর এবং 
ভারতবর্ষের সাহায্য না পাইলে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে গত যুদ্ধের বিজয় গৌরব 
লাতকর] কদাপি সম্ভব হইত ন]। 

ডাঃ তাই চি তাও (70298199706 ০01 809 103909675৮9 080. ০ 
01308 ) পণ্ডিত নেহরুর নিকট যে বাণী প্রেরণ করেন শ্রীযুক্তা নাইড়ুর 
অনুরোধে শ্রীধুক্তা বিজয়লক্্মী পর্ডিত তাহ1 পাঠ করেন । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাৰলী ১৭৩ 


মানব সভ্যতা! আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতেছে । এশিয়ার প্রাচীন 
ধধিদের উপদেশ ভুলিয়া যাইবার ফলেই এই সঙ্কট হৃ্টি হুইয়াছে। এই বিপদ 
হইতে রক্ষা! পাইতে হইলে কেবল মাত্র পারম্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতভাঁব 
স্বাপন করলেই যথেষ্ট হুইবে না, পথিবীর অন্তান্থ জাতির মধ্যেও শুভেচ্ছার 
মনোভাব জাগাইয়া তৃলিতে হইবে। 


জজ্ভিয়ান্‌ সোভিয়েট রিপাবলিকের প্রতিনিধি মি: কুপরাজ দে জক্তিয়াব 
জনগণের পক্ষ হইতে সম্মেলনের সাফলা কামনা করেন 


ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি ডাঃ আবু হানিফ বেন : 


এই সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি এই হিসাবে বিশেষ 
অর্থপূর্ণ যে এই প্রথম আমরা অমাদের তথাকথিত অভিভাবক ও উপদেষ্টাদেরু 
হাত হইতে অব্যাহতি পাঁইয়াছি। শতাকীর প্র শতাষী বিদেশী 
ইন্দোনেশিয়ায় আদিয়'ছে ।.-*ইহাদের মধ্যে ভারাভীয়গণ এবং তাহাদের গা 
অপর কেহ কেহ সছুদ্দেশ্য লইনা আপিয়াছে। আবার গলন্দাজগণ এব: 
জাপানীরা স্বার্পরবশ হইযা শোষণ করিবার জন্য আসিয়াছে এবং ইন্দে- 
নেশিয়ার যাহা কিছু মুল্যবান সম্পদ তাহা নিজেদের দেশে চালান করিয়াছে । 
ইন্দোনেশয়গণ চিরদিনই শান্তিপ্রিয় । যদি ইন্দোনেশয়াধ শ্বাধীনতা শ্বীকার 
করিয়া লয়া হয্জ তবে তাহারা ওলন্াীজদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে গ্রন্থ 
আছে। 


শ্রীযুক্ত নাইডুর অনুরোধক্রমে ভা: হানিফ স্বলতান শারীয়ারের বাণী 
কিয়ুদংশ পাঠ করিয়া শুনান। সুলতান শারীয়ার বলিয়াছেন : 

এই নন্মেলন যে মহান উদ্দেশ্য ও নীতি বইয়া আহৃত হইয়াছে ইন্দোনেশিয়ার 
জনসাধারণ তাহা পরমাগ্রহে সমর্থন করে । আমরা বিশ্বাপ করি যে এই 
সম্মেলন এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাহাদের জনসাধারণকে একত্র করিয়া ইহার 
প্রভাব হদুরপ্রসাবী করিয়া তুলিয়াছে। এই সম্মেলন যুদ্ধের পরে ঠিক 
উপযুক্ত মুহ্র্তেই আহ্বান করা হইয়াছে । যুদ্ধে আমাদের সকল দেশই 
বিশেষভাবে ত্যাগ ও ক্ষতি ম্বীকার করিয়াছে, এবং এখন এই সকল দেশ 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাতীয় দমন্তার সম্মুধীন হইয়াছে । এই সমস্ত দেশের উন্নগন 
এবং পুনর্গঠন সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার 
জন্ত এই সম্মেলন বিশেষ উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই । 


১৭৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


ইবাণের প্রতিনিধিগণের নেতা ভাঃ গোলাম হোসেন সাদিগি বলেন-- 

এশিয়াবাসী আজ মুলত: পাঁচটা বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এখানে 
পমবেত হইয়াছেন, কিন্কু তাহার! প্রত্যেকে স্বাধীন না ₹ওয়া পধ্যস্ত তাহাদের 
'শয়াজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অভয় এবং মহিলা-আন্দোলন যথেষ্ট 
পরিমাণে উন্নত ও প্রগতিশীল হইয়া উঠিতে পারিবে না.--এই দেশগুলিও সর্ব্বে।চ্চ 
পাফলা অঞ্জন করিতে পারিবে না। আঞ্জ এশিয়ার জাগরণের মূহ্র্ত আসিয়াছে। 
আন্ত আমাদের জাতি ধশ্ম, বর্ণ প্রভৃতি সকণ বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া পরস্পরোর 
সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে যাহাতে এশিয়ার প্রত্যেক নবনারী এবং শিশু, 
শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বৈজয়স্ত ধারপ করিয়া নিজেদের এবং উত্তরকালের বংশধর- 
গণের অভয় সম্পাদন কারতে পারে। 

কাজাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ শাতরিফার শ্রভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর মালয় 
গ্রতিনিধিগণের নেতা ডাঃ বরুহান্তচ্দীন বলেন £ 

এই সম্মেলন এশিয়াবামিগণের সংঘবদ্ধ হইবার আস্তবিক ইচ্ছার বছি:- 
প্রকাশ মাত্র । এশিয়ার অধিকাংশ দেশের আভাস্তরীণ জটিল সমস্যা সমূহ 
এতদিন এশিয়াবাসিগণকে সংঘবদ্ধ হইতে দেয় নাই । ভারতবর্ষই এশিয়াকে 
সম্মিলিত করিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে-- এই সম্মেলন এশিয়ার আস্তজ্জীতিক 
মৈত্রী ও একতাব গ্রথম ধাপ স্বরূপ । 

নেপালী প্রতিনিধিগণের নেতা মেজর জেনারেল স্তাব বিজয় সামসের জঙ্ক 
বাহাদুর রাঁণা বলেন -- 

আমার দেশটা ক্ষুদ্র এবং হিমালয়ের পার্বত্য নীড়ে লালিত। দেশবাসীর 
আকারে ক্ষুদ্ধ হইলেও অন্তঃকরণে বলিষ্ট এবং স্বাধীনতা রক্ষায় দুঢ়দংকল্প । 
আমরা সরল ও সাদাসিধাভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকি। তবুও 
আমাদের দেশে নানাবিধ সমস্তা আছে। আমরা এই সম্মেলনে যে জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা জজ্জন করিব তান্না যে আমাদিগকে এ সমস্ত সমস্তা সমাধানে 
সাহায্য করিবে তাহাতে সনোহ লাই । নেপাল ও ভারতের মধ্যে সখ্যের 
বন্ধন শাশ্বতিক । ইতিহান তাহার সাক্ষী । এই বন্ধন অবিচ্ছেছ। কালক্রমে 
এই বন্ধন আবও দৃঢ়, আরও ঘনিষ্ঠ হইবে। এই সভ্যতার বন্ধন এই সম্মেলনে 
আমাদের প্রতিবাপী এবং অগ্তান্ত €শবামী-জনগণের সহিতও তেমনি 
ঘনিষ্ঠভাবে আমাদিগকে সম্মিলিত করিবে এই আশা পোষণ করিয়াই আমি 
এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছি। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৭৫ 


প্যালেষ্টাইন ইহুদীগণের প্রতিনিধি অধ্যাপক শ্যামুয়েল বার্গ ম্যান বলেন 
ঘে তিনি প্রাচীন ইহুদী ধর্মের এবং এশিয়ার এক প্রাচীনতম ভূখণ্ডের স্বেচ্ছা 
লষ্টয়া আসিয়াছেন। প্রীয় অষ্টাদশ শতাব্বী পূর্বে ত্বাহারা আপন মাতৃভূমি 
হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন । হিক্র বিশ্ববিষ্ভালয় তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন-__- 
এই সম্মেলনের বিবিধ বিচিত্র সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের উপায় কৌশল 
অবগত হইয়া তাহ! তাহাদের নিজ দেশে লইয়া! যাইবার জন্য । 

ইউরোপ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈজ্রী ও সদিচ্ছাপূর্ণ সহযে।গিতা স্থাপন 
করিতে অক্ষম হইয়াছে । ইন্দীগণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ এবং সব্বজ্রই নির্যাতিত । 
বিগত যুদ্ধে তাহাদের বহুলক্ষ নরনারীকে গ্যান চেম্বার প্রভৃতি পাশবিক 
উপায়ে হত্যা করা হইয়াছে । ইহুদিগণ তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক ও যৌথ কৃষি- 
শিল্পের বিশেষজ্গণেয় সাছাযা ও সহযোগিতা দান করিতে ইচ্ছুক । তাহার! 
ভাহাদের প্রাচীন হিক্র ভাষা আধুনিক প্রয়ৌগপন্ধতির উপযোগী করিয়া ব্যবহার 
করিতে ইচ্ছুক । এই গ্রসঙ্গে তিনি তাহার দেশের আরও অন্যান্ত রাজনৈতিক 
প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার সময় সভাপতি শ্তার সর্বপল্লী রাধাকষ্ণ তাহাকে সেই 
বিতরমুূলক প্রসঙ্গ হইতে নিবস্ত হইতে অন্গরোধ করেন, কারণ তাহা এই 
সম্মেলনের বিষয়ীভূত নছে। অতঃপর উপসংছারে অধ্যাপক বার্গম্যান 
সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করিয়া ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাহার 
বক্তৃতা সমাপ্ত করেন । 

এই সময়ে ম্যাদাম করিম! এল্‌ সইয়দ ( মিশরীয় প্রতিনিধি ) সভাপতির 
অনুমতি লইয়া ইহুদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বাগম্যানের বিরুদ্ধে প্যালেষ্টাইনের 
ঘরোয়া বিতর্ক মূলক কথা সম্মেলনে উপস্থিত করার প্রতিবাদ করেন। তিনি 
বলেন, প্যালেষ্টাইনের ইনুদীগণের সহিত আরবদিগের কোন বিরোধ নাই। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত প্যালেষ্টাইনে বন্ধুভাবে বাপ 
করিতেছেন। তাহারা চাহেন না যে ইউরোপীয় ইহুদীগণ বুটিশের বাহুবলে 
জোর করিয়া আসিয়া পালেষ্টাইনে বসবাদ করেন । ইহাতে অধ্যাপক বাগম্যান 
তাহার প্রতুযুক্তি করিতে চাছিলে সভাপতি তাহাকে অনুমতি দিতে অক্ষম হইয়া 
দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাহা হইলে তর্কের জটিলতা! বাড়িয়া যাইবে এবং সভার 
মূল উদ্দেশে ব্যাঘাত ঘটিবে। ইহাতে অধ্যাপক বা্ম্যান মঞ্চ হইতে অবরোহণ 
করিয়া! সভামগ্ডপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাছার ছুই মিনিটকাল পরেই, 
স্যার শাস্তিত্বরূপ ভাটনগর তাহার অন্ুদর্ণ করিয়া ও তাহাকে শিষ্ বাক্যে 


১৭৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


বুঝাইয় সহান্তমুখে পুনরায় সভামগ্ডপে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তখন 
আরব এবং ইহুদী প্রতিনিধিগণ হর্ষভরে পরস্পরের পাণিপীড্$ন করিলে সভার 
এক প্রান্ত হইতে আয় এক প্রান্ত পর্যন্ত তুমূল হর্ষধ্বনিতে আলোড়িত হইয়। 
উঠে। প্রত্যেক দ্রষ্টার মনের মধ্যে তখন এই কথাই বিশেষভাবে প্রতীত হয় 
যে স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর এই অগ্রীতিকর ব্যাপারের স্থুমীমাংসা করিয়া! যে 
রুতিত্বের পরিচয় দিলেন তাহা না হইলে সম্মেলনের উদ্দেশ ব্র্থ হইত এবং 
প্রথম লম্মেসনের ইতিহাসে একটা দুঃখের এবং ক্ষোতের গভীর ক্ষত থাকিয়া 
যাইত । এই তুমুল হর্ষধ্ধনি স্যার ভাঁটনগরের প্রতি গভীব কৃতজ্ঞতা পূর্ণ 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল । 

পালেষ্টাইনের ইন্ছদী প্রতিনিধি অধ্যাপক বার্গম্যানের প্রতি নিরপেক্ষ 
বাবহার করা তয় নাই বলিয়া তিনি মনে করাষ পঞ্ডিত নেহক দুঃখ প্রকাশ 
করেন । ভিনি বলেন £ 

এশিয়ার বিভিন্ন দেশেবু অভ্যন্তবীধ রাঞ্জনৈতিক জআালোচনা এডাইয়া চলাই 
আমাদের অভিপ্রেত্ ছিল। সকলেই জানেন যে ভারতের জনসাধারণ গত বন্ধ 
বৎসর ধবিয় ইউরোপের এবং অন্যান্য স্থানের ইহুদীদের দুঃখছুর্দশায় সহানুভূতি 
জানাইস্া আনিয়াছে। যখনই ক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে তখনই ভারতবাপীগণ 
তাহাদের পক্ষসমর্থন করিষাছে এবং ভাতাদেয় ছুঃখেক অবদান কামনা করিয়াছে । 
সেই সঙ্গে বিতর্কের মনোভাব বর্জন করি আমাদিগকে ইহাও বলিতে হইবে 
যে নানা কারণে ভারতের জনলাধারণ মনে করে ধে প্যালেগ্লাইন মূলতঃ আঁরব 
দেশ স্থতরাং আর্ববাসীদ্দের সম্মতি নালইয়া কোনও সিদ্ধান্ত কর! উচিত 
নহে। আমরা বরাবর আশ! ককিয়াছি এবং এখনগু আশা করিতেছি যে 
প্যালেষ্টাইন হইতে তৃতীয় পক্ষ যদি চল্যু। যায অথবা অপসারিত হয়, তাহা 
হইলে সংশ্লিষ্ট দলগুলিব পক্ষে নিগ্জেদের মধ্যে নকল সমশ্তার মীমাংম! করা 
সহুজসাধা হুইবে। 


তৃতীয় অধিবেশন 


সম্মেলনের উপনংহারঃ- শ্রীযুক্ত! সরোজিনী নাইড়র অন্থরোধে ২রা এপ্রিল 
আসন্তঃএশিয়া সম্মেলনে গান্ধীজী বক্তৃতা দিতে উঠিলে বিংশ সহআধিক দর্শক, 
প্রতিনিধি ও পর্ধ্যবেক্ষকগণ তাহাকে বিপুলভাবে সম্বপ্ধিত করেন। তিনি 
বলেন : 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৭৭ 


পশ্চিমে যাইয়া খৃষ্টধর্ধ বিকৃত হইয়া পড়ে । প্রাচোর বাণী প্রেমের বাঁণী 
সতোর বাণী। আপবিক বোম! স্থষ্টি করিয়া পশ্চিম আজ হতাশ হুইয়! পড়িতেছে। 
উহার ফলে শুধু পশ্চিম নহে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হইতে পারে। বাইবেলের 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হষ্টলে শীত্রই মহ্নাপ্রাবন হইবে । ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি 
যেন তাহা ন1 হয়। 

বক্তৃতার সময় হ্ধধ্বনি কর তিশি সমর্থন করেন না, তাগাতে বক্তৃতার 
বাধা স্যটি কর! হয়। অখণ্ড বিশ্ব গড়িয়া তোপার তিনি পক্ষপাতী, সত্য ও 
প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া তাহা সম্ভব করিতে হইবে! 

২রা এপ্রিল, প্রাতে সন্মেরনের অধিবেশনে একটি স্থায়ী আস্ত:এশিয়। 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । উহার গঠন প্রস্তাব এই যে প্রতিদেশে 
একটী করিয়া জাতীয় ইউনিট থাকিবে । এ সকল ইউনিট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংশ্লিট থাকিবে । এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটী পরিষদ থাকিবে । 
প্রতি সদন্ত-দেশেব প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদটী গঠিত হইবে। 

আস্ত:এশিয়া দম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৪৭ খুষ্গীন্দে চীন দেশে হইবে 
স্থির হয়। 

পরিচালনা-কমিটর পক্ষ হইত ডঃ ওয়েন উয়ান মিং প্রস্তাবটা উ্ধাপন 
করেন । পণ্ডিত নেহেক ও বাণী রাঁজওয়াদশ উল্লিখিত অস্থায়ী পরিষদে ভারতী 
সদশ্তরূপে থাকিবেন । 

অপ্রাহে খান্ত:এশিয়া প্রতিগানের অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের ষে সত! 
হয় তাহাতে পণ্ডিত নেহেরু সর্বলন্মতিক্রমে পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। 
সম্মেলনে যোগদানকারী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদহ মোট ৮& জন 
সদশ্য লইয়া এই অস্থায়ী পরিষদ গঠিত হয়। 

ভারতের প্রতিনিধি মি: বি, শিবরাঁও এবং চীনদেশের প্রতিনিধি মিঃ হাম 
লিউ সবসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হু'ন। যে-প্ধ্স্ত না একটা 
নিয়ঙ্তঙ্র রচিত হয় সে পর্যন্ত সাময়িক ভাবে পরিষদের কার্ধালয় পরিচালনের 
নির্দেশ-নামার খসড়া প্রস্ততের জন্য একটা সাব-ক মিটি গঠিত হয়। 

সভাপতি, ছুইজন সম্পাদক, এইচ, ই আলি আসগার হেকমৎ ( ইরাধ) 
মিঃ বন্দর নায়েক (সিংহল ) বিচারপতি মরি কাইয়ে! মিন্থ. (ত্রদ্ম ) এবং 
ডাঃ আবু হাঁনিফা ( ইন্দোনেশিয়! ) কে লইয়া! এই সাঁব-কমিটি গঠিত হয়। 


কোরিয়া হইতে আগত মহিল! প্রতিনিধি, কোরিয়াবাসী স্ত্রীলোক ও 
১২ 


১৭৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


বালিকাদের পক্ষ হইতে উপহারম্বরূপ প্রেরিত দুইটা পুতুল পণ্ডিত নেছেকু ও 
শরীযুক্ত। নাইড়ুর হাতে অর্পণ করিলে সমবেত জনমগ্ডলী তুমুল হর্ষধ্বনি করেন । 

ভিয়েখনাম ব্রিপাব্রিকের সভাপতি ডাঃ হো! চি মিনের বাণী তখাকার 
প্রতিনিধি পাঠ করেন, সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে ন1 পাবাক্ গভীর ছুঃথ প্রকাশ 
করিয়া তিনি জানাইয়াছেন,-“সম্মেলনের অধিবেশনকালে আমার মন ও 
চিন্তাধারা আপনাদের সহিতই যুক্ত থাকিবে । সম্মেলনের সাফলো আমাদেরই 
জয় চিত হইবে। কারণ উহ! এশিয়াবাসী নরনারীর জয় ঘোষণ1 করিবে ৮” 

উপসংহারে পণ্ডিত নেহেরু বলেন £ | 

মানবতীর নিকট এশিয়ার শাশ্বত শাস্তির বাণী মহা মূল্যবান । পাশ্চাত্তা 
লত্যতার সকল শক্তি করায়ত্ত থাকা সত্বেও এই কল্যাণপূর্ণ শাস্তির অভাব 
রহিয়াছে । তাই উক্ত সভ্যতাই আমাদিগকে পশ্তর স্তরে অবনমিত করিয়াছে । 
এশিয়ার অস্তনিহিত ভাবসত্তা ও প্রজ্ঞা সে অভাব পূরণ করিতে পারে । 

ভা: শারীয়ার (ইন্দোনেশিয়া ) ঘনঘন হর্ষধ্বনির মধ্যে ভারতবাপীর প্রতি 
কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করেন এবং বলেন £-- 

এশিয়াবাধীদের পুনর্গঠন করাই এই সম্মেলনের উদ্দেস্ত। আমাদের 
সকলকে সমদর্রিতা ও আদর্শবাদের পথে চলিতে হইবে। ইছার ফলে অথগ্ড 
এশিয়ার সুট্টি হইবে এবং পরিণামে অখণ্ড জগৎও সৃষ্ট হইবে। 

শ্রীযুক্ত নাইড়ু উপসংহার বক্তৃতায় বলেন £ 

বিভিন্ন প্রতিনিধির মুখে একই দাবী ধ্বনিত হইয়াছে--ইহাব প্রেরণ! 
হইতেই স্বাধীন ও সম্মিলিত এশিয়া গঠিত হইবে । আজ ভারতবর্ষের কেন্দরস্থলে 
আমর] বিশ্বত্রাতৃত্বের স্থাপনা করিলাম। এই ভ্রাতৃত্বের ফলে কাহারও শক্তি 
প্রভুত্বপরায়ণ হইবে ন]। 

অহাসল্মেলন লম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য 

এশিয়াই জগতের সকল ধর্ম এবং সংস্কৃতির মাতৃভূমি স্বরূপ। এই 
মহাদেশেই জগতের সকল মহাধর্ম জন্মলাভ করিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, 
তাও, কনস্থ্যশীয়, জবুস্, ক্রীশ্চান ও ইসলাম এই মহাদদেশেই জন্মলাভ করিয়া 
জগতে ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকবিস্তার করিয়াছে। 

প্রথম ছুই দিনের সাধারধ-সভার এবং পরবর্তী ব কমিটির কার্ধ্য বিবরণী 
হইতে ও তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি হইতে আমাদের মনে হয় থে এশিয়াবাসী 
সকলেই আজ লম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কামনা করে। 


নিবন্বনিচয় গু ভাষণাবলী ১৭৯ 


এশিয়াবামীগণ তাহাদের পরম্পরের মধ্যে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উতয় 
গোলাদ্ধের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী গ শাস্তি স্বাপিত হয় তাহার জন্ বাগ্র এবং 
সচেষ্ট। জগতের মানব সাধারণের স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে স্বাধীন মানবজাতির 
মধ্যে ঘে সহযোগিতার যুগ সমীসন্ন,_-এশিয়ার এই আস্তর্জাতিক মহাসম্মেলনকে 
আমর! ভাহাবরই সচন1 বলিয়া! মনে করি। 

এশিয়া আজ নিরপেক্ষতাবে সকল নাগরিককে সমান চক্ষে দেখিতে চায়। 
সকল ধর্মের জন্য তততদ্ধর্মীচরণের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। জাতি হিসাবে 
কেহু কাহাকেও গবিষ্ট বা নিকৃষ্ট বলিয়া! কোনও ভেদবদের সমর্থন করেন না। 

এই মহাদেশের ভাঁরতবর্ষই যেন ন্বতঃসিন্ধ মিলনক্ষেত্র । এশিয়ার পূর্ব দিকে 
বৌদ্ধ জগৎ,__পশ্চিম দিকে মুসলিম জগৎ,__-অধোদ্িকে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও মালয় 
হিন্দু-মুসঙ্গমীন-বৌদ্ধের মিলনক্ষেত্র, উদ্দে মৌতিয়েট কশিয়াঁ_মানব সাধারণের 
সমান সামাজিক অধিকারের গৌরবময় পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছে । 
এশিয়ার আদর্শ-মিলনের আদর্শ, একত্রীকরণের আদর্শ-_প্রতিহ্ন্বিতার আদর্শ 
নহে। ইহার বাণী শাস্তির বাণী_বুদ্ধ হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্ধাস্ত মৈত্রী ও 
শান্তির বাণী বহন করিয়া চলিয়াছেন। রামমোছ্ন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 
চিত্তরগ্চন ও স্ৃভাষচন্দ্র এই সম্মেলনের পরিকল্পনা করিয়] গিয়াছেন, যাহ! পণ্ডিত 
নেহেক ও শ্রীযুক্ত নাইডু কার্ধো পরিণত কবিলেন। 

এই অন্মেলন জগতের সমগ্র জাতির মিলনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত 
থাকিবে--সকল জাতির সহিত--সমান অধিকারে সাম্য মৈত্রী ও হ্বাধীনতার 
সহযোগিতায় আবদ্ধ হইবে । কাহাকেও শোষণ করিবে না, কাহাকেও 
শোষণ করিতেও দিবে না। জগতের মানব সাধারণের জীবন যাপনের 
অর্থনৈতিক স্তরকে উন্নত পর্ধযায়ে সংস্থাপিত করিবে । বৈজ্ঞানিক কৃষি ও শিল্প 
সমবায়ের সাহাযা তাহা গ্রহণ করিবে। 

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির পরিসমাপ্তি করিয়া তাহারা হ্বতন্ত্র অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠা করিবে । শিক্ষা প্রপারণ এবং দারিদ্র্য দুবীকরণ এই দুইটা 
সমশ্তাই প্রধান সমস্য বলিয়া! পরিগণিত হইবে । এশিয়ার জাতির মধ্যে যাহারা 
আর্জিও পরাধীন তাহাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য এশিয়ার সকল জাতিই 
ব্যটটিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করিবে। মছিল| প্রগতি ও স্ত্রী- 
ত্বাধীনতাকে জগতের বর্তমান স্তরে উন্নীত করিতে হইবে। 

এখন এশিয়ার স্বাধীনতা-শৈশবের দস্তোদগমের বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র 


১৮০ নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী 


-আর একটু বয়ঃপ্রাথ্থ হইলেই এশিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদের চরম অবসান 
ঘটিবে। 

এশিয়ায় সামাজিক আদর্শ হইবে 4088891688 ৪:00 019981988+, সর্বপ্রকার 
তেদ ও অপাম্য দূর করির! সে থুষ্ট, বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, কনফাসিয়াস ও 
শ্রীচৈতন্তের আদর্শকে জগতে স্থাপিত করিবে এবং অহঙ্কার, আত্মস্তরিতা, হে 
হিংসা, গৃর,তা, পরস্বাপহারিতাকে বিদুরিত করিয়া! জগতের মানব সমাজে ম্ 
সত্যতার চরম এবং পরম আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবে । 

এশিয়ায় এই নব জাগরণ নৃতন উদ্দীপনার কটি করিবে। উহা পাশ্াত্ত 
দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। পাশ্চাত্য জগৎ আজ গৃহ-কলহে 
নিধজ্জিত। আণবিক বোম! ছারা জগৎকে ধ্বংস করিতে উদ্ভত। পাশ্চাত্যের 
আজ একান্ত গ্রয়ো্গন প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের মূলা উপলব্ধি করিতে পারা। 
এই মেত্রী-সম্মেলন শুধু যে বিশ্বশাস্তির অনুকূল তাহা নছে পরস্ধ ইহা অথণ্ড 
বিশ্বশান্তির ভারবাহী স্তভ-শ্বূপ। বিভেদ-জর্জরিত পৃথিবী যখন আজ 
উন্মত্তবেগে ধ্বংসের দিকে ধারমান হইতেছে, তখন যে সম্মেলনে পৃথিবীর 
অর্ধাধিক লোক একত্র হইয়! শাস্তি ও কল্যাণের হিতবাদ প্রচার করিতেছে 
তাহার এঁতিহাসিক গুরুত্ব যে অতি বিপুল তাহা প্রশ্নের অতীত! পৃথিবীর 
উভয় গোলার্ধ ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবন! রহিয়াছে । এই সম্মেলন 
এশিয়ার জাঁতিসমূহের সম্মুখে এক নূতন যুগ আনিয়াছে। বিশ্বমাণবের 
রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। 
ভারতবর্ষ অগ্যাপি হ্বাধীনতাঁলাভ না কর। সত্তেও এশিয়ার স্বাধীন জাতিসমূহ 
ভারতের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরবকেই শ্রেষ্ঠ 
মর্যাদা দান করিয়াছেন । তাঁই ভারতবর্ষের শাস্তির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
এই প্রবন্ধের উপনংহার করি £- 

পৃথিবী শাস্তিরস্তরীক্ষং শাস্তির্দেযা: শাস্তিবাঁপ: 

শাস্তিরোষধয়ঃ শান্তিবনস্পতয়ঃ শান্তিবিশ্বেদেবাঃ শাস্তি; শান্তিব্রেব শাস্তি: 

সা ম! শাস্তি বেধি শাস্তি; শান্তিঃ শাস্তিভি স্তাভি; শাস্তিভিঃ সর্বশাস্তিভি: 

শময়াম্যহম্‌ যদিহ ঘোরং যদিহ ক্র রংতচ্ছাস্তং তচ্ছিবং লর্বমেব শমত্ত নঃ 

ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তি; | 


বর্তমান” বৈশাখ ১৩৫৪ 


মত্যেন্্নাথের কাব্যপ্রতিভা 


সত্যেজ্জনাথের কাব্যে মানুষের স্থান 


পতোন্দনাথের কাব মুখা স্বান অধিকার করে আছে মাহষ। মানুষের 
সৃখদুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাজ্ফা। জয় পরাজয়ের সহিত তার নিবিড় যোগ 
এবং গভীর পরিচয় । ভগবান মান্তষকে তার নিজের ছাঁচে হষ্টি করেছেন-_- 
'যমৈবাংশে। জীবলোকে জীব ভূত: মানুষ তার অংশাবতার । “সবার উপরে 
মানুষ সত্য'_-এই কূপ যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মশান্ত্রে এবং কাব্য মানুষই যে 
ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রেষ্ট এবং গরিষ্ঠ স্টি__তা শ্বীকৃত, গীত এবং প্রচারিত হয়েছে। 
এই্‌ হ্বীরু্ত মোহাবিইট মনের ক্ষণিক তাবোচ্ছাস নয়-ইহা তত্বদর্শী মনের 
সত্যকার টপলব্ধি। তুলমীদাসের “দব ঘট বিরাজের রাম” উপনিষদের-_ 
'নদাজনানাং হৃদয়ে সঙ্গিবিষ্টঃ১, বিবেকানন্দের__'বন্তরূপে সম্মুখে তোমার, ছাঁড়ি 
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন পুজিছে ঈশ্বর |; 
সতোন্দ্রনাথ এই চরম সত্য এবং প্রম সত্যকে তীর অনিন্দা ভাষায় এবং ছন্ে 
রূপ দিয়েছেন _-'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে নে জার না মানুষ জাতি। 
এক পৃথিবীর স্তনে লালিত এক রবি শশী মৌদের সাথী। 

'কাঁলো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবাঁরি সমান বাড)? 

তীর 'বুস্বানাদপি' কবিতায় বারাঙ্গনা-বন্দনা, সামা-সাম, শুর) মেখর। 
জাঁতির পাতি, গ্রভৃতি কবিভাগুলি ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত 'ভবে এই অতলম্পর্শ, 
অপরিমেয় মানব-তবের রহস্যোদ্ব'টনেই বিনিযুক্ত হয়েছে। 

এই মানবত্্ই কাব্য সাহিত্যের ভিত্তি বিধায়--0098)9২ 41001 
কাবাকে 021010180 ০4 1119 বলেছেন। [781] ও এই দিক দিয়াই 
কাব্যকে 10100661090] 01889010 আখা! দিয়েছেন । 

এই মানবতত্ক্ষে বিরাট এবং ব্যাপক ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
'ময়ি পর্বমিদং প্রোতং, কারে সকল নরনাবীর অন্তঃকরণের সথথ-ছুঃখের 
ধুক-ধুক করা স্পন্দন তিনি নিজের হৃৎপিণ্ডের ভিতর অনুভব করেছেন যাঁর 
পরিচয় পাই-_-ছুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য”, পতিতা? “বাসবদত্বা” “মুজি”, 
ফাকি” “নিয়তি, প্রভৃতি তাবু বু কবিতায়। আবার অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ 


১৮২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


নিজেকে নিখিল জগতের সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন 
_-তাদের বিচিত্র স্থখ দুঃখের অগ্ৃভূতির অংশভাগী হবার আগ্রছে। কবির 
চিত্তবীণার তন্ত্রীতে আনন্দ-গীতি ঝস্কত হয়ে উঠেছে-_ 


“সব ঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই খবর মরি খুঁজিয়। -. 

“ঘরে ঘরে আছে পরম।ত্ৰীয় তারে আমি ফিরি খু জিয়া? 

ইচ্ছ! করে মনে মনে""শ্বজাতি হইয়া] থ।কি সর্ধলোক সনে? 

“দেশ দেশাস্তরে "জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে? 
সত্যেন্দ্রনাথ এব্প বৃহৎ বিরাট ব্যাপক ভাবে নিজ্জকে বিশ্বময় বিলিয়ে দিতে 
পারেন নি সত্য। তাঁর অনুভূতির পরিধিও খুব বিস্তৃত নয়-_তা সাধারণ 
মীনবের সুখ দুঃখের গণ্তীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তিনি আপনার সঙ্াম্বভৃতি 
ও সম-বেদনায় দেশের নর-নারীর নিত্যকার বেদন! মর্মে মন্মে অন্কভব 
করেছেন। বালবিধবাঁর দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেছেন £- 

গঙ্গার ধারা যতদুর যায়, ওগে। দয়াময় তাহাবো! পারে 

লয়ে যেয়ো এই স্থখৰঞ্চিত চিরলাঞ্িত ভন্ম ভারে, 

( ভিবোজিয়ো-র অনবাদ ) 


1 
॥ 
॥ 


পতিতাকে আশ্বাপ দিয়ে বলেছেন-__ 
'সূর্ধ্য ষদি না বর্জন করে তোরে, 
আমিও তোমারে করিব ন! বঙ্জন? 
(হুইট্ম্যানের অনুবাদ ) 


সকল স্বর্গকামী পুণ্যাত্সাকে ডেকে বলেছেন-__ 
“মন্দির কন্দর ছাড়ি এস বন্ধু এস বাহিরিয়া 
স্বর্গের কামনা ভোলে! প্রব্যথিত মানবের হিয়া । 
( তীর্থবেধু অন্ুবাদিত কবিতায় ) 


সকলকে মানুষের কাঁজে মানুষের মাঝে ডেকে বলেছেন-- 

“এস এস মানুষের মাঝে, 

নরলোকে আছে কাজ ম্বর্গে তুমি কি লাগিবে কাজে? এ 

স্বর্গের সম্পদ, ত্ব্গের অমৃত কবিকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। 
রবান্দ্র-কাবা পর্ধযাপোচপ1 করলে দেখা যায় সেখানে কবির ব্যক্তিগত অনুভূত 
সার্বজনীন এবং সার্বভৌম অনুভূতির মধ্যে বিলীন এবং পরিব্যাপ্ত। "ভাব 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৮৩ 


হ'তে রূপে, এবং কূপ হ'তে ভাবে” অবিরাম আকাঁশবিহারী কবির আসা-যাওয়া 
তাঁর অন্ভব, আস্বাদন, প্রকাঁশভঙ্গী এবং আবেদন নৈর্ব্যক্তিক এবং তাতে 
অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত অনেক বড়। কিন্তু সতোন্দ্রনাথ তার বাক্তিগত অনুভূতিকে 
সরল ভাবে এবং সরল ভাষায় _স্ুম্পষ্ট অর্থে সকলের পক্ষে সুবোধ্য এবং 
স্থগোচর করে তুলেছেন। তার কাব্যে প্রপাঁদগুণ স্প্রচুর, “বুঝলাম না 
বলবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের গভীরতা অগাধ, অতলম্পর্শ, ছুববগাহ, 
তিনি অক্ূপ-রতন আশা করে বূপ-লাগরে ডুব দেন। তাঁর উচ্চতাও ছুবারোহ, 
প্রাংশুলতা। বিশেষ অধিকারীর কথা শ্বতন্্র কিন্ত সাধারণ পাঠক উদ্বান্থ 
তয়েও অকল সময় তার নাগাল পায় না, প্রার্জলতা এবং সহজবোধ্যতার দকুণ 
সত্যেন্্রনাথের কাব্যাম্বত রসান্বাদন সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও অনায়ানসাধ্য। 
তাঁর রচনা পাঠকসাধারণের চিত্তকে স্খ-ছুঃখের দোলায় বিচিন্রভাৰে 
আন্দোলিত করে। 


লত্যেজ্জনাথের বগন। 

বর্ণনার দ্বিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ভঙ্গী বস্ততাস্ত্রিক এবং বহিমূ্ধী, 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভাবঘন এবং অস্তমূখী। তার ভাবাবেগ প্রাণধর্প এবং 
সট্িশক্তি এতই প্রচুর এবং সক্রিয় ঘে অতি সাধারণ বস্ততঙ্ত্র রচনাতেও তার 
প্রতিভার অলৌকিক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে তাকে গিগ্ধ-মেছুর-মাধুর্ধ্যে মণ্ডিত 
করেছে । আলঙ্কারিক ভাষায় তার রীতিকে বল! যেতে পারে বৈদভাঁ রীতি, 
তার ইঙ্গিত পদে পদে তাঁর অর্থকে অতিক্রম করে যায়, অভিধার চেয়ে ব্যঙজন। 
হয় জটিল এবং প্রহেলিকাময় এক সমস্যার কাণ্ডে অন্ত অনেক সমন্তা শাখা 
বিস্তার করে--পত্রপুষ্পফলে সফল ও হুন্দর অথচ ছায়া এবং স্থুরভিতে নিবিড় 
ও মনোজ্ঞ হয়ে উঠে। সতোন্ত্রনাথের রীতি প্রধানতঃ গৌড়ী রীতি, বর্ণন! 
বস্ততন্ত্, সঙ্কীর্ণ কিন্ত শ্বধম্মননিষ্ঠ, অর্থ অভিধা-প্রধান। 'কোদাল'কে তিনি 
স্ম্পষ্টব্ূপে কোদাল বলেই প্রকাশ এবং প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ 
ভাঁবগ্রধান- সত্যেন্্রনাথ নিজের নামকে পার্ক করে সত্য প্রধান । সত্যেবু 
তুলনায় ভাঁৰ অনেক বেশী ব্যাপক এবং বিচিত্র । সত্যের শুভ্র আলোককে সে 
স্বীয় গ্রতিভার ভ্রিকোণ স্কটিকে ( 011829 ) প্রতিম্যত ও বিচ্ছুরিত ক'রে ইন্দ্রধনু 
রচনা করে। ভাবতন্ত্র কৰির দান অকৃপণ এবং উদার। সত্য-পরতন্্র বা 


১৮৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


বন্ততন্র কবির দান অপেক্ষাকৃত সন্থীর্ণ এবং সীমাবন্ধ। দৃষ্টান্তস্বকূপ সত্যেন্জনাথের 
একটি বর্ণন| উদ্ধৃত করি : 

হাড় বেরুনে' থেজুরগুলো, ভাইনী যেন ঝামর চুলো 

নাচতেছিল সন্ধ্যাগয়ে লোক দেখে কি থমকে গেলে? 

জমজমাটে জাকিয়ে ক্রমে রাত্রি এলো? বাত্রি এলো । (তীর্থ রেখ) 

কোথাও অস্পষ্টতা নাই, এই বর্ণনা মুস্তিমন্ত জীবস্ত এবং বাস্তবধন্মী। 

সন্ধ্যার কুলে 'দনের চিত! জ্বালিয়ে উন্মিমুখর সাগরের পাবে কোনও 
অপরিচিতাঁর আল নির্দেশ করুবার স্পদ্ধী তার নাই । | 


সত্যেজ্ঘনাথ চারণ কৰি 


সতোন্রনীথকে নিঃসন্দেহে বালব চারণ কবি আখ্যা দেওয় যাঁয়। ভার 
বঙ্গজননী, সিংহল, ভাজ, কবর-ই-র-জাহান গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি, কজাধু, 
যুক্তবেণী, বুদ্ধ পুণিমা, আখেরী গুভূন্টি কবিতা দেশের ধন্হি কথায় উচ্ছু।সে 
এবং ভাবে কাণায় কাণায় পূর্ণ য়ে উঠেছে। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য অতি হ্ুক্তত্বের বিচাবু-বিক্সেষণের বিচিত্রতায় 
এবং অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ হলেও তিনি একাধারে জীবনের সর্ববিধ তত্বের 
বিশ্বতশ্চক্ষু ধষি এবং তার প্রতিভার প্রকাশ সর্বতোমুখী । তিনি বৈষ্ব কবি, 
সফি কবি, মরমী কবি, দরুদী কবি, প্রকৃতির কবি, অপ্রাকৃতের কবি, 
মানবপ্রেমের কৰি বিশ্বপ্রেমের কবি। 
অপর দিকে সত্যেন্দ্রনাথ 13093%911-এর অন্করাগ নিছে এবং তদপেক্ষাও 
প্রশস্ততর কাবা-প্রতিতার পরিচয় দিয়ে কবিগুকর প্রতি তাঁর ভক্তির পর।কাষ্ঠা 
প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে 'আভ্াদয়িক' 
কবিতায় তীর আনন্দোচ্ছাস পাই ₹ 
ববির শর্থ্য পাঠিয়েছে আজ প্রুবতাবার প্রতিবাসী 
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্ডসাগর মিলল আসি। 
পুণ্যে তব পুষ্ট জি বাল্পীকি ও ব্যাসের ধারা 
বিশ্ব কবি সভার ওগো বাজাও বীণ! হাজার-তার]। 
প্রকাতই রবীন্দ্রনাথ সহত্্তত্ত্রী বীণা বাজিয়েছেন। বিশ্বের কাবাকুঞ্ককে 
বিচিত্র রাগরাগিণীর ঝাঙ্কারে অন্ুরূণিত করে গেছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলগ ১৮৫ 


লগ্ঠতম্বী বিপঞ্চিকায় সাতটি যে তার সেই তার কটি বাজিক্নেই তৃপ্ত হয়েছেন 
এবং তৃপ্তি দান করেছেন । 
তার মনীষী বন্দনা" বা বীরপৃজা (106:0-দ101:8101) ) বিষয়ক 
কবিতাগুলিতে তার সংকীর্ণ ও অরুপণ মনের অনন্থয়া, উদারতা এবং 
বিশ্বমৈজ্রীর হ্বতঃসমূসারিত জাহ্নবী-ধাঁরারই কুলু কুলু ধ্বনি শুনতে পাই। 
ৃষ্টাস্তত্বরূপ তার মনীষী মঙ্গল, বুদ্ধ পুণিম!, নমস্কার, গান্ধীজী, শ্রদ্ধাহোম, 
বড়দিনে, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযৌগা । 
সত্যে্নাথ দীন দরিদ্রের বন্দনা করেছেন এবং তীর চারণ গীতি সার্থক 
হয়ে উঠেছে তার গঙ্গাহদি বঙ্গভূমি'র স্বতি গানে, ক তাঁর মুখরিত হয়ে 
উঠেছে দেশের মনম্বীদের কীন্তিকথা বর্ণনে। 
ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো ম্বপ্পে তোমার চরণ চুমি 
মৃত্তিমন্ত মায়ের ন্সেহ গঙ্গাহদি বঙ্গভূমি। 
তুমি জগৎধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষ দানে 
মমতা তোর মেছুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে । 


ব্রাউনিং-এর তীব্র ভাবাবেগ শেপির নিগৃঢ় কল্পন।কুশলতা রবীন্দ্রনাথের 
অতীন্ত্রিয়লৌকের নিবিড় ধ্যানৈকতাঁনতা সত্যোন্্রনীথের কাব্যে সথপরিষ্ফুট হয় 
নাই সত্য কিন্ত তথাপি তার অবদানে অপ্রাচ্ধ্য নাট । তীর ভাষা, বিভিন্ 
বৈদেশিক ভাষা হতে চয়ন কর] শব্ব-সম্পদ, তার বিচিত্র ছন্দ বিরচন। তাঁর উন্নত 
এবং অনবস্ত ভাবরাজি যে কোন দেশেকু -য কোন কবিকে গৌরব দান করতে 
পারে। 


ওয়াডমওয়ার্থ সঙ্ধদ্ধে বল! হয়েছে-- 47০ 9৮০০:০০, 1290101708 08891 
এ কথা সত্যেন্ত্রনাথের প্রঠিও প্রযোজা। তিনি শুধু যে তার রচিত কাব্যে 
কুকুচি এবং অশ্সীলতাঁকে প্রশ্রয় দেন নাই তাই নয়, তিনি যা কিছু পরিবেশন 
করেছেন তার দ্বারা তিনি তার স্বদেশৰাপীকে, তার জাতিকে জাতীয়তায়, 
আত্মমরধ্যাদীয়, স্বাধীনতার শ্লাঘায় এবং উচ্চতর আদর্শে অন্প্রাণিত করেছেন । 
অতীতের এঁতিহা এবং ইতিহাস, পুরাঁণ, আরণ্যক ইত্যাদির বিবরণ থেকে য 
কিছু গ্রহণীয় ও সঞ্চয়নীয় তা তিনি নিজের প্রতিভার রসায়নে রঞ্জিত করে 
উপস্থাপিত করেছেন। এই মৃৃতকল্প জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ম্বপ্পই কবিকে 
তাদিয়ে নিয়ে চলেছে প্রত্যক্ষের উর্ধে দুর আদর্শলোকে । 


১৮৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী 


কবি ও স্বাধীন ভারতের সপ্তাকবি 


সত্যেজ্জনাথ রূপক ব্যাখ্যান করেন নি, এবং নরনারীর প্রেমের অথবা যৌন 
আকর্ষপের বিলাস বিবর্ত সম্বলিত সক্ষম বিশ্লেষণ বৈচিত্র্য ত(র কবিতায় প্রকাশ 
পায় নাই এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি যা দিয়েছেন তা দার্শনিক তত্বের জল্পনা - 
কল্পনায় পূর্ণ বা পরিপুষ্ট না হ'লেও তাকে নিছক কাব্য হিসাবে উপভোগ করার 
কোন বাধা হয় না। মুলতঃ মানব জীবন, কৃতী মানুষের জীবনী, নৈসর্গিক 
দৃষ্ঠ, সাময়িক ঘটনা, লাঞ্ছিত নরনারীর জন্য বেদনাবোধ ইত্যাদিই তার 
অধিকাংশ কবিতার উত্স । হয়ত নৃতন ছন্দের রচনা-কৌতুঙলে রূপ ও রীতি 
কখনও বর্ণনীয় ভাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে, তবলায় বোন হয়ত গানের স্থরকে 
চাপা দিয়েছে কিন্ত তবুও তার প্রতিভাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই, তার 
উদার অন্তরের মত তাঁর সমস্ত কবিতাই গুদাধ্যে শ্লীলতায় শালীনতায় এবং 
শুচিভায় পরিপূর্ণ । তিনি 9:19068] 1058810 বা প্রাচ্যের এঁশ প্রেমের 
মরমিয়া কবি নন, কিন্তু তার অনিন্য ছন্দে ও কথাপ্ন শ্বাধীন ভারতের হে 
কল্পনালোক তিনি বচন! করে গেছেন তারই সভাঁ-কবির আখা। তাঁকে দিলে 
অস্ত হয় নাঁ। তিনি প্রহনাদ-জননীর মূখে বলেছেন-- 
কার তরে এই শয্যা দাসী রচিন আনন্দে 
হাতীর দাতের পালক্কে তোর দেবে আগুন দে! 


খ ন্ শা 
বিদ্রোহ নয় বিপ্লব নয় স্কাধ্য অধিকার 
চি ব রঃ 


তীর্থ হ'ল বন্দীশালা শিকল অলঙ্কার; 

খেদ কিছু নাই আর না ডরাই চিত্তে মাতৈ: বূব 
উচিত বলে বৃন্দী ছেলে এই মম গৌরব 
কল্াধু তোর জনম পাঁধু মোছরে চোখের জল-_- 
রাজরোধেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জরলগ। 


পাগ্ডাবের লাঞ্চনার পর “ববীন্দ্র-নমন্কারে? সতোন্দ্রনাথ পাশ্চান্তা সভাতাকে 
যে ধিক্কার দিয়েছিলেন, আজ সে কথা আরে! কত সত্য । 
দাড়ায়ে গ্রতীচ্য তৃষ্বে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য বথ! 
জঘন্য জন্তর যোগ্য পশ্চিমের দস্তর সভ্যতা | 
ছিন্নমস্ত! ইযোরোপা1 শোনে বাণী স্বপ্লাহত পার! 
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্রে দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা] । 


নিবন্কনিচয় ও ভাষণাবলী ১৮৭ 


রবীন্রনাথ কলিকাতার অন্ততম শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে 
উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিলেন অভিজাত সম্প্রদীয়ের সংস্কৃতি এবং ভাবধারা, 
কিন্তু তিনি ভ্রষ্ট কবির তৃতীয় নেত্র এবং দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে বাধিতের 
বেদনা উপলব্ধি করেছিলেন, আর্থ মানবতার বেদন| তার অস্তরকে মধ্িত করে 
তুলেছিল। সত্যেন্ত্রনাথ আরও সন্্রিকটে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দারিদ্রাপীড়িত 
অস্পৃত্ত পতিত নরনাঁবীকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং বহু কবিতায় তিনি 
মনুযাষ্ট ভেদবৈষম্যকে সর্বজন সমক্ষে কশাঘাত করতে কুঠা বোধ 
করেন নি : 

“এ বিপুল ভবে কে এলেছে কবে উপবীত ধরি গলে 


পশ্তর অধম অন্থর দণ্ডে মানষেরে তবু দলে!” 
খা ৪ রি 


“দেবতার ঘরে গণ্ী বেখ না খোলো মন্দির দ্বার 
দেবতা কাহারো নছে তৈজস দেবভূমি সবাকার” | 


ছল্দৌবৈচিত্রয 


বাকা এবং অর্থের হুট সংযোজনায় রসস্যটি হলেই তার এশবর্য এবং 
মাঁধুধ্যের তাঁরতম্যেই কাব্যের তর তম নিদ্ধীরিত হয়। বাক্যের প্রধান 
অলঙ্কার ধ্বনি এবং অন্ুপ্রাস, অর্থের প্রধান সম্পদ তার ভাব এবং ব্যঞ্তন, তার 
স্পন্ট এবং অস্পষ্ট ইঙ্গিত। 

বাগ.বিস্তাসের প্রধান রীতি ষতি ও প্রন্বরের (০০০০) বিন্তাদের উপর 
নির্ভর করে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ছন্দের বন্থবিধ প্রাচুর্ধো এবং মাধুর্ধ্ে 
আমাদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্ত এই ছন্দের পরীক্ষণের ফলে সমুডভূত প্রতোকটি 
কবিতাই ষে রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা নয়, বরং তাঁর কতকগুলি ছন্দ তার 
একধেয়ে আবর্তনের পৌনঃপুনিকতায় যে পরিমাণে মনকে অভিভূত এবং 
কাঁনকে পরাভূত করে, সে পরিমাণে ঠিক প্রাণকে কাব্যরসে রসায়িত করে ন1। 
সেজন্য আধুনিক সমালোচকদের কেহ কেহ তাহাকে কবি না বলে শুধু 
ছান্দসিক বলতেও কু! বোধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে তার পিয়ানোর গান, 
পান্ধীর গান, দুরের পাল্ল! প্রভৃতির উল্লেখ কর! চলে। এগুলিতে গানের 
স্থরুকে অতিক্রম করে বাদিত্রের (8০০০1208010)806) বা সহকারী যস্ত্রের ওদ্ধত্য 
প্রকাশ হলে যে দৌষ হয় সেই দৌষই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে বৃহ মৌলিক 


১৮৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণ।বলী 


ছন্দ রচনা ক'রে এবং বন্ুবিচিত্র হ্বদেশা ও বিদেশী ছন্ের আমদানী করে 
কাব্য-সাহিত্যকে তিনি যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করেছেন আধুনিক 
কালের সমালোচক যদি মে অপরিশোধা খণ না স্বীকার করেন তবে সে 
অকৃতজ্ঞতাও অক্ষমণীয়তার পর্যায়ে পড়বে । কতকগুলি ছন্দে, বিশেষতঃ 
হালকা পল্ক৷ ভ্রতচ্ছন্দে আবৃত্তি দীর্ঘ হলে কানের যেন মুখ মেরে যায় 
একট 01০5177899০) হয়। এক-এজ জন গারককেও ঠিক একই 
অপরাধে অপরাধী বলে মনে হয় যখন তিনি গানের আস্বায়ী অন্তর সঞ্চারী বা 
আভোগের যে কোন একটি পর্ব ধরে ক্রমাগত “মুনিয়ে? এবং “ফেনিক়ে? 
শ্রবণেন্দ্রিরকে বিপর্যস্ত এবং শ্রোতাঁকে বিপন্ন করে তোলেন! গানের 
[09100 বা মাধুরধা এবং কবিতার বস একই পর্যায়ভুত্ত। উভয়ই 
মুকাম্বা্দনবৎ। শ্রোতা এবং ত্বোক্তার অন্মোদন ইভার কষ্টিপাণব ' তাই 
সংশয়ে ভয়ে কবি বলেন-- 
“আপবিতভোষাঁদ বিছুষাং ন সাধু মন্ত্রে গ্রয়োগবিজ্ঞানম্‌।” 

সত্যেন্দ্রনাথ ছান্দমিক ছিলেন ম্বীকাঁর করি কিন্ত ভীনাথে নয় বিশিষ্টাথে। 
তিনি যে কেবল অক্ষরবৃত্ত, মাজ্াবৃত্ত, গিন্তরাক্ষর বা অসিজ্ঞাক্ষর দিয়ে 
01010100109191 বাঁ 2096107001076 অথাৎ কাপ্মান বা তালমান যন্ত্রের মত 
ছান্দসিক ছিলেন তা৷ নয়। 

ছন্দোবৈচিন্া হুষ্টিতে সতোন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অনন্যলাধারণ। হারা 
বাংলাদেশে বাউলের নাচ দেখেছেন পায়ে ঘুঙ,র বেধে, কখনও গোপীযন্ত 
বাজিয়ে, কখন এক হাতে একতারা অন্ত হাতে ডুগি বাজিয়ে অপূর্ব ছন্দের 
লহবী তুলতে, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন বাংলা ভাষার ছন্দ প্রবণতা! অন্ত ভাষার 
চেয়ে কত বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের কাঁবো বন্ধ অপূর্ব এবং বিচিত্র স্বদেশী ও 
বিদেশী ছন্দ অপরূপ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। সেই কবির নিপুণ হক্তের 
প্রসাধনে এবং স্ববের ঝঙ্কাবে ছন্দরাজি মুক্তিমন্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছ্ছে। 


অনুবাদ কাব্য 


তার অনুবাদ 1715 991819 প্রমূখ বিখ্যাত কবিদের সমপর্ধ্যায়ভুক্ত বললে 
অত্যুক্তি কর! হয় না। ধন্ম সাধনায় 'আজ্জবং, বা খন্তুতাকে প্রথম সোপান 
বলা হয়েছে । সাহিত্যে সত্ন্দ্রনাথ প্রকৃতই সত্যেন্দ্রনাথ । তিনি খঙ্গুতা ও 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৮৯ 


লত্যবাদিতার বিজয়-বৈজয়ন্তী স্বরূপ । তীর অন্গবাদ কবিতাগ্ুলি একই কাপে 
অনুবাদ ও নৃতন কাব্য এবং এত সহজ ও সরস যে অনুবাদ বলে মনেই হয় না, 
পরস্ত অধিকাংশ রূচনাতেই মৌলিক রচনার আম্বাদন লাভ কর যায়। 


“তীর্থ রেণু” ও “তীর্থ সলিলে'র রহস্ত-কুঞ্চিকায় দেখতে পাওয়া যার জগতের 
সকল দেশের সকল প্রচলিত তাষার পরিচিত কবিদের কাব্য তিনি অন্বাদ 
করে বঙ্গভারতীকে উপহার দিয়েছেন। 


রবীন্দ্রনাথ তার অন্থবাঁদ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন ভাঁর ভাবার্থ এই যে, তার 
এই লেখাগুলি 'মূলকে বৃষ্ত স্বরূপ আশ্রয্ন করিয়া স্বকীয় রম-পৌন্দর্ধ্যে ফুটিয়। 
উঠিয়াছে ।, 

সেষ্ট শ্বকীম্ন বুস-সৌন্দপ্যের সাধনার ধন প্রন্ফুটিত কুম্মগুপিকে অপরের 
নামে সংযে।জিত কনে শত্যেন্্নাথ ষ্বে কৃতিত্বের ও মতানিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে 
গেছেন তা অতুলনীয় । 


গীতি-কাব্য 


সত্যন্দ্র-প্রতিভার আর একটি বিশি্ই দিক তার “গীতিকাব্য'। তীর 
“সবুজ পরী' যেন বূপকথার সেই সোনার কাঠি, যার স্পর্শে জেগে *ঠে ঘুমন্ত 
রাজকল্প' । অপর দিকে তীর “নীল পরী” যেন জূপকথারই সেই ঘুম পাড়ানে। 
রূপার কাঠি। সবুজ পরী--যৌধনের পরী, জীবনের পরী, তাকণ্যের সোমরম 
পানে মত্ত সে জীবন-বীণায় যৌবনের জয়ুগাঁথ! গান করে। লালপরী- ইন্দ্রপুরে 
অবাধগমনা-তাঁর মানা নেই,__কিন্ত সবুজ পরীর প্রবেশ নিষেধ হয়েছে, 
কারণ 

“পবুজ পরী এক কোৌঁকে,__মাহ্ষ রাজার পুত্রকে 

বাধলে ভালে কায়মনে” 


এই অপরাধ এই তো! পাপ অমনি হ'ল দৈব শাপ 
থাকতে হবে মর্ত্যে গো মৃত্যু কীটের গর্ভে গো। 
সবুজ পরী টললো! না, শাপের ভয়ে ভুললে! না 
ভালে! বেসেই ধন্ত সে চায় না কিছু অন্য সে 


চায় না যেতে স্বর্গে আর মাহুষ যে প্রেম পানর তার। 


১৯৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


লাল পরীর ইন্দ্র সভায় প্রবেশ নিষেধ হয় নাই, সে নিষিদ্ধ ফল আশ্বাদ 
করে নাই। সে কিশোর লোকের অগ্মরী। 


“কিশোর কিশলয় পরে তোমার পরশ সঞ্চবে” 


সবুজ পরী ধরণীর ধুলর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে, সবুজ পাখ। দুলিয়ে, পাগল 
আখির পরে তার যুগল আখি ঢুলিয়ে যায়। “যাদুকরের পান্না জলে তৌমার 
হীরার আংটাতে'_ পে যাদুকক্ী। 
ঘাসের শীষে সবুজ করে শিস্‌ দিয়েছ স্বন্দবী 
তাই উথলে হুরিৎ সোঁন। কুঞ্জবনের বুক তরি। 
যৌবনেরে যৌবরাজ্য দেওয়া তোমার নিত্য কার্য 
পাঞ্জা তোমার শ্তামল পত্র নিশান তৃণ-মঞ্জরী | 
তোমার হাতে হেম ঝারি-_ 
সধশরিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী। 
সবঞ্জে তোমার দোৌবজাখানি আলোছায়ার সঙ্গমে 
জলে স্বলে বিশ্বতলে লোটায় বিভোল বিভ্রমে । 
নিখিল জীবন তোমার বশ 
আলোর তুমি বুকচের] ধন অন্ধকারের রভস রস। 
রাঁমধনূকের বং নিষ্াঁড়ি, বাডাও ধবাঁর মলিন সাঁড়ী 
মরুভূমির সবজী বাড়ী নিত্য গাহে তোমার যশ। 
ৃ্‌ নৃতন সবের উদগতা 
গাঁছ তুমি জীবন-বীণায় যৌবনেরি জয়গাখা। 
ভরা দিনের তীব্র দাহে অবণ্যানী যে গান গাছে 
যে গানে হয় সবুজ বনে শ্তামল মেঘের জাল পাতা । 


জর্দ/পর্ীকে বল! যায়-_%19 6181) চ19৪1১--0108 0581) 01 1119--সে 
যেন কৰির “বিছ্যুৎপর্ণা” £ 


“মোরা উঠি পল্পবি বিদ্যুৎ লতিকায়? 

নীহারিক] ছায়া ছবি মোর] নাচি ঘিরি তায় 
দিয়ে যাই মস্তরে নৃতনের হর্ধ, সঁপে যাই অন্তরে বিদ্যুৎ স্পর্শ, 
দিয়ে যাই চুম্বন, চলে যাই উন্মন” %₹ ক ঈ 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবন্গী ১৯১ 
তাকে প্রশ্ন করুন £ 


“জগ্দাপরী জদ্দাপরী হিরণ জবীর গড়ন! গায়_- 
রৌন্দরে এবং বিছ্যুতে ছুই পাথনা মেলে যাও কোথায় ?* 
সাঁড়। পাবেন--যাই কোথায়? হায়রে হায় 
নুর্ধামুখী ফুলের বনে স্ুর্ধ্যকাস্ত মণির ভায়। 
প্রশ্ন করুন--ব্ূপবতীর বোৌষের মত ন্বর্ণ সাঝে পৃরিমার 
লাবণ্যে কার হয় সোনালি রজত অঙ্গ চন্দ্রমীর” ? 
গরবিনী উত্তর দেবে_-“আবার কার? এই আমার! 
কুষ্কুমেরি অঙ্কে চরণ বাঙাই উত্স জ্যোৎ্সনার" 


শ্রশ্ন করুন” 


“ধনের ঘড়া বক্ষে তোমার জোনাক পোকার হার চুলে 
আলেয়া তোঁর চক্ষে জলে চাইলে চোখে চোখ ঢুলে” 
উত্তরে সোহাগ ভরে সে পরিহাস কৰে বলবে-- 
“চোখ ঢুলে? মন ভুলে ?” 


অহঙ্কার কবে সে বলবে 


“কুবের পুরীর সোনার কপাট হাসির হাওয়ায় যাই খুলে ।” 
আমর! বলি-ছুর্গমে যে রাস্তা গেছে সেই দিকে তুই দীপ দেখাস 
দুঃসাহসে ধায় যে পিছে কেবল করিস্‌ তায় নিরাশ । 
বিদ্ধপ করে চোখ বাঁকিয়ে সে ব্লবে-__ 
বাস্বে বাস! সোনার চাষ! 
অমনি কি হয়? সোনার গোলাপ হঠাৎ কারেও দেয় কি বাস”? 
মুগ্ধ হয়ে লুক হয়ে আমরা ঝলি-_- 
“এগিয়ে চলিস্‌ হাতছানি দিস্‌ পাগল করিস আখির ভায় 
সাধের কাদন জাগিয়ে ফিরিস্‌ দিস্নে ধরা! ফিরাস্‌ পায়” । 
শ্লেষ করে সেই অতিথি-পরিভাবিপী অক্লান বর্দনে বলবে" 
“ফিরাই পায়? হায় গোহায়! 
পরশমণি চায় যে আগে সকল হুবষ তার বিদীয়” ! 
বুকের পাঁজর বাঁঝর করে মাড়িয়ে চলে যায় সে,--আমর! 


১৯২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


অনুযোগ করে বলি-_ 
“জর্দীপরী জর্দীপবী জরির জুতা সোনার পায় 
মাড়িয়ে তুমি চলছ খালি ফুলের ডালি ভাইনে বীয়” | 
সে তার পরম পারিতে।ধষিক অপাঙ্গে বর্ণ কবে বলে-- 
“সোনার পায় মাড়াই যা"য় 
আমার স্বকহ্ববের মালা, আলোকলতা তার গলায় । 
এবার বপকথার ক্ূপাঁর কাঠি স্পর্শ করে ঘুম পাড়াবার 
জন্য আসেন নীল পরী-- 
“তার কানে সুনীল অপরাজিতা! পাপড়ি চুলে জাফ রানের 
পায়ে জড়ায় নূপুর হয়ে শেষ বাঁধের রেশ গানের” । 
তাস ডেকে কবি বলছেন--“নীল পর্জী গে নীল পরী, 
নীল লাগবে নিচোশ তোমা গগন নীলে উত্তরী ! 
কগঠেতে নীল পন্মমালা টিপটা নীল! কাঁচ পোকার, 


ক চে ্ঁ 
তন্দ্রা তোমার স্ুশ্মী চোখের তন্জ্! তোমার আন্তা পার, 
সা রা ষ্ 


স্বপ্ন তোমার সাঁড়ীর আচল মুচ্ছ! নিচোল নীল বরণ 
ঘুম ঘে তোমার আ'লগ! চুমা মরণ নিবিড় আলিঙ্গন” । 
ইহার উপর টীকা-টিপ্লনী কর! কুমুর্ধ'কহলারের প্রলাধনের মতই নিরর্থক 
কবিতাপাঠ শেষ হলেও নীল পরীর পায়ের নৃপুরের রেশটুকু যেন কানে বাজতে 
থাকে ।* 


০২০০০০৯০০৪৫ 22২552255-4222 
* সত্যে সাহিতাসত্জে, কবির ৬৫তম জন্মবাধিক ম্মৃতিবাসরে সন্ভাপতির অভিভাষণ। 


উভয়লিঙ্গ নির্বাণ 


€( “শৃণ্য'নির্বাণ বনাম ব্রহ্ম নির্বাণি ) 


যুগে যুগে দার্শনিকগণ দুঃখের স্বরূপ নির্ণ়পূর্বক, দুঃখ দূর করবার জন্ত 
বিবিধ পন্থা নির্দেশ করেছেন । “আমার যেন ছুঃখ দূর হয়'-_“আমার ঘেন 
ছুঃখ আর না হয় ইহাই যদি পুরুষার্থ হয় তা হলে অনস্ত কালের জন্প আমার 
সমস্ত দুখ দূর হোক ইঞ্চাই জীবের পরম কামা বা পরম পুরুষার্থ । 

সাংখাদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন উভয়ই যুক্তিপ্রধান। সাংখা হৃত্রকাঁর বলেন, 
“অথ ভ্তিবিধদুংখাদত্যস্তনিবৃত্তিরত্যস্তপুকধার্থ;৮ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ হতে ষে 
শাশ্বতিক নিবৃদ্ত্ তা পরম পুরুষার্থ। 

দুঃখের প্রকার 2- আমাদের যে সমস্ত দুখ হয় তা বাহ এবং 
আধ্যাত্মিক । বাহ্‌ আবার হ্বিবিধ, আধিতৌতিক ও আধিদৈবিক। স্থতরাং 
দুঃখ ভ্তিবিধ, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক । 

পাঁঞ্ধিব কারণে জৈব বা অজৈব বন্তঙ্গাত যে ছুংখ তা আধিভৌতিক। 
অপার্ধিব কারণে, সর্ববিধ সাবধানতা অবলথন করা সত্বেও প্রাপিচেষ্টার 
বহিভূর্তি দৈধায়ত্ত যে ছু:খ তাই আধিদৈবিক । 

আত্মা দেছ মনের আধিব্যাধিজাত অথবা অন্তঃকরণগত আসক্তিমূলক 
কামক্রোধাদিজাত যে ছুঃখ তাই আধ্যাত্মিক 

দুঃখ নিবৃপ্তি, সাময়িক ও শাহ্তিক £-এই ত্রিধিধ ছুঃখের অনস্ত 
কালের জন্ত একান্ত নিবুত্তিই পরম পুরুঘার্থ এবং তাছাই সকল দার্শনিকের 
লক্ষ্য বা উপেয়। 

জ্রিবিধ দুঃখে কাতর জীব জিজ্ঞান্থ হয়-_“ছুঃখত্রয়াতিঘাতাজ্জিজ্ঞাস! 
তদবঘাতকে হেতৌ'-_তত্তদ্কংখ নিবৃত্তির উপায় সম্দ্ধে। তার পর তর্ক উঠে 
ষে, “দৃষ্টে সাপার্ধ' চে্সৈকাস্ততোইতাত্ততোহভাবাৎ ।* অর্থাৎ য্দি বল যে, 
পার্ধিব স্ুখলাভই ছুংখহানির কারণ এবং প্রতিকার, স্থতরাং এ জিজ্ঞাসা 
'অপার্থা” বা! নিরর্থক, তা বলা চলে না, কারণ স্থখতোগের দ্বারা কোন কোন 
দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয়ত হয়, কিন্ত একাস্ত নিবৃত্তি হয় না। 

পর্তিতেরা তাই এই দামগ্রিক নিবৃত্তিকে 'কুঞ্ধর শৌচ' বা হস্তি-পানের গড়ে 


১৩ 


১৯৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


তুলনা করেন॥ হাতীকে ন্বান করিয়ে নির্মল রাখা যায় না, সে পরমূহূর্তেই 
ধুল। কাদা লেপন করে শরীরটাকে মলিনপঞ্কিল করে তোলে। 

সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন উভয়ই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
উভয় দর্শনই মুক্তিবাদী এবং উভয় দর্শনেই অষ্টা ঈশ্বরের কোন শ্বীকূতি নেই। 
উভয়েরই মোক্ষের বর্ণনা নঞ্র্ক বা নেতিবাচক । তবে সাংখ্যে অবিনাশী 
আত্মার স্বীকৃতি আছে। “ন সর্ববোচ্ছিত্তি: অপুরুষার্থত্বাদিদোৌধাৎ-_সাং স্থ ৫1৮, 
অর্থাৎ মোক্ষ হলে সর্বেবোচ্ছেদ বা অস্তিত্ব নাশ হয় লা, জীবত্বের বন্ধন হতে 
আত্মার মুক্তি হয়, তখন 'বিস্তুদ্ধং কেবলমৃত্পদ্যতে জ্ঞানম্‌ঃ বা কৈবল্য প্রাপ্তি 
হয়। কিন্ত প্রশ্ন উঠে এই জান কাহার হয়? 

যদ্দি অহংমুক্ত জীবের এই জ্ঞান হয় বলা যায় তো তা অথহীন হবে, কারণ 
সাংখ্যমতে অবিদ্যাবন্ধ জীব, অবিদ্যা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেব অস্তিত্ব 
হাবায়। স্ৃতরাং গীতোক্ত “বুদ্ধি গ্রাহ্‌, অতীন্জিয়, আত্যন্তিক সুখ বা আনন্দময় 
অবস্থাই, আমাদের অধিকতর বুদ্ধিগ্রাহ্থ বা বোধগম্য মনে হয়। 

বৌদ্ধ দর্শনের লক্ষ্য নির্ববাণ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় পুণ্য কর্ম বিশেষের 
দ্বারা অক্ষয় দ্বর্গনাভের কথা যা বলেন তা স্থযুক্ত বা বিচারপহছ নয়। বেদের 
কম্মকাণ্ডে পাওয়া যায় :- 

“অপাম সোমমম্বতা অভূম” অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্শ করে সোম পান 
করে, আমরা অমর হয়েছিলাম। কিন্ত এই অমরত্ব সাময়িক মাত্র শাশ্বতিক 
নহে। শান্্জ্ের! বলেন £-- 

'আভুত সংপ্রবং স্থানম্‌ অমৃতত্বং ছি ভাস্ুতে ॥ 

অর্থাৎ পুণ্যবানগণ দ্বর্গলোকে স্বদীর্ঘকাল দিব্য স্থুখ ভোগের পর পুণা ক্ষয় 
হলে--ভৌভিক প্রলয়ের সময় তাদের ইহলোকে পুনরাবর্তন ঘটে । 'ক্ষীণে 
পুণ্যে স্বর্গলোকাৎ চ্যবস্তে ।» স্থৃতরাঁং দেখা গেল এই লৌকিক বা! যজ্ঞাদি জন্য 
আন্ুশ্রবিক বা! পারলৌকিক উভয়বিধ দু:খ নিবৃত্তিই সাময়িক, ইহা দুঃখের 
সম্যক্‌ নিবৃত্তি বা আত্যস্তিক নিবৃত্তি নয়। 

সাধারণ পুরুষার্থ সম্বন্ধে যে নিয়ম, ছুল্নভ পরম পুকবার্থ সন্বদ্ধেও সেই নিয়ম। 
প্রথমে আপ্তবাকায এবং শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি থেকে তত্ব নিশ্চর করা প্রয়োজন, 
তার পবে তার মনন বা দার্শনিক যুক্তি সহকারে তত্ব বিষয়ে বিশ্বাস ব 
নিষ্ঠা স্থাপন, এইক্সপে নিশ্চয় জ্ঞান দৃঢ় হুলে-তৎ্প্রান্তি বিষয়ে একনিষ্ 
লাধন বা নির্দিধাসন। 


নিবদ্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৯৫ 


পুনঃ পুনঃ তত্বাভ্যাসের দ্বার_“নাম্মি, দমে, নাহুম্‌। ইত্যপরিশেষম্‌ 
অবিপর্ধ্যয়াদ্‌ বিশুদ্ধং কেবলম্‌ উৎপছ্তে জ্ঞানম্‌” অর্থাৎ আমি নাই, আমিত্থ 
নাই, আমার বলতে কিছু নাই এই বিচারে অহং অন্মিত! মমতা প্রভৃঠি দূর 
হলে--অবিদ্যাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জান-কেবল জ্ঞান বা কৈবল্যের উদয় হয়। ইহ! 
'অপরিশেষ”-_কারণ জ্ঞাতব্য বা জয় বিষয়ের বহুত্ব বা নানাত্বের শেষ 
হওয়াতে--“ঘজ, জ্ঞাত্বা ন পুনঃ কিঞ্চিজজ্ঞাতব্যমবশিল্যাতে,” সুতরাং এই 
জ্ঞ।নই কেবলজ্ঞান বা চরম জ্ঞান। ইহার পরে আর জানবার কিছুই অবশিষ্ট 
থাকে না। 


যুক্তিবাদের বিশেষত্ব £__বৌদ্ধদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনে অন্ধ বিশ্বাসের 
প্রয়োজন নাই । উভয় দর্শনেরই অপ্রত্যক্ষ বিষয়মকল অনুমান-প্রম্বীণের ছার 
প্রমেয়। বারা চক্ষুম্মান, ধীসম্পন্্--বিবেকবিচাঁরপরায়ণ, মেধাবী, অহিংস! 
সত্যাদি বিশ্ুদ্ধশীলশাপী, তত্বজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি”_তারাই এই উভয় মার্গের 
অধিকারী । 


তর্কের উপযোগিত1 -কেহ কেছ বলেন তর্ক অপ্রতিষ্ঠ সতরাং 'বাদো 
নাবলম্বযঃ, কারণ একজন যুক্তির বলে যা প্রতিষ্ঠা করেন, অন্ত একজন 
অধিকতর যুক্তিবলে তা বিপর্যস্ত বা নিরস্ত করতে পারেন। শুধু যুক্তির 
বার! দার্শনিক চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যাদের তত্বজ্ঞান নাই, 
প্রমেয় বিষয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কিছুই নাই অথচ কেবল তর্কবলে প্রমেয় বিষয়কে 
প্রমাণ করতে চান-__তাদের তর্ক খপ্রতিষ্ঠ । কিন্তু এ ছাড়াও আর এক প্রকার 
তর্ক আছে-_যার প্রয়োজন অনন্ধীকার্ধ্য। মিথ্যা বঙ্জন এবং সত্য অঞ্জনেই 
তার বিনিয়োগ । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় [73991176176 ( পরীক্ষা), 0096:- 
৪0101) (নিরীক্ষা) ও [01979009 € অন্ুমিতি ) এই শ্রেণীর তর্কের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গাণিতিক তর্ক, জ্যামিতি-পরিমিতির তর্ক জ্যোতিধিজ্ঞান 
(896:000005)-এর তর্কও এই শ্রেণীর। এই সকল তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত নহে 
সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্যের এক ধাপ থেকে অপর ধাপে 
উত্তরোত্তর উপধূ্পিরি ধাপে আরোহণ করতে অদ্বের যঠির মতই অপরিহার্য। 
হাই বলা হয়__ 


কেবলং শান্ত্র্গাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ 
যুক্তিহীন বিচ**র তু ধর্মহাঁনিঃ প্রজায়তে। 


১৯৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী 


যুক্তিহীন হয়ে, শুধু শান্ত্রবাক্য বা আঞ্চবাক্যের অভিধা অর্থ ধরবে তার 
তাৎপর্য নির্ণয় করলে বিপরীত ফল হতে পারে। 

“কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ এইরূপ অশ্ব চিকিৎসার ব্যবস্থা এইপ্রকারে 
মাস্থষের উপর প্রযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নয়! 

যুক্তির ীম! £-কিন্ত তর্কের অতাত এবং অগৌচর বস্তও আছে দে বিষয়ে 
অবহিত হওয়া অবশ্ঠ প্রয়োজন । যেখানে স্তবধু “বাগবৈখরী শষবারী 
শান্তব্যাথ্যানকৌশলম”--কোনো পরব সিধান্তে পৌছাতে পারে না। দৃষ্াস্তঙ্থলে 
বলা যায়-বেদান্তের বরক্মনির্ববাণ, সাংখোর “কৈবল্য” এবং বৌদ্ধের "নির্বাণঃ | 
যা যুক্তি-বিচার ও বাকোবাঁক্যের বিষয়ীভূত নয়। এ সম্পর্কে দার্শপিকরা 
সকলেই শ্বীকার করেছেন__ 

'অচিস্তা: খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যৌজয়েৎ 
প্রকৃতিত্যঃ পরং ঘত্ত, তদচিস্থ্যন্ত লক্ষণম | 

পরমতত্বের কথা বাদ দিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাজেই জানেন যে, 71055108] 
(বাহ্‌), 721)5910198198] (ইন্দছ্িয়াদি দেহযস্ত্রনিষ্পন্ন ) ও 7285০10০1081081 
( মানসিক )-সর্বববিধ ব্যাপারেই তাঁকে কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর নীচের 
দিকে এবং উপরের দিকে, দুই দিকে দুই অনন্তের সম্মুখীন হতে হয়। 

নীচের দিকে 'ছোট অপস্ত-1190 89 90 9101697009 ০1 67৪ 
স০:0-- মানুষের ভাগুটিই (00199009820) যেন ব্রন্মাপ্ডের প্রতীক । উপরের 
দিকে বৃহৎ অনন্ত-_11)9 79৮৮ ০0110. (00%01:0009912)--10 1:8190102 
৮০ 6109 10107090910 ০0] 619 12011019016 ০110 ০02: 00810)-ছে1ট 
অনস্ত--1709101099110)81,-অণুপরমাণু জীবকোধ প্রভৃতি নিয়ে তার কারবার । 
তাই এইদিকে সে 'অণোরণীয়ান+-_ মর্থাৎ পরিমাণে সে “ধালাগ্রশতভাগন্ত 
শতধা কল্লিতন্ত চ*__একটী কেশাগ্রকে শত ভাগ করে তার এক ভাগকে 
শত ভাগ করলে যে ভাগফল কল্পিত হয় উহার পরিমাণও সেইরূপ। অপর 
দিকে এক বৃহৎ অনন্ত বা 12215 যার সীম! সংখ্যা পরিধি বা পরিমাপ 
কিছুই নাই,_যার একটি তারা থেকে তার আপগোকরশ্ির, শত শত শতাবী 

১ লেগে যাঁর এই পৃধিবীতে এসে পৌছাতে (যদিও আলোকের গতিবেগ এক 

সেছ্ডে ১৮৬,০০* মাইল )তাই আলোক বৎসরের (118১8 7987) দ্বার] আমর! 
ধার পরিমাণ করতে চেষ্টা করি। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ১৯৭ 


তাই জুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেলে তার য! অবস্থা হয় ছান্দোগ্য 
উপনিষদ তারই সঙ্গে ইহার তুলন! করেছেন। আমাদের এই ক্ষুত্র বুদ্ধির হারা 
এই অনস্তকে ইয়ত্তা বা ঈদৃকৃতার ছাদে ঢেলে পরিমাপ করবার প্রয়ামও 
হান্তকর। 
আমরা %০০০-৪19০৮:০% শক্তির বড়াই করছি বটে, কিন্তু একটি আযাটমকে 
হ্যটি বা ধ্বংস করবার আমাদের শক্তি নাই। 
বৌদ্ধনির্বাণ ও ব্রন্গনির্বাণ 8 নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বৌদ্ধ'নির্বাণ ও বেদাস্ত- 
দর্শনের '্রহ্মনির্বাণ” সমার্থব্গ্তক | শান্তর ও যুক্তির ছারা এ-বিষয়ে কিছু 
অন্থশীলন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট । ভাবতেও কষ্ট হয় যে সম্যক্‌ সমৃদ্ধ 
তথাগত বুদ্ধদেবকে আমরা দশাঁবতারের মধো স্থান দিয়েও, তীর প্রচারিত 
'সনাতন”-ধর্ষকে ভারত থেকে নির্বাসিত করেছিলাম । “হিংসার ধর্মকে 
আমর] হিংসার ছারা বহিষ্কার করেছিলাম। অথচ আঁচার্ধ শঙ্করকে আমর! 
শঙ্কর: শঙ্কর: সাক্ষাৎ) বলে বরণ করে নিয়েছিলাম, যদিও শঙ্করের মায়াবাদ 
বা বিবর্তবাদ ভিত্তিক শাঁরীরক-ভাঙ্ের প্রতিপাদিত নিধিশেষ ব্রহ্গনির্বাণের 
সঙ্গে বুদ্ধের শূন্যবাদ ভিত্তিক নির্বাণ মুক্তির কোনো! যুক্তিসহ প্রভেদ প্রতিপাদন 
করা যায় নাঁ। গীতীর সংজ্ঞা যা ত্রাঙ্ীস্থিতি” তারই অপর নাম বৌদ্ধদর্শনের 
সংজ্ঞায় ব্রন্মবিহার?। 
এষা ব্রা্মী স্থিতিঃ পাথ নৈনাং প্রীপ্য বিমুহ্থতি 
স্থিত্বান্ামস্তকীলেইপি ত্রক্ষনিরবাণমৃচ্ছতি। (গীতা, ২/৭২) 
এই 'ত্রক্ষনির্বাণ'*--কে লাভ করেন, তা! তার পূর্ব শ্গোকেই বলা হয়েছে 
বিছায় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ 
নির্মমো! নিরহস্কার: স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ (গীতাঃ ২/ ১) 
এই শাস্তির পূর্ণতায় তৃমানন্দ বা ব্রন্ধানন্দ লাভ হয়_যাকে গীতা বলেছেন-_- 
শম্বথমাত্যস্তিকং যত্তদ্‌ বৃদ্ধিগ্রাহ্মতীন্ত্রিয়ম্” (গীতা ৬/২১)। এবং “যং লব্ধ 
চাঁপরং লাঁভং মন্যতে নাধিকং তত: ( সীতা ৬/২২ ) এ অবস্থায় “ছুংখ সংযোগ 
বিয়োগ” তো] হয়ই উপরস্ধ "ুখেন ব্রক্ম সংস্পর্শমত্যান্তং স্থখমন্ল,তে”। কিন্ত 
এই অদমোধর্ব অতাস্ত সুখকর ব্রহ্মানন্দের সাধনার উপায় বলতে গিয়ে গীতা 
বলেছেন £-_ 
শনৈ: শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ! ধৃতিগৃহীতয় 
আত্মসংস্থং মন: কৃত্বা ন কিঞ্দিপি চিস্তয়ে, (গীতা, ৬২৫ ), 


১৯৮ নিবদ্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে__এই *ন কিঞ্চিপি চিন্তয়েৎ__ইহা শৃন্তধান ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। এই 'শৃন্য ও পূর্ণ” উভয়ই এক অনির্বচনীয় অবস্থার দাশনিক 
সংজ্ঞা! মাজজ--ঘার অর্থে কোনো ভেদ প্রতীতি হয না, কেবল বলিবার বা 
বুঝাইবার তঙ্গীর ভেদমাত্র গ্রতীতি হয়। বুদ্ধ শৃন্যকে বলেছেন *শৃন্তং শূন্য 
স্বলক্ষণম্‌ গ্বলক্ষণম্” অথাৎ সমস্তই এক শৃন্তে পর্যবনিত--সমস্তই শ্বলক্ষণ অর্থাৎ 
আপন আপন বিশিষ্ট লক্ষণে পরিচিত হয় । 

সমন্তই 'ক্ষণিকং ক্ষণিকং_ছুঃখং ছুঃখং+ হলেও ছুঃখাতীত অবস্থা একমাত্র 
শৃন্ত। বিচার করলে দেখা যায় যে শৃন্ত, নির্বাণ, মুক্তি ও কৈবল্য-_-একই অবস্থার 
ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা! মাত্র । আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্বের নির্বাণ এক "শূন্ট” বা অভাব 
পদার্থ বেদীত্তের নির্বাদ বা ক্রহ্ষমনির্বাণ “একমেবাছিতীক্ষং ত্রহ্মপ্রাপ্তিপ 
ভাবপদার্থ। “আনন্দ রূপং অমৃতং যদ্িভাতি”। 

স্ৃযুপ্তিতে “ন কিঞ্চিদ্‌ অবেদিষম্*--অবস্থায় কেবল “মথমহমন্থাপ্্যম” বূপ 
প্রতীতি মান্্র থাকে,_এই জুষুণ্চিও শুন্তের প্রতীক, কৈবল্যের বা নির্বাপেরও 
প্রতীক । তখন জ্ঞান, জে ও জ্ঞাতা,_দর্শন-দৃষ্ত-ত্রইটা এই জরিপুটার লয় হয়। 
য1 থাকে, সেই স্থৃতি বা গ্রতীতি, অনির্চনীয়। এ-অবস্থায় সদর্থক ও নঞর্থকের 
ভেদ লোপ পায়। তাই গীতায় বল! হয়েছে, 

জেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যা।ম যজ, জাতামৃতম্জতে 
অনাদিমৎ্ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তক্নাসছুচ্যতে ॥ (গীতা, ১৩/১২ ) 

তাহাকে সৎ (ভাঁব পদার্থ) বা অসৎ ( অভাব পদার্থ) এই দ্বইয়ের কোনোটির 
ছার] ব্যক্ত করা যায় না। তবে তখন সকল ভেদ বিভেদ শুচক সকল বিশেষণ-ই 
এক বিশেস্তে একীকৃত হয়__-প্পয়সামর্ণব ইব” ( মহিয়স্তোত্রম্‌), গীতা বলেন,__ 
“যদাতৃতপৃথকৃভা বমেকস্থমন্থপস্ততি। তত এব চ বিস্তারং ব্রচ্ধ সম্পদ্চতে 
তদদ ॥* (১৩।৩১) এই “একস্থ” হওযীকে শূন্যত্ব ব৷ পূর্ণত্ব যাহাই বলা হোক 
তাহা--সেই একমাত্র “কেবল” অবস্থা বা কৈবলাকেই বুঝায়। সাংখ্যও 
এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করেছেন, বলেছেন--বিশ্ুদ্ধং “কেবলম্ঠ উৎপগ্ভতে 
জ্ঞানম্। এ-অবস্থায় নানাত বা বহুত্ব থাকে না। বেদাস্তের আত্যস্তিক 
দুঃখনিবৃত্তি বা ক্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়। তখন, "নাস্তি, ন মে, নাহম্‌ 
ইত্যপরিশেষম্‌ অবিপর্ধয়াছুৎপদ্তে বিশুদ্ধ. কেবলং জ্ঞানম্”__অর্থাৎ্ৎ অহংতা- 
অস্মিতা-মমতা দুর হলে অবিদ্তাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান-_-কেবল জ্ঞান” বা কৈবল্যের 
উদয় হয়। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী ১৯৯ 


যজ্ঞ ও হিংসা 3 মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনি বলেন, “আয়া 
ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানীম্‌্” অর্থাৎ বেদের কর্মকাগ্ই প্রধান আর সব 
অপ্রধান বা অনর্থক । উত্তর মীমাংসা ও উপনিষদ্পার গীতা বললেন-ধারা 
দ্যজৈরিষ্রা ভবর্গতিং প্রার্থয়ন্তে” তারা “ক্ষীণে পুণ্য মত্যলৌকং বিশস্তি” (৯1২১), 
পুনরায় জন্মমৃত্যুর গতাগতি চক্রপথে পুনঃ পুনঃ আবতিত হন। কিন্ত 
যজ্ঞবাদীরা এই যজ্ঞের সঙ্গে পশুবধে এমনভাবে মেতে উঠলেন যে সম্ভৃতির পুত্র 
রাজা রস্তিদেবের যজ্জনিহত পশুদের চর্য হতে যে বসরক্ত-ক্লেদ নির্গত হত,_-তা 
থেকে একট! নদী উৎপন্ন হয়)-- যার নাম চর্মথভী (চম্বল)। তাঁর গৃছে এত 
অতিথি সমাগম হত যে প্রত্যহ বন সহম্র পশু ব্ধ করতে হত। শাস্ত্রের 
মধ্যেও লৌকিক প্রভাব পড়ে, তাই বিধান হয়ে গেল-_“যজ্ঞে বধ. অবধ:? 
অর্থাৎ যজ্ঞ যে বধ কর! হয় তা ছিংসাত্মক বধ নয়, সেই বপিপ্রদত্ত জীবের 
আত্মার সদগতি হয়। 

বুদ্ধের আবির্ভাব কাল £ এইভাবে হ্বর্গকামনায় তথা পুণ্যকামনায় 
যখন তৎকালীন ক্রাঙ্গণ পুরোহিত যাক্জিকগণ পশ্ুহিংসার নিষ্ঠুরতায় 
উন্মত্ত, তখন শাক্য রাজবংশে আবিভত হলেন--শাস্ত মুক্ত অনস্তপুণা 
করুণাঘন তথাগত বুদ্ধ, শ্বীয় তপস্যায় ধরণীতলকে কলক্কমুক্ত করবার 
জন্য । তার অমৃতবাণীর দ্বারা মানবনহৃদয়ের মধুনিস্তন্দী প্রেমপন্ম বিকশিত 
করবার জন্য,_গীতার প্রতিশ্রুতি পালন করতে-ধর্ণকে গ্লানিমুক্ত করতে তিনি 
অবতীর্ণ হলেন। 

বর্ণের গঙ্ডিতে বন্থধ1-বিভক্ত ভারতব্ধ সেদিন মানব্তাবোধে জাগ্রত হয়ে 
দ্বীকার করেছে সকল মাষকেই। তাই তার বাণী ও ধর্ম অবাধে প্রচার এবং 
প্রসার লাভ করেছে --তিব্বত-চীন, সিংহল, মোঙ্গল, ব্রহ্ধদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুঙ্ 
এমনকি সুদুর জাপান পর্বস্ত। 

বিশেষস্থানে স্থগ্ডিলাদি নির্মীণ করে মন্ত্র পড়ে আগুনে ঘি পুড়িয়ে পশ্ত বধ 
করে নানা বিচিত্র বিধানে যখন মানুষ উধ্ব'গতি সন্ধান করছিল-_দিশেহারা 
হয়ে,_তখনই বুদ্ধ এলেন তাঁর-_বিশ্বমৈত্রী, অহিংপা, নিংস্বার্থ প্রেম ও তৃষ্ণা 
€ বা 'তহা ) ক্ষয় দ্বার] মুক্তির উপায় প্রদর্শন করতে। 

বুদ্ধের উপদ্ধেশ ঃ ভিনি শীললাধন! ও মৈত্রীভাবন! স্বারা ্রক্মাবিহারের 
পথ নির্দেশ করে খাঁচার পাখিকে মৃক্তাকাশে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। “মাতা 
যথা নিজং পুত্ং, মা! যেমন নিজের পুত্রকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন তেমনি 


২৯০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী 


অপরিমেয় মৈত্রী ও করুণ1 লমস্ত জগতের প্রতি, এমন কি শত্রুদের গ্রতিও-- 
'মাপন অন্তরে জন্মাইতে এবং তাহাই আমাদের নিত্যকার ব্যবহারে প্রয়োগ 
করতে তিনি শিক্ষা! দিয়েছেন 

ধ্যানপঞ্চক 2 তিনি পাচ প্রকার ধ্যান উপদেশ করেছেন £ 

১। বিবেক বিচারের ধ্যান হারা অপ্রমত্ত চিত্তে আপনাকে সকল 
আপাত্মনোরম ক্ষণিক বিষয়ন্খের “তঙ্হা” বা তৃষ্ণা থেকে মুক্ত কর! এবং 
'আত্মৌপম্যেন__নিজের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবকে সাম্যদৃ্টিতে দর্শন কর! 
( গীতা ৬/৩২ )। (ধন্মপদ অপপমাদ বগগো ৭ ) 

২। করুণার ধ্যান--'আন্তিং প্রপদন্ধেহখিল দ্ুঃখভাজাম”, অখিল জনের 
দুঃখের ক্ংশ সতাহ্ৃভৃতির সাহত গ্রহণ করা ও তাদের ছু:খলাঘবের জন্ত চেষ্টা 
করা। ( শ্রীমদ্ভীগবত ৯/২১/১২ ) 

৩। প্রেমের ধান--স্কলের গ্রতি মৈত্রী খু গ্রীতিবশতঃ,- লক্ষ্মণ তর্পণের 
মত, 'আব্রন্বস্তস্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু”_ত্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হোক্‌, 
এইকূপ ভাব জন্মানে1। 

৪। শাস্তির ধ্যান,_সকল ছন্দ--তালোমনা স্থথ দুঃখ, নিন্দাস্তৃতি জয়- 
পরাজয় থেকে আপনাকে *স্বিতঃ প্রক্কত্যা হিমবানিবাচল২,-অচল প্রতিষ্ঠ করে 
মনকে নিবাত নিষ্ম্প প্রদীপের মত শাস্ত স্থির রাখা । “আপূর্যমানমচল প্রতিষ্টং” 
( গীতা ২/৭০ ) ব্ববস্থা। 

৫) আনন্দ ধ্যান-সকলের সুখে সুধী হয়ে নিঃম্বাথ নিরাসক্তভাবে 
পরার্থপরতার উচ্চতর আনন্দ অনুভব কর]। 

ধন্মপদে বুদ্ধ বলেছেন,_ 

নখ্ি রাগ সমো অগগি নথি দোষ সমো৷ গছো। 
নথি মোহসমং জালং নথি তহ্ছা! সম! নদী। 

অর্থাৎ আসক্তির সমান অগ্নি নাই, ছেষের মত হিং ও গ্রাসকারী 
জন্ত নাই,.-মোছের মত জাল নাই, তৃষ্ণার সমান নদী নাই,--তৃষ্ঞা! হতেই 
শোক, ভয় আদির উদ্ভব, এবং স্জন্ত আসক্তির উন্মুলনই ছুঃখজাণের চাবিকাঠি 
( গীতা, ৩/৩৭ )। 

মানব মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান প্রজ্ঞ|। শুধু তথ্য বা ততজ্ঞান নয় সারাজীবনের 
সর্বাঙ্গীণ সংঘম ইহার সাধন1 এবং সদ্ধর্মের আচরণ,_যথা দান, শীল, ক্ষমা, বীর্ষ 
ও ধ্যান ইছার লাভের উপায়। গীত ৪/৩৩-৪২ )। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২০১ 


এই মহামানবের সমগ্র জীবনে, মহাভিনিক্ষমণ থেকে মহাঁপরিনির্বাণ পর্বস্ত, 
--একটি মাত্র উদ্দেন্ত ছিল-_মাঁনবের ছুংখত্রয়্ উপশমের জন্য নির্বাণলীভের 
উপায় নির্দেশ করা । তাঁর সংকল্প ছিল, 

“আমি যেন,_অনাথগণের নাঁধ,যান্তিগণের পথপ্রদর্শক, পারগামিগণের 
নৌকা! তরণেচ্ছুগণের সেতু, দীপার্ধিগণের দীপ, শয্যা্থিগণের শয্যা এবং 
দাসার্িগণের দাস হই?। 

(“বরেণ্য চরিত”- পৃঃ ১৮ শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত )। 
ধম্মপদদে বুদ্ধ বলেছেন-_পর্চস্বদ্ধের মত পাঁপ নাই,--বিশ্বাপই পরম আত্মীয় 
এবং “নিব্বাণং পরমং সথখম্‌” ( ধম্মপদ, স্থখবগ গো ২০৩, ২০৪ ত্যৃত্ত)। 

পঞ্চস্বস্ক' পারিভাষিক শব্-_তার অর্থে অস্তভুরক্ত হয়েছে- কূপ, বেদনা, 

ধজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্বদ্ধের সংস্কার বন্ধন মুক্ত হয়ে, এবং 
ধর্ম প্রীতি রস পান কবেই 'নিবাণ, স্থুখ পাওয়া যায (ধশম্ম গ্লীতি 
রসং পিবং) এই স্খকে তিনি বলেছেন 'অমতোগধং--অমৃ ভাবগাধং বা 
গাড় অম্ৃত। 

ধন্মপদ, বুদ্ধ বগগো ১৯*-১৯২ লুকে, বলা হয়েছে-যদি কেভ বুদ্ধ+ ধর্ম, 
এবং সঙ্ৰের শরণ লয়,-এবং চারটি আর্ধসত্য যথা,__ছুঃখ, দুঃখের 
উৎপত্তি, দুঃখের অতিক্রম, ও দুঃখোপশমের অষ্টাঙ্গ মার্গ-কে সম্যক জ্ঞানের 
সহিত দেখে তবে ইহাই নিরাপদ আশ্রয,-ইহাই উত্তম আশ্রয়, ইহ। অবলম্বন 
করিলে সর্বহখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 

( ধম্মপদ'-_ভিক্ষু শলতদ্র, চতুর্থ সংস্করণ, ১২১ পৃঃ )। 

অট্ঠার্সিকং মগগং ব1 আষ্াঙ্গ যার্গ যথা, _সম্যক্‌ দৃষ্টি, সমাক সংকল্প, সম্যক্‌ 

বাক্য, সম্যক কর্মীস্ত বা ব্যবলায়,-সম্যক আজীব ব! উত্তম জীবিকা,-সম্যক্‌ 

ব্যাক্াম ব! উত্তম চেষ্টা-_-সম্যক্‌ স্বৃতি, সম্যক সমাধি-_অর্থাৎ ধান এই আটটিকে 
অষ্টাঙ্গ মার্গ বল! হয়। 

ব্রাহ্মণ বগ গে--( ধন্মপদ্দ ৪১১ শ্ুত্ত ),-'অম তো গধং ( - অযুতাবগাধং 
গাঢ়ামবৃতং অর্ৎপদমিত্যর্থঃ ) িনি প্রাপ্ত হয়েছেন,_-ঘিনি তৃষ্ণা জয় করেছেন ও 
সম্যক জ্ঞানঘার! সংশয় ছেদন করে অমৃত পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তাকেই আমি 
'ববাঙ্ষণ? বলি। তাহার কৃত ব্রাঙ্মণের এই সংজ্ঞা আজও সর্ববারিসম্মত সন্দেহ 
নাই। তিনি "জাতি ব্রাক্গণণ বা জন্মগত ব্রাঙ্ষণকে--বলেছেন ভে1-বাদী-_ 
অর্থাৎ হে মহাশয় 'আষমি ব্রাহ্মণ এইরূপ কথনশীল। (ধর্মপদ ৪১৯ লৃত্তে) 


২০২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলা 


তিনি অকিঞ্চন, অনাদান, ধ্যানমমাধিরত, অবিস্তাতীত, শীলবান্‌, তৃষ্কাহীন, 
ভয়শূন্ত, পাপমুক্ত, শাস্ত, প্রসন্ন, চতুরার্ধসত্যে প্রতিঠিত গম্ভীর ব্রত মারজিৎ 
মহবিকে স্থগতবুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ বলেছেন--“তমহুং ত্রমি ব্রাহ্মণং,। 

বুদ্ধের একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ জীবদেবা,_এবং আধ্যাত্মিক স্তরে ত্রন্মবিহার 
যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে স্মরণীয় গীতার ৬/২৯, ৩১, গ 
৩২ ঙ্সোকগুলি,_-“সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি,--ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! 
সর্বন্র সমদর্শন: 1, 'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্মাস্থিতঃ, সর্বথা বর্তমানোহপি 
সযোগী ময়ি বর্ততে”। 'আত্মোপমোন সবত্র সমং পশ্ততি যোহর্জুন,-স্থ 
বা যদি বা ছুংখং স যোগী পরমো৷ মতঃ।' তুলনা করলে দেখা যাবে বুদ্ধের 
ব্রহ্ম বিহার” গীতার উপরিউক্ত শ্লোকগুপি এবং ঈশোপনিষদের ৬ এবং ৭ ঙ্লোক, 
--একই সত্যের, একই তত্বের জ্ঞাপক,_ কেবল ভাষার পবিচ্ছদে চিভিঙ্নরূপে 
প্রকাশ মাত্র। 

এই উপলব্ধি না থাকলে বুদ্ধের জীবসেবা, বর্তমান যন্ত্রযগের একটা 
প্রীণহীন চাকা ঘোরানো! প্রথ! মানে পর্ববসিত ত'ত। 

আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতির উপদেশ বুদ্ধে্ বাণীর মধ্যে সুম্পষ্ট উল্লেখ ব! প্রাধান্ত 
পায়নি কিন্ত তাঁই বলে আত্মা বা ব্রচ্গের শ্বীকৃতি নাই একথা সমীচীন বলে মনে 
হয় না। না হলে ধন্মপদে তাঁর ব্রাঙ্গণ বগগ”বর নাম এবং তত্বকথাগুগি 
ভিডিহীন হয়ে পড়ত। 

পারিভাষিক লংজ্ঞ। £ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞার 
ভিন্নতা নিবন্ধন ভ্রাস্তি বা ভেদ জ্ঞানের স্থ্টি হয়| 

আত্মা ও অনাত্ব। £-_-ব্দোস্ত যে অথে আত্ম। শষ ব্যবহার করেন 
বৌদ্ধদর্শন সে অর্থে করেন না। মিলিন্দ-পঞ্হের নাগসেন-মিলিন্নার 
কর্োপকথনে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । মিলিন্দ। গ্রশ্ন করলেন, (নাগসেনকে)-- 
“শাগসেন কে”? নাগমেন উত্তর দিলেন, “শরীর, চিত্তার্ির স্মগিই 
নাগসেন”। বৌগ্েরা পঞ্চস্কদ্ধ সমদ্থিত পুদগপাত্মক-দেহাভিমানী জীবকে 
আত্ম বলেন। বেদান্ত তাহাকে অবিষ্তা অস্মিত রাগ দ্বেব অভিনিবেশ 
সমদ্বিত অবিদ্োপছিত জীবাত্মা বলেন। রক্ত মাংদের দেহ ( পুদগল )-রূপ 
পুত্তলিকাছ আত্মবোধ বা আত্ম(ভিমান অবিগ্ভার স্যটি। বেদাস্তের আত্মা 
ুদ্ববুহ্ধচৈতন্যন্বর্ূপ “অণুক্রন্ম'__বা! ব্রদ্মের চিৎকণ বা! স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ, গীতার 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত: সনাঁতনঃ” (১৫/৭) তাই ফুক্তাত্মা বলেন 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৩ 


“অহংদেবো ন চান্সোহশ্মি, ভ্রশ্মৈবাহং ন শোঁকভাঁক। সচ্চিদীনন্দ রূপোহহং 
নিত্যমুক্তঃ ত্বভাববান্”। 

বৌদ্ধরা বলেন তৃষ্ণা” বা “হা” ক্ষর় হলে তবে নির্বাণ হয়,_গীতাও 
তাই বলেন-__নিস্পৃহঃ সর্বকামেত্যঃ (৬/১৮) 'শান্তিং নিরাণপরমীং? (৬/১৫ ) 
লীভ করেন (৫/২৪-২৫-২৬)- তারা অন্তংস্থখ, অন্তরারাঁম, কাম ক্রোধ 
বিষুক্ত এবং সর্বভূতহিতে রত হয়ে এই ব্রাঙ্গীস্থিতি ও ব্রক্মবিহার 
যদি অস্তিমকালেও লাভ কবেন তাহলে তাদের ব্রক্ষনিবাণ প্রাপ্তি হয় 
(গীতা ২/৭২)। 

স্থতরাং নিরপেক্ষ বিচারে গীতার ব্রহ্ষনির্বাণ, সাংখ্যের কৈবল্য এবং বৌন্ধের 
নির্বাণ একই জীবনুক্ত অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। বাচক বিভিন্ন হলেও 
বাচ্যার্থ এক এবং অভিন্ন । 


বৌদ্ধের| যাঁকে পৰস্বদ্ধের অতীত অনাত্মবোধ,_ নির্বাণ বা অসঙখত 
ধাতুরূপ অনস্ত- অন্ুৎপন্থ অসীম অগাধ অনিমিত্ত অপ্রণিছিত অম্ৃতময় শুন্য, 
বলেন,-তাহাই বেদাস্তের ও '্রহ্ষনির্বাণ, “দর্বভূত হিতেরত আনন্দময় 
প্রসন্নাত্মার অবস্থা । 


মাও ক্য শ্রুতি তাঁকেই বলেছেন,--“অচিস্তাম্‌ অব্যপদেশ্ম্‌ একা ত্মপ্রত্যয়পারং 
প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবম্‌ অছৈতং চতুর্থ, মন্যতে স আত্মা স বিজেয়ঃ”। উহার 
ইঙ্গিত আরও পায়! যায়-- 


অস্ত: শৃন্তে! বহিঃ শূন্য: শুন্তকৃক্ত ইবাস্বরে 
অস্তঃ পূর্ণ! বহিঃ পূর্ণ: পূর্ণ কুস্ত ইবাভপি। 
(বরাহ পুরাণ ৪/১৮ ) 


উত্তর গীতা (মহাভারত )য় বল! হয়েছে, 
সব্বশৃন্ং নিরাতাসং সমাবিস্থস্য লক্ষণম্‌। 
অরিশৃন্তং যে! বিজানীয়াৎ স তু মূচোত বন্ধনাৎ ॥ (১৩) 
সত্বরজন্তমৌবজিত অর্থাৎ ভ্রিগুণাতীত ত্রহ্মই “ভ্রিশৃন্তং' | 
উধ্বশূন্য মধংশূন্যং মধ্যশৃন্যং যদাত্ম কম্‌ 
সর্বশূন্তং দ আত্মেতি সমাধিস্থন্ত লক্ষণম্‌॥ (এ ৩৩) 
শৃন্তভাবিতভাবাত্মা পুপাপাপৈঃ গ্রমূচ্যতে ॥ (এ ৩৪ ) 


২০৪ নিবন্ধনিচয় গ ভাষণাবলী 


তাই আমি শৃন্যবাদ সম্বদ্ধে “তথীগত বৌধিদত্ব” কবিতায় বলেছি, 
“শৃন্যবাদ্‌ নহে শুন্ত,_অগাধ অমৃত করি পান 
প্রেম-মৈআী-ককুণায় তথাগত মহামহীয়ান্,_ 
অনিবধচনীয় তত্ব, জ্বরের জঞাতা জ্ঞান-একাকারে 
মিলাইলে সে-অতলে কি রহিল কে বগিতে পারে ?” 
তার উপদেশের সার্মর্স আমি সংক্ষেপে বলেছি,-- 
দপ্রেমমূতি তুমি তপোধন ! 
ক্ষম! ক্ষেম সাধনায় পরিপূর্ণ করিলে ভুবন। 
মন্ত্রে তন্ত্রে ষাগযজ্ঞে পশ্তবক্তে মুক্তি নাহি হয় 
“আয্মদীপ? হও সবে স্বথতৃষণা হা? কর ক্ষয় 
এই মহামন্ত্র তব,-বাঁপনার নিরাণে “ন্িববান্‌। 
উন্মুন্ত অকাশে মুক্তি মুক্তপক্ষ পক্ষীর সমান ।” 
শূন্য ধ্যানের কথা উল্লেখ করেছি। 'শুন্ত' যোগীরও পরম ধ্যেয় পদার্থ । 
শৃন্ত প্রত্যক্ষ হলে 'ভরিপুটা'ওর নাশ হয়-যুত্মদ্-অস্মদ্‌ প্রত্যয় তিরোহিত হয়? 
অন্তি-নাস্তি বলিবর কেহ থাকে না এখানে অস্তি নাস্তির সমন্বর “ন সৎ 
তম্নাসছুচাতে? ( গীতা, ১৩১২) ভাব ও ম্মভাবেরও সমন্বয়। বুদ্ধদেব শৃন্তের 
বর্ণনা করতে অক্ষম হয়ে বলেছেন,_“অনক্ষরস্য ধর্মত্ত ্রতিঃ কা দেশন1 চ 
কা”? শ্রতিও তাই বলেছেন,--“যতো। বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”। 
বৌদ্ধদর্শনে এই পদার্থটিকে -__'অবাচা, অনির্দ্শন, অগ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত 
ও অবিজ্ঞপ্তিক” বলা হয়েছে। (ডঃ সতীশচন্দ্র বিগ্তাভৃষণ,। 'ধম্মপদ, 
ভিক্ষুশীলভদ্রের ছিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় )। 
বুদ্ধদেব তার শিশ্য স্ুভূতিকে বলেছেন এই শুস্তত! গম্ভীর”,_অক্ষয়, 
অপ্রমেষ*। “অগাধ । বৌদ্ধাচার্ধ শাস্তিদেব বলেছেন "শৃন্ভতা'-ছুখ-শমনী 
ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্‌?” 
বুদ্ধদেব বলেছেন__স্্ৃতিকে,_ 
“গভীর মিতি হতৃতে শুন্ততায়া এতদখিবচনম্ত, 
*শুন্ততায়া এতদধিবচনং বদ প্রমেয়মিতি”। 
“যে চ সুভৃতে শুস্ত1 অক্ষয়া অপি তে”। 
এবং শুক্ষমাধ্যাত্বিকং পল্ত, পর্ঠয শূন্তং বহিতম্‌। 
ন বিগ্ততে সোঁপি কশ্চিদ্‌ যে! ভাবকতি শুন্ততাম্‌ ॥ 
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অর্থাৎ_-“আধ্যাত্মিক ্গগৎ শুন্ত বলিয়া দেখ, বাহ্‌ জগৎ শুন্ত বলিয়া দেখ,_ 
ঘিনি শৃন্ততা ভাবনা করিবেন তিনি নিজেকেও শূন্য বলিয়। ভাবিবেন। 
শূন্তবাদ--শুদ্ধ' এবং “কেবল”-_কিন্ত ইহা শুক? নয় ইহা যোগী এবং 
দবার্শনিকের শিরোরত্ব মানব চিন্তার আকাশবৎ সর্বব্যাপী বিশ্রাম স্থান | তৰে 
শাগ্ডিল্য নারদ আদি ভক্ত্যাচার্গণ এর চেয়েও উচ্চতর স্থান দেন তক্তিলভ্য 
আনন্দের পঞ্চম পুকুষার্থকে, কিন্তু তার প্রঙ্গ এখানে অবাস্তর | 

নির্বাণের শ্বূপ :£--এই নিবাণ ব! শূন্য, ফাক] বা ৪০০1০ পদার্থ নয়, 
তাও মিলিন্দ। পঞ্হ ও ধন্মপে ম্পইতঃ বল। হয়েছে 'একান্তহথখং পরম হৃখং! 
'অমৃতাবগাধম্‌” বা একাস্ত অগাধ গভীর আনন্দময় অবস্থ! বলা হয়েছে। 

সতরাং মায়িক বা প্রাকৃত গুণের যে ওপাধিক শুম্ভত তাই আবার 
অপরদিকে অপ্রারুত অলৌকিক অনিবচনীয় পরম সুখ বা আনন্দের পরিপূর্ণতা, 
অথাৎ একই অবস্থা একদিকে শুন্ত, অপরদিকে পূর্ণ শব্দের বাঁচ্া। কৰি 
টেনিলনের ভাষায় : 

1১2))-18110 800, 9০0১৪ 29170100010 0109 198 
[7001) 18 01018 09 1009 800. (108৮ (০9 (1099. 

একই প্রাকৃতিক প্রপঞ্ককে কেউ দেখছেন রাঁমধন্ু বা ইন্দ্রধন্গরূপে আর কেউ 
ব| বিজ্ঞানের চোখে জলীয় বাঁ্পের পুণে শুভ্র আলোকের গ্রতিসরণের ফলে-_ 
তাকে মপ্তবর্ণের বর্ণালীবূপে দেখছেন । 

বয় বুদ্ধ স্থৃভূতিকে বলেছেন যে যাহা শূন্য তাহাই অক্ষয়, অপরিষেয়_- 
অগাধ, “অপডখেয়” অসীম । শ্রুতি বলেছেন “নিফনং নিক্রিঃং শাস্তং নিরবদ্ধাং 
নিরঞ্জনম্” অস্থুলং, আনু, অহ্ম্বং, অদীর্ঘং ইত্যাদি। 

আকাশতত্ব ঃ এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয় বেদাস্তের আকাশতব। আকাশকে 
আমরা শৃন্তও বলি অনপ্তও বলি, তাই আকাশ ব্রহ্গেরও পর্যায় বিশেষ। 
'পর্মং ব্যোমন্‌__বলেছেন শ্রুত্ি। ভগবান বুদ্ধও বলেছেন--অপ্রমেয়মিতি 
বা, অনংখোয়মিতি বা অক্ষয়মিতি বা, শৃন্যমিতি বা-'""* অভাব ইতি ব1 বিরাগ 
ইতি বানিরোধ ইতি বা নির্বাণমিতি বা। স্থৃতরাং এই সমস্ত বচন একই বস্ত 
বা অবস্তকে, একই ভাব বা অভাব পদার্থকে একই বাচ্য বা অবাচ্য তত্বকে 
প্রকাশ করতে চাইছে। এই শৃন্যকে অগ্নিতা বা অনীম, পনীত বা! সর্বোত্তম, 
লোকুত্বরা বা লোকোত্তর বা অলৌকিক প্রভৃতি বিশেষণেও বিশিষ্ট কর! 

স্চ হয়েছে। 


২৪৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


সাঘনোপায় £ এই অবস্থা প্রাপ্তির সাধনোপায়গ বিজ্ঞানসম্মত। 
চিকিৎস! বিজ্ঞান যেরপ চতৃবুণহ,_ইছার সাধনাও সেইকপ। যথা :--রোগের 
নিদান বা হেতৃভৃত উপাদান, রোগ বিজ্ঞান বা রোগের ত্বরূপ, রোগের 
গ্রুতিকার বা! চিকিৎসা এবং তার পরে আরোগ্য বা অনাময় অবস্থা! লাঁভ। 

অপর্পক্ষে দুঃখের হেতু, দুঃখের হ্বরূপ জ্ঞান, ছুঃখনিবৃত্তির উপায় এবং 
সর্বশেষে কৈবল্য (সাংখো ) নির্বাণ বা শৃন্তাবস্থা (বৌদ্ধ দর্শনে ) অথধ। 
আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি বা ত্রহ্মনিবাণ লাত ( বেদাস্ত দশনে ) নামে ইহাই 
বণিত হয়েছে বিবিধ দর্শনে । 

শৃগ্তধ্যান ঃ অনির্দেশ্ত সবেন্দিয়াগম্য সত্য এবং “অচিস্ত্যাক্ষরব্যাপকা বাক্ত- 
ততৃরূপে । জ্ঞান সংকলনী তস্ত্রে এই শ্ন্ত ধ্যানকেই প্রকৃত ধ্যান বলা হয়েছে £ 

“ন ধ্যানং ধ্যানমিতাক্র্ধযানং শুন্তগতং মন:”-_ অর্থাৎ সাকার সগুণ চিস্তা 

প্রকৃত ধ্যান নয়। প্ধ্যানং নিবিষয়ং মন:”_মনের সংকল্প শূন্য অবস্থাই 

প্রকুত ধান। 
প্রাণতোধিণী তস্ত্রেও তাই বল! হয়েছে £ 
শৃন্যন্ত সচ্চিদাননাং নিঃশবং ব্রহ্মদংজ্িতমূ। 

চিত্ত যখন বিষয়সংস্কারহীন ও সর্বপ্রকার বিশেষবিহীন হয়ে শৃন্যাকার 
ধারণ করে,তখন সেই নিংশব্ব নিহিশেষ জ্ঞানের অবস্থারই না 
সচ্চিদানন্া ব্রহ্ম । 

যোগবাশিষ্ঠ বলেছেন-__ 

সংবিস্মা্রস্য শস্ধন্ত শূগ্যস্ত চ কিমস্তরমূ। 
যচ্চাস্তরং তছ্ছিবুধা বিদৃস্ত্যেতি ন বাগগতিম্‌॥ 

শুদ্ধ চৈতন্যে ওশুন্যে (ইন্দ্রিয়গ্রান্ কোনো! বিষয় ন1 থাকায় যাহাকে 
শূন্য বলা হয়) কোনো পার্থক্য বদি থাকে তো! তা সাধকের অন্ভূতিসা পেক্ষ, 
বাক্যের হার! তা বর্ণনা করা যায় ন1। 

শৃন্ত ও পুর্ণ ঃ বরাহ পুরাণ (৪/১৮ ) দৃষ্াস্ত দিয়ে সমস্থ করেন যে এই 
শুন্য ও পূর্ণ একই :--“অস্তঃ শৃন্ে! * * ইবার্ণবে।” পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। 

সাধকের নির্ধিকল্প অছৈত তত্বে অবস্থানের লময়, আকাশস্থ কুস্তের 
মত তার ভিতর বাহির দুই-ই শৃন্ত এবং সমূর্রে নিমজ্জিত কুন্তের মত তার 
ভিতর বাছির ছুই-ই পূর্ণ । অর্থাৎ তিনি যুগপৎ শুন্ত এবং পূর্ণ। 'পূর্ন্ত 
পূ্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিস্ততে'র সঙ্গে ইহ! তুলনীয় । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৪৭ 


ভাবায় হেয়াজি :-- 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,__“বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন, 
সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্ত তিনি মঙ্গলসাধন। ছার! প্রেমকে 
বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মুক্তির সাধনাই ছিল 
স্বত্যাগ, অহুংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা ক্ষমার সাধন], দয়ার সাধনা, 
প্রেমের পাধনা। এমনি করে প্রেব যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে 
বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে যুক্ত হয়, তখন সে য! পায় তাহাকে যে নামই 
দ্বাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিজ্জ্য মাত্র । কিন্ত সেই-ই মুক্তি।” 

“প্রত্যহ শলসাধনা ছারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ 
দিয়েছেন, এবং মৈত্রী ভাবন ছার! আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দ্রেখিয়েছেন। 
প্রতিদিন ন্মবণ করো! * * যে আমার আত্ম! সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে ** এই 
পদ্ধতিকে তো কোনো ক্রমেই শুন্যতা লাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই 
তে! নিখিল লাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্ম লাভের 
পদ্ধতি ।; 


"এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার এই নমস্ত আবশ্তাকের 
অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি ** এই শক্তি মনুয্যত্বের ভাগারে 
চিন্পদিনের মতো সঞ্চিত হইয্বা গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্ধাঞ্ 
দনয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া 
উৎসব করিতেছি (র্বীন্দ্রনাথ ) 


“নির্বাণকে পাওয়া যায় না ঃ বৌদ্ধদর্শন বলেন, কোনো লব্ধ বস্তর মত 
নির্বাণকে পাওয়া যায় না। ছায়। কোনে বস্ত বিশেষ নহে,-অন্ধকার ন] 
থাকলে আলো অব্যজ, মুক্তিও অবাক্ত, নির্বাণও অব্যক্ত । 


নিবাণং নির্বুতিবু বং নির্বাণঞ্চ ন লত্যতে 
অপ্রবৃত্থেষু ধর্মেযু যথ! পশ্চাৎ তথা পুরা। 


মুক্তি ব নির্বাপের স্বভাবই এই যে ইহা প্রাপ্তি নয়, নির্বুৃতি বা আবরণ 
উন্মোচন এবং তার ফলে শাস্তি। তার কোন বৃত্তি নাই, নিমিত্ত নাই। 
যাহ। অগ্রবৃত্ত শ্বভাব তাকে পাওয়া বা তার লামীপ্য লাভ কিরূপে স্ভব? 
্বরূপতঃ তা! নির্বূতি মাত্র,_তার পূর্ব পশ্চাৎ আদি কোন সম্বন্ধ নাই,--তা 
শ্থ-স্বরূণে অবাক্ত। 


২০৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


নির্বাণ, লদর্থক ও মএওর্থক £ 

নিবাণের ছুটি দিক আছে। একটী গ্রজ্জলিত অগ্নি বা! প্রদীপ নির্বাণের 
মত (নঞ্ ধক) তৃষ্ণা-মোহের বন্ধন 'ক্ষয়। ও “ছু'খ' অ্রয়ের পরিসমাপ্তি এবং 
তখন কৃতকর্মের 'বীজ' ভর্দিত ( ভাঁজ) ব1 কথিত ( দিদ্ধ) হওয়ায় তা আর 
ফলগ্রদ হয় না। পুনর্জন্মও হয় ন1। 

ইহা! জড়ভরতের মত নিক্ষি্ন জীবন মান্্ বুঝায় না। বুদ্ধ হমানিক 
৩৫ বত্লর বয়সে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েও দীর্ঘ ৪৫ বৎনর কান নিরলস তাৰে 
কর্মময় নিফাঁম নিরাসক্ত জীবন যাপন করে গেছেন। 

“দার্থক' দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নিবৰাঁণকে পরিপূর্ণ কল্যাণ, মঙ্গণ ও শান্তিপূর্ণ 
আনন্দময় অবস্থা বঙ্গা যায়। 

মূল পালি সাহিত্যে তথাগত বুদ্ধ তার শিশ্তদের নির্বাণ সন্থন্ধে য! বলেছেন 
তা এইরূপ,-তবশিরোধো নির্বাণং ( জন্মান্তর শিবৃত্তি ),-সব্ব গম্থপ্নমোচনং 
( সকল গ্রন্থি বা বন্ধন থেকে মুক্তি । তণতা বিপপহনেন নিব্বানং (তৃষ্ণা ব1 
বাসনার বিনাশেই মুক্তি) রাগকৃথয়ো দোষক্থয়ো যেহকৃথক্ধৌ নিব্বানং--এবং 
পর্থস্বদ্ধের নিরোধই নির্বাণ ("ভারত কোষ'_৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯-৭)। এগুলি 
সব নঞরখ৫ক বাঁ অভাব বাঁচক। 

সদর্ক বা ভাব বাচক,_-অমতোগধং, (ধন্মপর্দ ১০ শ্থআজ) বা পরম 
স্থথময় অগাধ অমৃতমন্ত অবস্থাও বল! হয়েছে। 

ওলডেনবার্গ, টমাপ, ওয়াল স্‌ মিড, ম্যাক্স মুালর প্রমুখ পাশ্চাত্তা 
দার্শনিক গণও 'নিখীণ'কে একান্ত নঞর্থক বা 180011)11961010) বলেন নি, 
উভয়াত্মক নির্বাণকেই হ্বীকার কবেছেন। রবীন্দ্রনাথ ধাকে “মহাশান্তি 
মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম” বলেছেন এবং অধিকাংশ মনন্বী দার্শনিক যা 
সমর্থন করেছেন বুদ্ধের দেই 'নির্বাণ' যে উভতয়লিঙ্গ বা উ্তয়াত্মক সেই বিষয়ে 
সংশয়ের অবকাশ নাই। 


মির্ধাণের হ্বরূপ--ন্বদেশ। শারদীয় সংখ্যা? ১৩৬৪ 

বৌদ্ধ নিব ণ ও বেদাপ্ডের ক্রহ্ষপিবণাণ- প্রবাসী পৌষ ১৩৬৫ 

উভয়লিঙ্গ নিবণ--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধত পত্রিক1--ওয় হর্থ মংখ্য। ১৩৮৩ 
্রন্থকারের উপরোক্ত তিনটি প্রবন্ধ হইতে সঙ্ধলিত। 


বেদীন্তের বৈষুব ভাগ্য এবং শান্ত- 
বৈষ্ণব ভাবধারার সমন্বয় 


শ্রচ্থেয় মূল সভাপতি, অক্যর্থনা সমিতির সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও 
সারম্বত ভাই ভগিনীগণ,_ 
এই মহাসম্মিলনে আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ করেছেন। ভ্থগলী জেলার এই স্থানটি শ্বনামধন্য, বাংলার এঁতিহ্ের এই 
উর্বর ক্ষেত্রে বু প্রতিভার উজ্জ্ন জ্যোতিষ্ক বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের মুখ 
উজ্জল করেছেন । 
প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি শুধু ভারত পথিক বাঁমমোহনের কথাই উল্লেখ 
করব। এই মহাজীবনে, ২-শত বৎসর পূর্বে, শান্ত বৈষব ভাবধারার সংঘর্ষ 
ঘটে। পিতৃকুল বৈষ্ণব, মাতৃকুল তন্ত্রসাধক, শাক্ত। একদিকে শ্বেতচন্দন 
তুলমীপত্র ও শ্বেত পুষ্প, অন্য দিকে রক্তচন্দন জবা বিহদল। এই সংঘর্ষের 
প্রতিক্রিয়ার রামমোহন উভয় দিকের সাকার সাকৃতি দেব-দেবীর আর্চনা 
গ্ররতিম। বিগ্রহাঁদি বর্জন ক'রে সগ্জণ কিন্ত নিরাকার ব্রদ্ষের উপাসন। প্রতিষ্ঠা 
করলেন। 
এক শতাক্ধী যেতে না যেতে রামরৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষণ প্রভৃতির 
্দ্ধালু সমন্বয় সাধনার ফলে বাংলায় পুনরায় ভক্তির বন্যা বহিল, তার মূল সূত্রটি 
সমন্য়। প্রীজীব গোম্বামীর সমন্বয় ভাষ্যটি যুক্তিবাদী শা বৈষুব উভয় সম্প্রদায়ই 
যেন গ্রহণ করলেন। ভাস্তটি এই-_ 
“শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষযা, যঃ কৃষ্ণ: 
সবৈ দুর্গা স্তাৎ য1 দুর্গা কৃষ্ণ এব ল:।” 
অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই--মঅগ্রি গ তাহার দাহিকা পি এবং 
দুগ্ধ ও তাহার ধব্লতার মত এই সমন্বয় সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য । 
দ্যথা ক্ষীরে চধাবল্যং যথাগ্রৌ দাছিকা স্বৃতা ।” দেবী ভাগবতে দেবী 
বলেছেন-__- 
সদদৈকতং নভেদোইস্তি বদৈধ মমাম্ত চ 


যোহসৌ সাহমহং যামৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাৎ। 
১৪ 


২১০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


এই অভে্দ বা ভেদাভেদের কথা দর্শন প্রসঙ্গে বলা হবে পরে, ক্রমিক 
বিকাশ বিবর্তনের কথা এখন কিছু বলি। 

ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ ভাবধারা প্রচার করেন শিশির 
কুমারের অমৃতবাঞ্জার-গোী, পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রলন্ন, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ, প্রভু 
জগঘন্ধু, পণ্ডিত রসিকমোছুন, হীরেজ্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আচার্ধগণ | 

উনবিংশ শতাৰীর রেনেশাস বা সংস্কৃতির নব জন্ম বা নব জাগরণের ফলে 
দেশে সাহিত্য বিজ্ঞানের দর্শনের প্রচার প্রপার ও অগ্রগতি বশতঃ চিস্তাশীল 
ব্যকিদের দৃষ্টিভঙ্গী উদারতর ও 'প্রশস্ততর হ'ল। আহ্ুষ্ঠানিক আড়স্বর, প্রথা- 
প্রীতি ও প্রচলিত রীতি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে লাগলো । ফলে যেমন ব্রান্ধ 
পরিবেশ থেকে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ ) প্রমুখ রামকৃষ্ণ শিশ্তদল বেরিয়ে এসে__ 
বিশ্বমানবের জন্য উদার সনাতন ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন, তেমনি বিজগ়কষঃও,-_ 
অরূপ থেকে রূপে এবং কূপ থেকে অপরূপ পরান্ুরাগের রূপক-প্রতীক 
রাধাকৃষের প্রেমধর্ম ও নাম লীল! রসদঙ্কীত্তনে ব্রতী হলেন। এই দলের 
উল্লেখযোগ্য উজ্জল নাম যথা-_অশ্বিনীকুমার দত, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, 
মনোরঞগুন গুহঠাকুরতা 'ডন*-সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র পাল 
স্ন্দরীমোহন দাস, দেশবন্ধু চিত্তরগন দাশ গ্রভৃতি। 

রবীজ্নাথ-__গীতগোবিন্দ ও পদাবলী সাহিত্যের হবার! অনুপ্রাণিত হয়ে 
তান্ছসিংহের পদ্দাবলী লিখলেন এবং বৈষ্ণব 15961018709 বা মরমিয়াবাদের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রেমাভিসারমূলক গীতাঞ্লি ও ত্ভ্ভাব ভাঁবিত 
গীতি কবিতাগুলি রচনা ক'রে, “ক্ূপপাগরে ডুব দিয়ে অক্পপরতন; লাভ 
করলেন এবং অপরূপকে দেখে গেলেন দু'টি নয়ন মেলে। তিনি মধ্যপন্থী 
বহিয়া গেলেন। 

শুরু হুল বিশ্ব-বৈষ্বতার প্রচার _যার ফলে কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের 
শি্য শাখাভুক্ত শ্রমদ্ভক্তিবিলানতীর্থ মহারাজ, শ্রম তক্কি-বেদাস্ত-ম্বামী 
মহারাজ ঘবে বাইরে ভারতে এবং আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। 
স্থাপিত হ'ল- ৪ ০০ 118998010.89888 (13986900) 891১1086010 
090808, 170081900, £7:8099, 696 097009058 2.09619118, 
52080, 100)009 1818%00, 17991119187 প্রভৃতি স্থানে [8150000 
0920662: বা1 1009770861908] 9০090295102 17019107089 0018010981)988, 
বিভিন্ন ভাবায় শ্রীমদ্‌ ভাগবত ও শ্রচৈতন্ত চরিতামৃতের প্রেমধর্ম প্রচার এবং 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২১১ 


জাতি ধর্ম নিবিশেষে খৌলকরতাল সহ শ্রীশ্রীতারকত্রন্ধনাম সঙন্কীর্তন প্রবর্তিত 
হ'ল। এ যেন শ্রীমন্মহাপ্রতুরই ভবিস্তদ্বাণীর সাফল্য প্রতিপাদক। “দেশে বা 
বিদেশে যত নগর পত্তন সর্ব হইবে হরিনাম সংকীর্তনঃ। 


ববীন্্রনাথও হরিনাম গানে সোচ্চার এবং উদাত্ত কণ্ঠ 
“বাচান বাঁচি মারেন মরি বলে! ভাই ধন্য হরি ।” 


তিনি ভবের নাঁটে__বাজ্য পাটে,_-শ্বশীন ঘাটে ধন্য । যখন স্তধা দিয়ে মাতান 
এবং ব্যথা দিয়ে কাদান তখনো তিনি ধন্য । প্ধন্য হবি স্থলে জলে, ধন্য হবি 
ফুলে ফলে, ধন্য হৃদয় পদ্মদূলে চরণ আলোয় ধন্য করি ।” 
তার বর্ণনায় তিনি বলেছেন__ 
"তুমি সুন্দর যৌবন ঘন রসময় তব মৃত্তি, 
নৃত্য-গীত কাব্য-ছন্দা, কলগ্রগ্ন বর্ণ গম্ধাঃ 
অপচগ্রহীন চিরূনবীন তৰ মহিমা! ক্ফৃতি। 
নান1ছলে কবি তারই নাম গান করছেন,__- 
“তোমারি নাম বলব নানা ছলে 
বলব বিনা আশায়, বলব বিনা ভাষায়, বলব চোখের জলে 
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে 
বলতে পারে এই শ্থখেতেই মায়ের নাম সে বলে।” 
ইহা ভাগবতের “অঙ্গাত পক্ষা ইব মাতরং খগাঃ” অপত্য-মাতৃক প্রগাঢ় 
আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


কবি তার গীতি কবিতীয় বলেন, 
স্মে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি, 
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনী 
- ঝড়ের রাতে তোমার অভিপার 
পরান-সখা বন্ধু হে আমার! 
স্পপ্রাবণ-ঘন-গহুন-মোছে, গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মতো] নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে) -** 
ছে এক সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোল! এ ঘর মম 
সমুখ দিয়ে শ্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে”__ 
তখন কবির এই প্রিক্কতমের 'নুন্দর যৌবন ঘন রসময় মৃতি'--এবং 


২১২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


“নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ কলগুঞ্নবর্ণগন্ধ'_ চির নবীন লাবণ্য ক্ষতির বর্ণনায় 
কোনে! পাঠকের সন্দেহ থাকে না যে, তিনি যদ্দি ব্রহ্ম” হন তাহলে তিনি সেই 
ভাগৰতের পীতান্বরধর শ্রী সাক্ষান্মমথমন্মথ” নবঘনশ্য।ম ব্রদ্ষ, ধার বীী শুনে 
সচকিত হয়ে কবি প্রশ্ন করেন, “সথি এ বুঝি বাশী ৰাজে,_বনমাঝে কি মন 
মাঝে”_বিষৃঢ় মন বুঝতে পারে না__নেই নয়ন ভুলানোঁর উদ্ক্নের পথে,_ 

“কোথায় সোনার নৃপুর বাজে-_বুঝি আমার হৃদয় মাঝে, সকল ইস 
কাজে পাধাণ-গল! স্ধা ঢেলে ।” 

এই ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনে আনুষ্ঠানিক সাশ্প্রদীয়িক বৈষ্ণবতার প্রাকার 
প্রাচীর ভেঙে পড়লে, মহাপ্রভুর উদার বৈষ্বতার সংজঞাই জনগণের “মনের 
মতো]? হতে থাকলো । 

“যাহারে দেখিলে মুখে ক্ফুবে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিহ তুমি বৈষক প্রধান ।” 
অর্থাৎ ধার! পাঁটোয়ারী বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে জটিল বিষয় চিন্তা বর্জন ক'রে ভগবৎ 
গ্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকেন তাঁরাই প্রকৃত বৈষ্ণব : 

“মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়স্তঃ পরম্পরম, 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুযান্তি চ রমন্তি চ॥ 

অবশ্ত শ্রী, নিষ্বার্ক, বলত, মধবাচার্ধ, এবং ভ্রাবিড়ের আড়বার সম্প্রদায় আপন 
আপন পশ্থায় ও পদ্ধতিতে ব্রতী রইলেন বটে কিন্তু বিশ্ব-বৈষ্বতার প্রসার 
সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করলো! । বৈষ্ণব ভক্তিবাদের জনপ্রিয়তা হেতু 
সমগ্র ভারতে তামিল তেলেগু কন্নড় হিন্দী বাংলা! ওড়িয়া অসমীয়া! ও মারাঠি 
সাছিত্য বৈষ্ণব ভাব্ধারায় বৈষ্ণব লেখকের হবার! পুষ্টি লাভ করতে থাকলে । 
ফলে ত্রী-জাতি ও তথাকধিত নীচবর্ণের জাতিবাও উত্তরোত্তর উন্নততর 
সামাজিক মর্ধাদা লাভ করতে লাগলো । স্থাপত্যে ভাস্বর্ষে এবং চিন্জর-শিল্পেও 
বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব অসামান্। 

আমি মহীশৃর রাজ প্রাসাদের সিংহছ্বারের প্যানেলে উৎকীর্ণ দেখে এসেছি 
একটি বটপত্রে শয়াঁন বাল-গোপাল মৃত্তি, যাতে শিল্পী এই শ্োকটিকেই 
রূপায়িত করেছেন--“করারবিন্দেন পদারবিন্দং মুখারবিন্দে বিনিবেশয়স্তং, বটস্ত 
পর্রশ্য পুটে শয়ানং” ইত্যাদি । 

ভান্ল্িক লাধঘনাতেও এই ক্রমবিকাশ হম্পষ্ট। প্রাক্তন পঞ্চ-মকারাদির 
লাধন! ক্রমশঃ হিংসা ও আড়ম্বর বঙ্গিত এবং বিচার-বিশুদ্ধ হতে থাকলো! এবং 
শাক্ত বৈষ্বের বিরোধ ও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের সমজ্ক 
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হতেই ক্রমশঃ কম হতে থাকলো । রামপ্রসাঁদ কমলাকাস্ত উভয়েই সমহ্বয়বাদী। 
রামপ্রলাদ গাইলেন £-- 
নটবরু বেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লি মা বাঁনবিহারী 
পৃথক্‌ প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারী, 
নিজ তন্ন আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী 
ছিল বিবসন1 কটি এবে পীতধটি এলোচুল চূড়া বংশীধারী। 
কমলাকাস্ত গাইলেন £-- 
জানোনাবে মন পরম কারণ শ্যামীতো। শুধু মেয়ে নয়, 
কালো মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনে1 কখনে। পুরুষ হয়। 
কভু বাধে ধড়া কভু বাঁধে চুড়! মযুর পুচ্ছে শোভিত হয় *** 
কখনো পার্বতী কখনো শ্রীমতী কখনো রামের জানকী হয় । 
উদার ভাঁবে একমেবাছ্ৈত তত্ব প্রচার ক'রে ভক্ত গাই গন; 
অভেদে ভাবো রে মন কালা আর কালী 
শৈৰ গাণপত্যা শাক্ত, সৌর আর যে বিষুভক্ত 
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ বৃথা দলাদলি। 
্ম্ষা বিষণ শিব রাম, দুর্গা কালী রাধাশ্তাম 
সবে এক একে সব (তাই ) একমেবাছৈত বলি ॥ 


শ্রীভাগবত বলেছেন-_ 


বস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ জঞানমন্য়ং 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি তগবানিতি শব্তে ॥ 
একই তন্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান বল! হয় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে । 
শ্রভাগবত তাই বলেছেন “কৃষ্ণমেনম্‌ অবেহি তমাত্মানম্‌ অখিলাত্মনাম্‌, 
চরিতামৃতও তাই বলেছেন “অহয়জ্ঞান তত্ব কৃষ্ণ ব্রজেন্ননান”। 
প্রসিদ্ধ সাধক কৈলাসপতি, তান্ত্রিক মোক্ষদানন্দ, প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক 
বামাক্ষ্যাপা প্রভৃতি কারণ ব1 মগ্ধ ব্যবহার করতেন। শ্ররামকষ্ণদেব 
ভৈরবী মাতার প্রদিত পশ্থায় বিহ্মূলে পঞ্চমৃণ্তীর আপনে সাধনা করলেও 
মছ্য বা “কারণ' ব্যবহার করেননি । তাঁর আকুমার ব্রন্মচর্ষের কথাও সকলেই 
ানেন। 
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মাতৃসাধক সাধু তারাচরণ পরমহংসও শ্রীরামকৃষ্ণের মতই আকুমার ব্রহ্মচারী 
ছিলেন, এমন কি তিনি বিবাহের পর আর পতীর মুখ দর্শনও করেননি। তা 
ছাড়া, তিনি কোনে! গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন নি, শুধু শিশু সম্তানের 
মতো আকুল ভাবে মা মা] বলে নিরস্তর ডেকেই মাতৃচরণ লাভ করেছিলেন এবং 
পরমহংস-পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 

তন্ত্র সাধনার প্রদর্গে পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিছ্যার্ণব, বিচারপতি উডরফ, এবং 
স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরম্বতীর 'জপস্ত্রম্, প্রতৃতি গ্রস্থগুলি অহুমন্ধিৎসথ পাঠকের 
চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশ সাধন করবে। 

শক্তি এবং ভক্তি--উভয়ই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সুত্র । «শিবঃ 
শক্ত্যা যুক্তো যর্দি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং । নচেদেবং দেবো ন খলু কুশল: 
স্পন্দিতুমপি ।* 

শক্তি যখন 70892 বা প্রকট তখনই শক্তিমান পরমেশ্বরকে আমবা। 
ষড়েস্র্পূর্ণ ভগবান রূপে পাই এবং তাঁকে শিবশক্তি, লক্মীনারায়ণ, সীতারাম, 
রাধাকৃষণ প্রভৃতি রূপে আমরা বরণ করি। শক্তি যখন 18926 অর্থাৎ গুগ্ত 
অব্যক্ত সুপ্ত বা অপ্রকট,_তখন তিনি নিধিশেষ নির্ধিকল্প ব্রহ্ম, তিনি তখন 
'অবাঙমনসগোচরং' “অশব্মম্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তার প্রসঙ্গে পূজা উপাসনা 
ধ্যান ধারণার কোনে সম্ভাবন। নাই, যেহেতু তিনি তখন সকল জ্ঞানেন্দ্িয়ের 
অতীত এবং অগম্য। 

স্তক্তি-কথাটির বুুৎপত্তি ভজ. ধাতু থেকে । একদিকে ভজ, ধাতুর অর্থে 
ভাগ বিভাগ বা বিভক্তি করা অপর দিকে তজ ধাতু থেকেই হয় ভজন করা। 
সহজেই বুঝা! যায় যে, ব্রহ্ম থেকে জীবের, বিভক্ত-প্রতীতি অর্থাৎ পৃথক সত্তা 
উপলব্ধি না হলে ভক্তির প্রয়োগ-স্থান কল্পনা করা যায় না। কারণ 'যদা সর্ব 
্রদ্মৈবাভূৎ তর্দা কেন বা কং পশ্তেৎ যখন সব ত্রদ্ রূপ অবিভক্ত একাত্ম 
প্রতীতি হয় তখন, _দৃগ, দৃশ্ত দর্শন এই ত্রিপুটার লয় হয়। তাই ভক্ত বলেন, 
“চিনি হওয়! ভালে! নয় মন চিনি খেতে ভালোবাপি'! তাই ভক্ত ও ভগবানের 
মধ্যে এই ভক্তির ব্যবধান টুকুই ব্রহ্মানন্দ থেকেও সান্দ্ানন্দকে মধুরতর করে। 
তাই ভক্ত মুক্তি চাঁন না_ খধিরা বলেন, “্যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিবানন্দসাজা! 
বিলুঠতি চরপাঞ্জে মোক্ষ সাজাজ্যল্্রী:_এই ব্যবধানটুকুর মৌচনরূপ মুক্তি__ 
প্রীভগবান দিতে চাইলেও ভক্ত নিতে চান না-দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা মৎ 
সেবনং জনাঃ১। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২১৫ 


ঈশ্বর-উশ্বয়ী অগ্ন'নারীশ্বর় শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ :-_অন্যান্ত ধর্মে ঈশ্বরকে 
শুধু পিতা ভগবান, [)0:0 3০৭ বাঁ 9০৭ ৮6 7869: বূপে দেখ! 
হয়েছে। 
ভারতের খষির] তার এই পিতৃরূপেই পরিতৃপ্ত হতে পারেননি । উপনিষদে 
তাই তার ইচ্ছ! প্রকাশ পেয়েছে_-স একাকী ন রেমে" 'জায়া মে স্যাৎ”,_ 
একা এক] খেলা হয় না আনন্দ হয় না,-_তাই মান্তষের মতই বেদান্ত দর্শনের 
স্ত্র করলেন, 'লোকবৎ তু লীলাকৈবলাম্ঠ__অর্থাৎ লৌকিক লীলা স্বীকার 
করেই তিনি পতি-পত্বী ঈশ্বর ঈশ্বরীরূপে প্রকাশিত হলেন, মানুষ তাকে 
অর্ধনাবীশ্বরন্ধপে সহজেই বরণ করে নিলে । 
পিতার প্রকৃত্তি 'বজাদপি কঠোর কিন্ত মান্তার প্রকৃতি, কুহ্থমাদপি 
মু বা কোমল। তাই পিতার কাছে অপরাধী হলে আমরা মায়ের মাধ্যমে 
মায়ের আশ্রয়ে এবং প্রশ্রয়ে পিতার কাছে অপরাধ-ভগ্রনের উপায় খুজে পাই। 
ঈশ্বরকে পিতাবূপে সকলেই ভয় করেন, শ্রুতি বলেন ভীযাম্ত বাঁতঃ পবতে 
ভীষোদেতি সুর্য: ভীষ অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যু ধাবতি পঞ্চমঃ | 
ঈশ্বরকে শক্তির প্রতীক ( সর্ব-শক্তিমান ) প্রতাপঘন 
" জ্ঞানের ” (জ্ঞানম্বূপ ) গ্রজ্ঞানঘন 
প্রেমের * (পরম-করুণাময় ) আনন্দঘন 
এই সচ্চিদানন্দ বিপ্রহরূপে আমব] চিন্তা করি,_-শীক্ত ও বৈষ্ণব উভয়বিধ 
সাধনাতেই। 
পিভারূপে রুত্ররূপে ভয় করি,_-যেন তিনি স্বপ্রিমকোর্টের জজ,_দণ্ডমুণ্ডের 
মাঁলিক-_বলি “কুদ্র য তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাছি নিতাম্”। কিন্তু 
মাতা পে আমাদের সাহসের অন্ত নাই, দাবীরও অন্ত নাই। তাকে ভক্কি 
করি, ভালবানি, প্রাণ খুলে নির্ভয়ে বণি-_ 
অপরাধে। ভবত্যেব তনয়স্য পদে পর্দে,__- 
কোহপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিন1 ? 
অর্থাৎ “অপরাধ সে তো হয়ে থাকে মাগো, সন্তান, পে তো স্বভাবে করে, 
তা” বলে ছেলের যত দোঁষই ছোক, কোন মা ছেলেরে ক্ষমা না করে ? বলতে 
পারি, 


৫ 


অসীমং মম পাঁপঞ্চ অনীমা করুণা তব। 
সভয়ং ত্বাং গ্রপস্তামি কং কে বা পরিলজ্যয়েৎ ! 


২১৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী 


আম্বার পাপেরও যেমন সীমা নাই, তোমার করুণারও তেমনি লীম। নাই, 
_-তাই জীবনের চরম মুহূর্তে ভয়ে বিস্ময়ে আশা আশঙ্কায় চেয়ে দেখি, জননি! 
আমার পাপই বড় হয়, না তোমার করুপাই বড় হয়। সংশয়ের অবকাশ মান্ধ 
নাই-_শ্রীভাগবত বলেন £_- 
যথাম্নিঃ স্থসমিদ্বাচিঃ করোতোধাংসি ভম্মসাৎ 
তথা মছিষয়া তক্তিকছ্ছবৈনাংসি কৎন্নশং ॥ 
জলস্ত অগ্নি ষেমন সহজে জ্াালানি কাঠ ভন্ম করে তেমনি) হে উদ্ধব! 
আমার প্রতি ভক্তি সমস্ত পাপ এবং দুদ্ধৃতি তশ্মসাৎ করে । আমরা মায়ের 
কাছে শিশুর মতো অতি সহজ সরলভাবে প্রার্থনা করি :-- 
“কোলের ছেলে ধুলা ঝেড়ে তুলে নে কোলে, 
ফেলিস্নে মা ধুলো কাঁদা! মেখেছি ঝঃলে। 
যখন দুর্বলতা অনুভব করি তথন “বানতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা 
তক্তি+- ব'লে তাকে বোধন ৰরি, বরণ করি৷ 
সাধনার বীজ £__বীজ বা 95০৮০] শাক্তের বীজ মন্ত্র ক্রীং এবং 
বৈষবের বীজমন্ত্র ক্লীং ইহাও “রলয়়োরভেদ:, ছিসাৰে মূলত: একই | কন. 
শক্তিমান ঈশ্বর, ঈ-শক্তি শ্বরূপিণী ঈশ্বরী। র বাল উভয়ের মধো পরমা কর্ষণী 
শক্তি; যাকে যোগ শানে বলা হয়েছে, _-“কুল-কুগুলিনী শক্তি দেহিনাং দেহ 
ধারিণী তয়! শিবস্ত সংযোগে! মৈথুনং পরিকীতিতম্৮। ইহাই তান্ত্রিক ম-কারের 
আধ্যাত্মিক ভাত্য। 
এই সব বীজমস্ত্র ও অর্ধনারীশ্বরের প্রতীক বিভিন্ন প্রকার) পাশ্চাত্য 
গণিত বিজ্ঞানের ভাষায় » এবং চ অথবা জৈব বিজ্ঞানের ভাষায় উর্ধমুখী তীর 
1 ও অধোমূধী $ তীর অথবা আমাদের প্রাচীন শিবলিঙ্গ _গৌবীপট্টরূপে 
সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে । এ বই ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে 
ভাবে যাতায়াতের আধ্যাত্মিক পথ বা মার্গ। 
এই “কৃঝ্ুচ-রাম শিবাত্সক”,__পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি গোকুলে, 
অযোধ্যায় বা কৈলাসেই শেষ হয়ে যায়নি, এইসব পাধিব প্রতীক থেকে আমর! 
অসীমের 5৪: ৪616% বাঁ মাঁপ-কাঠি খুঞ্জে পেয়েছি, তা না হলে আমর! 
সমুদ্রের অগাধ নীলিমায় বা আকাশের অনস্ত অপীমতায় তলিয়ে গিয়ে হাবুডুবু 
থাই-হাপিয়ে উঠি,চোখ বুজলেই অন্ধকার দেখি। কিছুই ধরতে ছুঁতে 
পাইনে। এই পঞ্তি আন্তিক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষাবগমং এবং “হুহখং 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২১৭ 


কতু মবায়ং, বলেই সমর্থন করেন। কারণ তিনি ছাড়া খন “অস্তি'-“ভাঁতি”- 
“প্রিয়'-'নাম” বা কূপ পৃথক কিছুই নাই তখন “দাধকানাং হিতার্থায় ত্রন্ষণে! 
রূপকল্পন।”-ব্রহ্মজ্ঞ খধষিরাই তো ক'রে দিয়েছেন। 

ধার1 উত্তম অধিকারী তারা কেছ কেহ বিন] রূপে বিন! প্রতীকেও 
দেই অপরূপকে ধরতে পারেন, তারা গ্রজ্ঞাবান শক্তিশালী তারা! অরূপ 
অব্যক্তের সাধক । গীতা বলেছেন, 

ক্লেশোহধিকরস্তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাং, অব্যক্ত হি গতি দুঃখং 
দেহবন্তিরবাপ্যতে। অরূপ, অব্যক্তের ধ্যান ক্লেশকর এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন । 
তাই ও ঢ ধরলে যেমন আমর! বীজগণিতের অঙ্ক সহজে ক'ষতে পারি তেমনি 
আমর] বূপকে ধরে ব্ূপাতীতকে সহজে ধরতে পারি। 

বিজ্ঞান ও প্রতিম! পুজা-_ভীভাগবত বলেছেন, “ঘো! মাং স্বেু ভৃতেষু 
তিষ্স্তং পরমেশ্বর হিত্বাহ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভন্মন্যেব জুছোতি স:”। অর্থাৎ 
সর্বভূতে অবস্থিত আমি বিশ্বাত্মা, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর, আমার এই স্বব্যাপী 
স্বরূপ ভুলে গিয়ে যে শুধু প্রতিমা পূজ1 করে, তার পুজা! ভদ্মে ঘি ঢেলে হোম 
করার চেষ্টার মতই ব্যর্থ হয়। স্বামীজির ভাষায় “বহু রূপে সম্মুখে তোমার” যে 
ঈশ্বর, তাঁকে ভুলে শুধু প্রতিমা পৃজা করলে ত প্রকৃতই পৌন্তলিকতা৷ হবে । 

প্রত্তিমা পুজার প্রয়োজনীয়তা_ কেবল সাধকানাং হিতার্থায়, 
*চিন্ুয়ন্যাছিতীয়ন্য নিফলন্তাশবীরিণঃ, সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম ণোরূপকল্পন! |” 
প্রত্যেকটি রূপই রূপক ( 350090110%] ) এবং তার পিছনে আছেন 
অনির্বচনীয় অপরূপ, ধিনি সীমার মাঝে অনীম, তাই সাধক রূপ সাগরে ডুৰ 
দেন, অক্বূপরতন লাভের আশা করে। 

স্বভাবতঃ আমর1 চোখ বুজলেই দেখি অন্ধকার, আমাদের মানসিক শক্তি 
লীমিত এবং সঙ্বীর্ণ। তাই ভক্ত সব সময়েই মনে রাখেন,--“ন তন্ত প্রতিম! 
লৌকে যন্ত নাম মহুদ্‌ যশ:__“প্রতিমা দিয়ে কি পৃজিৰ তোমারে এ বিশ্ব নিখিল 
তোমারি গরতিম।, মন্দির তব কি গড়িব মা গে মন্দির যার অনন্ত নীলিম1।” 

(দ্বিজেন্দ্রলাল ) 

যুগল উপাসন! ও অহ্বৈত্তধাদ £__-একটা দর্শন শান্তের কথা হয়তো 
কাহারও কাহারও মনে সংশয় সন্দেহ হ্ত্টি করতে পারে। বেদে ধাকে 
বারংবার “একমেবাত্বিতীয়ম্য বলা! হয়েছে তাঁকে যুগপৎ ঈশ্বর-ঈশ্বরী, 
অর্ধনারীশ্বররূপে কল্পনা করলে কি অছৈতবাদের বিরোধাচরণ কর! হবে? 


২১৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


উত্তরে বঙ্গ যায়না, তাতে অদৈতবাদে কোনো দোষ স্পর্শ করবে না। 
পুরুষ এবং প্রকৃতি ছুইয়ে মিলে এক। প্প্রকৃতিং পুরুষঞ্চপি বিদ্ধযপাদী 
উভাবপি, বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসভ্তবান্।” গীতা (১৩২৯) 
শ্রুতিও বলেন “মায়াং তু প্রকৃতিং বিষ্ভান্‌ মায়িনং তু মহ্েশ্বরষ্‌” । 

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রকৃতিই শক্তি, পুকষ শক্তিমান। অগ্নি এবং তার 
দাছিক! শক্তি, ছুধ ও তার ধবলতা, তুষার এবং তার শৈত্য যেমন অপৃথক্‌, 
- তেমনি শক্তি ও শক্তিমান দুইক্ষে সম্মিলিত ভাবে এবং অবিচ্ছেদ্য ভাবে এক | 

গণিতের ভাষায় যেমন ১১৮ ১৮,১ এটা ১+১7--২ নয় এটা গুণের কথা, 
শক্তির কথা। ভ্রব্য ও গুণ 7196697 ও 9097৮ গুণী ও গুণ যেমন গতপ্রোত 
ভাবে,একত্র থাকে অধ্যাত্মজগন্তে এঁশী ধ্যান ধারণাঁতেও এইরূপ উপলব্ধি করা! 
যায়। তবে এই 'এক” কি প্রকারে “ছুই” দ্ূপে অপীম অদংখাক্ষপে প্রতিভাত হয়ে 
লীলা কবেন তাহ! অচিস্ত্য ভেদাভেদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে | 

ৰিষুঃ ও বৈষ্ণব-__বিষণ ধাহার দেবতা তিনিই বৈষ্ণব । এই বিষুঃ শব্দটি 
ব্রদ্মেরই বাঁচক শব্ষ। খখেদের প্রথম মগুলেই আছে “ইদং বিষ বিচক্রমে 
সত্রেধা নিদধে পদম্”। ইহার বুাৎপত্তি নানাবিধ । বিশ. ধাতু প্রবেশার্থে,__ 
তৎকষ্।1 তর্দেবাহ্থপ্রাবিশখ_তিনি বিশ্বহ্থট্টি ক'রে বিশ্বে অনুপ্রবি্ই হলেন, 
ওতপ্রোতরূপে পরিব্যাপ্ত হ'লেন,-তাই তিনি বিণ । আকাশ তার পরমপদ, 
তদ্িষ্টোঃ পরমং পদম্। এবং “পার্দোইম্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদোহন্তামৃতং 
দিবি” তাঁর এক চতুর্থ ভাঁগমাত্র সৃষ্টিতে ব্যক্ত বা প্রকাশিত, অপর বৃহত্তর 
অংশ অব্যক্ত--ন ত্র স্থর্ধে! ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌ 1” 

অপর অর্থে বিষ ধাতু সেচনার্থক অর্থাৎ বেষতি -সিঞ্চতি আপ্যাঘতে 
বিশ্বমূ। এখানে এই অর্থেই কাব্যের সঙ্গে দর্শনের মিলন। আলঙ্কারিক 
বলেন, 'বাক্যং বসাত্মকং কাব্যম এবং সে 'রস+--ত্রন্মার্থাদ সহোদরঃ.” এ 
অর্থে বিষ্ণই রসন্বরূপ, তিনি বিশ্বকে রমে রঙ্গাস়িত অভিবিঞিত করেন__ 

রসঃ সারোহমুতং ব্রহ্ম আনন্দোহলাদ্দ উচ্যতে 
নিঃলারং তেন সাবেধ সারবল্‌ লক্ষ্যতে জগৎ। 

জগত্টা যেন নিঃসার আখের ছিবড়ের মতো,_-আর বিষুণ বা মধু-ব্রহ্মই 
দেই নিঃসাঁর জগতের মধ্যে রল সঞ্চার ক'রে আখের মতই রসিয়ে তুলছেন। 

অপর অর্থে বেবেহি বা ব্যাপ্পোতি বিশ্বং যঃ অর্থাং ঘিনি বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম 
বা বাহুদ্বেব হয়ে আছেন--তাই তিনি “বিশ্বদূর্ধ! বিশ্বভুজঃ বিশ্বপাদা ক্ষিনীদিক£” 
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_ অপর অর্থে বিষ্াতি (ক্র্যাদি-গণীর ধাতু) (যাঁর অর্থে “বিষুনক্তি' 
পৃথক করণ। বিষুনক্তি ভক্তান্‌ মায়াপসারণেন সংসারাধিতি বা, অর্থাৎ ভক্ত 
চিত্তের মায়া অপসারণ ক'রে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন, তাই,-“মামেক 
যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ।” 


ভারক ব্রন্ম নাম--এই মহামঙ্ত্রে তিনি “হরে কৃষ্ণ রাম+ নামে সন্বোধিত। 
তিনি “হরি” যেহেতু তিনি সকল পাপ, সকল মলিনতা হরণ ক'রে ভক্তের মন 
হরণ করেন। তিনি কৃষ্ণ যেহেতু তিনি ভক্ত চিত্ত আকর্ষণ করেন বাশীর 
গানে,- যে ডাক শুনে ভক্ত পাড়া দেন--'যাইগে! এ বাজায় বাশী প্রাণ কেমন 
করে»_-বলেন “ডকেছেন প্রিয়তম কে রহছিবে ঘরে”? তিনি বাম যেহেতু 
তিনি আত্মার।ম, আত্ম।য় বমণ করেন+তাই 'মনৌভিরীমং বচৌভিরামং 
সদাভিরামং সততাভিরামং? রূপে তিনি বণিত। 


'হবে? শব্দের আর একটি নিগুড অর্থ আছে। হরি শব্দের লম্বোধনে ঘে 
হবে" তাঁর অর্থ বলা হয়েছে । কিন্তু হরেমঁনোহরা রাধা” এই অর্থে হুর 
অর্থে প্ররাঁধা এবং “হরে” অর্থে বাঁধে । কাজেই "হরে কৃষ্ণ” অর্থে রাধে 
রুষ্” এবং বাম তাঁদের মিলিত যুগল মুত্তি। তাই ভাগবত বলেন, “আত্মারামাশ্চ 
মুরয়ো নিগ্রন্থা অপুকুক্রমে । কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিম্‌ ইথস্ুতো গুণো হরিঃ। 
ধারা ত্র্গভূত প্রসঙ্গীত্বা আত্মারাম মুনি তীরাও এই মিলিত যুগলের 
অনির্বচনীয় গুণে আকৃষ্ট হন)_-অহৈতুকী ভক্তির আকর্ষণে । 

নাম ও নামী-_ 

দেহ-দেহী নাম-নামী কৃষে নাহি ভেদ 
জীবের ধর্ম নীম দেহ স্বরূপ বিভেদ । 
কারণ,-_ নাঁম চিস্তামণিঃ কৃষশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ 
পূর্ণ; শুদ্ধোনিত্যমৃক্তোশুভিন্নত্বান্মনামিনোঃ | 
স্পদ্ম পুরাণ 
শ্্রীভাগবত বলেন-_ 

শব্দব্রন্ম পরংব্রহ্ম মযোভে শাশ্বতী তনৃ। ভা ৬১৬৫১ 

অর্থাৎ শব্ত্রদ্ম ও পরব্রন্ম উভয়ই আমার নিত্য শরীর । প্রণব বীজ মন্ত্র 
হবে কৃষ্ণ রাঁষাদি নাম প্রভৃতি শব্-সঙ্কেত ব্রহ্মবাচক নাম--শকব্রদ্ধ এবং তাহা 
পর্ত্রহ্ষেরই হ্বরূপ। 


২২০ নিবন্ধনিচয় গু ভাষণাবলী 


০ব্ধাস্তের ঘৈস্তাদ্বৈত ভাষ্য ব1 শ্রচৈতন্ের অচিস্তয ভেদীভেদ বাদ 
এবং শঙ্কর দর্শন £ 

এ বিষয়ে ছু*চারিটি কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন । আচার্ধ শঙ্কর তার 
বিবর্তবাদ ব৷ মায়াবাদ স্থাপন করতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলেছেন, 
'শ্নোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুভং গ্রস্থকো টিভিঃ, ব্রহ্ম সত্যং জগন্সিথ্য। জীব ব্রদ্ষেব 
নাপরঃ ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, জগৎট! মিথ্যা স্বপ্ন, ব্্ততঃ নাই,-আছে মনে 
হচ্ছে মাক্র_-যেমন দড়ি দেখে সাঁপ ভ্রম হয় অথবা শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, মকু- 
মরীচিকায় জল ভ্রম হয়। এই জগৎমিথ্যাবাদগ শ্রবামান্জ খণ্ডন করেছেন, 
মহাপ্রভু একে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলেছেন এবং এর পরিবর্তে অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ 


স্থাপন করেছেন। 
এই ক্বপ্নবাদ বা বিবর্তবাদ-ত্রাঙ্মপমাজ, শুরামরুষ্ণ শ্রাঅরবিন্দ কেহই গ্রহণ 


করেন নি। শ্ররামকঞ্ শীস, বীচি, আঠা খোলাসহ সমগ্র বেলটিকেই জগৎ-এর 
প্রতিভ্‌ দ্বীকার ক'রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বয়ং জগতের 
উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুইই--তিনিই মৃত্তিক1 তিনিই কুস্তকার। 
“ছুরিবেব জগৎ জগদেব হিং, হবিতো! জগতো। ন হি ভিন্নতনুঃ 

রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে, (১৩০২ অগ্রহায়ণ, 
প্রবাঁধী, বৈশাখ, ১৩৪০ দ্রষ্টব্য ) ধৈতাছৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্মমত বলিয়া প্রকাশ 
করেন ( রবীন্দ্র জীবনী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৮ )। 

এবিষয়ে আমার "বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে (প্রবাপী, মা 
১৩৬৩) আমি বিস্তারিত ভাবে লিখেছি । এখানে কবির আত্মপরিচন্্ থেকে 
কিছু উদ্ধত করছি-_ 

“আমার রচনার মধ্যে যদি কোনও ধর্মতত্ব থাকে ত দেহচ্ছেএইষে 
পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলবিই,-_সে ধর্মবোধ। 

যে প্রেমের একদিকে ছৈত, আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর 
একদিকে মিলন--একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং 
সৌন্দর্য, ব্ূপ এবং রস, সীমা এবং অপীম এক হয়ে গেছে। 

য1 বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের 
অতীতকে ম্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে। যা যুদ্ধের মধ্যেও 
শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে মানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে 
পুজা করে।” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২২১ 


কবির উদ্ধৃত বাঁক্য থেকে দেখ! যাবে এ যেন শ্রীচৈতস্তের অচিন্তয 
তেদাভেদবাদের আক্ষরিক অন্বাদ। “ভেদং চিন্তয়িতুম্‌ অশক্যত্বাদভেদ:, 
অতেদং চিন্তয়িতুমশক্াত্বাদ্‌ তেদঃ।” এই তত্ব অচিস্তা এবং অনির্বচনীয়। 
এই অনির্বচনীয়তা শঙ্করও শ্বীকাঁর করেছেন-_ 


অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ__-তবু তার কল্পনার ঘুড়ির 
এক কানাচে ঝোঁক” থাকায় একদ্িকেই অর্থাৎ বিবর্তবাদ সমন্বিত নিধিশেষ 
ব্রদ্ষবারের দিকেই ঢলে পড়েছে । 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রামাণ্য সম্বন্ধে শঙ্কর নিজেই বলেছেন-_নহি শ্রুতি 
শতমপি অগ্রিরহ্ষ ইতি ক্রবন্‌ প্রামাপ্যমুপেতি”। অথচ নিজেই সেই প্রত্যক্ষ 
জগৎকে--“মায়াকল্পিত দেশ কাল-কলন! বৈচিন্রা-চিত্রীকৃতং” বলে বলেছেন-__ 
“ইতি পরিভাবয় সবমসারং বিশ্বং ত্যক্তা স্বপ্র বিকার্ম্‌।” এই অলীক স্বপ্রবাদের 
জন্ত শঙ্কর ভাষ্য সম্বিত বেদাস্তকে বি্যানাগর মহাশয়ও বর্জন করেছিলেন । 

উভয় লিঙ্গ ব্রন্গ_ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ যুগপৎ সবিশেষ নিরবিশেষাত্ক। 
বেদান্ত দর্শনে ৩২।১১ সুত্র আছেন স্বানতোহপি পরশ্য উভয়লিঙ্কং সর্বত্রহথি । 
শঙ্কর হ্বীকার করেছেন__ 


সস্তি উভয়লিঙ্গা: শ্রতয়ো ব্রন্মবিষয়াঃ। 
শ্রুতি বলেন,-_-“ঘ্বে বাৰ ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চ অমূর্তচশ 
(১) সর্ব-কর্মা সর্ব-কামঃ অর্ব-গন্ধঃ সর্ব-রপঃ (ছাঃ ২১০২) ইত্যেবমান্তাঃ 
সবিশেষ লিঙ্গ: । 
এবং (২) অস্ুলমণন্বহ্‌ মদীর্ঘং ( বৃহঃ ৩1৮।৮ ) ইত্যাগ্াশ্চ নিবিশেষ লিঙ্গা: | 
কিন্তু শঙ্কর গায়ের জোরে সিছাস্ত করেছেন যে, নিরিশেষ শ্বরূপই ব্রহ্মের 
একমান্র স্বরূপ; উপাধি যোগে তাহাকে সবিশেষ বলিয়! ভ্রম হয়। পরবতী 
বৈদাস্তিকগণ ভ্রমট] শঙ্করেরই বলেছেন, কারণ শ্রুতি নিদ্ধাস্ত যে উভয়লিঙ্গ ব্রন্ম 
তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। 
রামাছছজ আর একদিক থেকে ব্রদ্ধকে উভয়লিঙ্গ প্রতিপাদন করেছেন-_ 
ব্রহ্ম একর্দিকে সর্ববিধ দৌষ পাপ মলিনতা হতে মুক্ত,_-অপহুত পাপ মা 
বিজরোবিমৃত্যুবিশোকো-বিজিঘৎস:ং অপিপাসঃ লত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ 
( ছা-৮।১।৫) অন্যদিকে ক্রম অশেষ কল্যাণ গুণের আকর,_-*সমস্ত কল্যাণ 
গুণাত্বকোহসো? | (বিষুপুরাণ )। 


২২২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


নারীশ্বর তত্ব--সন্দ্ধে শ্রুতি বলেন, ১। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার 
উতত বা কুমারী । ২। স্‌ একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ সোহকাময়ত 
জায়। দে ম্তাৎ অতঃপর,” ৩। স এতাবান্‌ আস যথা ্ত্রীপুমাংসৌ 
সংপরিঘক্তৌ স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্বী চ 
অভবতাম্‌। (বৃহঃ ১1৪1৩) 


রাধা-স্ত্ব--সন্বদ্ধে পুরাণ বলেন, 'মমার্ধাংশস্বরূপ! ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। 

বৈষ্বের প্রেম/বিশ্বানবতার প্রেম, ভূমার প্রেম+-009 0] 
৪10171008115 ৪,৪76 8100. 1085 01)01061091]% 106981:9,60. 

শ্রীভাগবতও উত্তম তক্তের লক্ষণে বলেছেন-__ঠিক এই কথাই, 


সর্বভূতেষু যঃ পশ্থেদ্‌ ভগবদ্‌ ভাবমাত্মন: 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ | 


জীবাত্ম। পরমাত্মার মিলন সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, “তদ্যথ! প্রিয়য়াস্রিয়া 
সংপরিঘক্তে! ন বাহ্ং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌ এবং অয়ং পুরুষ: প্রাজেন আত্মনা 
সংপরিঘক্তো ন বাহ্‌ং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্”। ( বৃহঃ ৪1৩।২*-২১) 
ঠচতন্তচন্রোদয়ে শ্রুকষ্ণের প্রতি শ্ররাধার উক্তি-_ 
“অহুং কাস্তা কান্ত স্বমিতি ন তর্দানীং মতিরভূৎ 
মনোবৃত্তি লুপ ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা |” 
এবং গীতগোবিন্দে-_ মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা” অথবা “না সো রমণ না 
হাম রমণী দুছুমন মনোভব পেষল জানি” ( চৈতন্ত চরিতামৃত )--এ সমস্তই 
মধুর জীবাত্স-পরমাত্ম! মিলনের বা অধ্যাত্ম শৃঙ্গারের পরমানুভূতির পরাকাষ্ঠা!। 
হীরেন্দ্রনাথ দর্ত তাহার 11)69800001981 9198,017789-এ 4309. 8৪ 
[।০%০, শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, শীববাধাই মহাভাবের অতিস্পী বা ৪০০০০, তিনি 
মহাভাবময়ী-_ 
18,010819 6109 00170606509 ০0 81] 105918 ০1 09০0) 10919 ০02 
16100818১ 01015 1797 1058 18 1)017)8 1059 7818980. 60 6106 7001), 


10০09: 


বৈষ্ব সাধনায় পাচ-রকম ভাবের সাধন] বা সাধন ভক্তি প্রচলিত, _শাস্ত, 
মান্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর । 
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শীস্ত সাধনায় সেই অন্য তত্ব জ্ঞানম্বরূপ, পরমাত্মন্বক্ূপ। ধাহার সাধনা 
হয় ভজন ধ্যান যোগাদি সাধনায় অর্থাৎ অভ্যাস যোগে । ধাকে “বস্তি সৎ 
তত্ববিদঃ,,--যিনি “তৎ, শব্দের বাচ্য । বাকী চার মার্গে ই তিনি এশবর্-মাধুর্যময় 
ভগবৎম্বর্ধপ পুকষোত্তম। তার এশবর্ধগুণ তক্তের নিকট গৌণ, তিনি 
গ্রাণাৎ প্রিক্লতরঃ বলেই মুখ্যতঃ গণ্য। তিনি মধুর হতেও স্থমধুর, তিনি 
ল্েহময়। করুণাময়, প্রেমময় । 19109 4১10701:9 বা %996986 1109, 
ভক্ত যখন বাগমার্গে প্রবেশ করেন,__ব্রজভূমিতে প্রবিষ্ট হন,_-তখন তার ভক্তি 
বা 0৪ড০৮1০], প্রেমে (199) পরিণত হয়। এবিষয়ে চব্রিতামতের উদ্ধৃতি 
দিয়েই প্রবন্ধের উপসংহার করি-_ 
এশ্বর্ধ জানেতে সব জগৎ মিশ্রিত, এশবর্ধ মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত। 
আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন, তার প্রেমে বশ আমি নাহই অধীন । 
মোর পুত্র, মোর সখ।, মোর প্রাণপতি, এইভাবে করে যেই মোরে 
শুদ্ধ রৃতি। 
আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন, সর্বভাবে হই আমি তাছার অধীন । 
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন, 
সথ। শুদ্ধ সখ্যে করে স্কদ্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড় পোক তুমি আমি লম। 
প্রি ধদি মান করি করয়ে ভত্“সন, বেদস্তঁতি হৈতে তায় হবে মোর মন ॥ 
এ প্রবন্ধের শুক আছে শেষ নাই, তাই অলমতি বিস্তরেণ বলে আমার 
ভাঁষণ এখানেই শেষ করি,_সকলকে ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। 
ও নমো ভগবতে বাহদেবায় ।* 
* রাজহাটী বন্দরে ব্ঙ্গসাহিত্য লম্মিলনে প্রবন্ধ শাখার সভাপতির ভাষণ। 
“সংহতি” পত্রিকা 
৪৩ বর্ষ ৪র্থসংখ্য! 
১৩৮৩ 


কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছু'একজন স্বল্প লেখক কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা যেমন কান্ত কৰি রজনীকান্ত 
সেন (১৮৬৫ থু: ) প্রভৃতি ব্যতিরেকে, কৰি করুণাঁনিধান রবীন্দ্রতক্ত অন্নিকাংশ 
পুরুষ কবিদের মধ্যে বয়োজ্যোষ্ট । তাহার জন্মস্থান শাস্তিপুর ( নদীয়া_জন্ম ইং 
১৯/১১।১৮৭৭ খু: ? মৃত্যু ইং ৫1২1১৯৫৫ খু) 

কৰি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম হয় ১৮৭৮ খুষ্টাব্ষে, কবি কুমুদরগুন, লতোন্দর 
দত্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ, 
মোহিতলাল, শৌরীন্ত্রনাথ, কালিদাম বায়, যতীন্্প্রসাদ তষ্টাচার্,, সুশীল দে 
প্রভৃতি কবিদের সকলের জন্ম ১৮৮২-_-১৮৯৭০ থৃষ্টাব্বের মধ্যে। 

এই বশর কবি করণানিধানের জন্ম শতাবী পূর্ণ হবে। কবির জীবন 
ঘটনাবহ্ল নয়,-১৯*২ খুষ্টান্ে বি. এ, পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়ে স্কুলের 
শিক্ষকতা করেন। তিনি যখন গাইবান্ধা স্কুলে ৪*২ বেতনে চতুর্থ শিক্ষকের 
পদে নিযুক্ত তখন (১৯০২ খৃঃ) তাহার বিবাহ হয় শ্রীমতী ধরা সুন্দরীর সঙ্গে। 
কাব্যলক্্মী শৈশবেই তাকে প্রভাবিত করেন,_তার দেশগ্রেমাত্ক কাব্য বঙ্গ- 
মঙ্গল (১৩৮) বিনা নামেই ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তীর অন্যান্য 
কাব্যগ্রন্থ প্রসাদী ( ১৩১১) ঝরাফুল (১৩১৮) ধানদুর্বা (১৩২৮) শান্তিজন 
(১৩২০) শতনরী (১৩৩৭) রবীন্দ্র আরতি (১৩৪৪), তগবদগীতায় উপদিষ্ট অংশ 
বিশেষের কাব্য রূপায়ণ “গীতায়ন' নামে প্রকাশিত হয় জন্মাষ্টমী ১৩৫৬ খাগড়া, 
মুশিদাবাদ হইতে। এটা উৎসর্গ করেন আমার আত্বীয় এবং অগ্রজ বন্ধ 
কবিরাজ জীবনকাঁলী রায় বৈগ্যরত্বকে । 

১৯৪১ খু: কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয় কবিকে 'জগত্তারিণী পদক" দিয়ে সম্মানিত 
কবেন। তার অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “শেষ পপর] ও “চিত্রায়ণী | তাঁর শেষ 
কাব্যগ্রন্থ 'গীতারঞজন' প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ (১৯৫১ খুং) সালে। 

'শতনবী+ তার কাব্যগ্রস্থাবলীর চয়নিকা, তার প্রথম সম্পাদনা! করেন কৰি 
হ্মেচন্দ্র বাগচী ১৩৩৭ বঙ্গাবে। 

এই্‌ সঙ্কলনটি কবি করুণানিধাঁন উৎসর্গ করেন তাহার কবিবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে (১৮৬৯ খুঃ--১৯২৯ খৃঃ)- ইনি ছিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের পুত্র এবং 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২২৫ 


সৌমেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন। উৎসর্গের প্রথম পংক্তি--'নমি তোম! কবি 
খবি বরণীয় অন্তরঙ্গ মোর”,_-উভয় কবির অস্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। 
কবি স্ৃধীন্দ্রনাথ কবিখ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই কথ! সাহিত্য 
ও প্রবন্ধ রচনায় অনোনিবেশ করেন । তাহার রচিত কাব্যগ্রন্থ “বৈতানিক”, 
“দ্বোল।-প্রভৃতি । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কবি করুণানিধানের “প্রসাদী, গ্রস্থখানি পড়ে মুগ্ধ 
হয়ে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেন। 
শতনরীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কবেন কবিশেখর কালিদীস রায় ১৩৫৫ 
(১৯৪৮ খুং) সান্দে এবং কবিকে সংবর্ধন৷ দেওয়ার উপলক্ষ্যে রচিত “সন্ধ্যারতি; 
কবিতাটি গ্রস্থারভ্তেই উদ্ধৃত করেন । 
কবিতাটাতে মোছিতলাল কবিকে অগ্রজেরু শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবে 
বলেছেন-- 
“সন্ধা হয়ে এল কবি! 
তুমি আগে আমি তব পিছে, চলেছিস্থ সেই পথে 
আঙ্জি এই দিবসাস্তে মনে হয় ক রঃ 
স্থন্দরের সামগান শুনেছি তব কণ্ঠে কবি 
সেই মন্ত্রে যৌবনের সোমরপ,_-একমা ত্র হবি, 
ঢেলেছিঙ্ছ বাণী যজ্ঞ ক ৰং 
আজও তুমি আগে আগে আমি তব পিছে চলিয়াছি 
এবারের যান্জাপথে হারাবো না পর্চিহ্ছ তব 
আজও গেঁথে আনিয়াছি সেই ফুলে মালা একগাছি 
ব্ূপে যার একাদিন রচিতাম স্বপ্ন নব নব। 
আপনি লষ্টতে কে সে মাপিকা তুমি প্রীতিতরে 
ফুল মোব্‌ বড় হয়ে ফুচিত সে তোমার আদরে ।” 
করুণানিধ।ন ছিলেন ভীর্থে এবং দাধু সঙ্গে খিশ্বাসী, পরমভক্ত ও ধর্মপরায়ণ, 
শান্্নিষ্ঠ এবং ত্বদেশ বৎস্ল কবি । অধ্যাপক ডঃ মদনমোহন কুমার কবির জীবন 
ও কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন £--"ভগবদ্‌ ভক্তি ও ভগবৎ-সাধন! কবির জীবনে 
বরাবরই ছিল। সারম্বত সাধন! ত্যাগ করিয়া স্বপ্ুমুগ্ধ রোমান্টিক কবি আধ্যাত্মিক 
সাধনীয় নিমগ্ন হন। উদাসী বিবাগী কবি, কর্মত্যাগ করিয়। দেশে দেশে পথে 
পথে নানীস্থানে ঘুরিয়! বেড়াইফাছেন। পাড়ে, পর্বতে, তীর্ঘস্থানে গিরিগুহায় 


১৫ 
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দিন যাপন করিয়াছেন। কোথাও শান্ত হইয়া বেশী দিন বাস করিতে 
পারেন নাই। প্ররূতি ও ঈশ্বর তাহাকে হাতছানি দিয়া ভাঁকিয়াছেন, অধ্যাত্ব- 
সাধনা-ব্যাকুল কবি মাঝে মাঝে পথের প্রান্তে কবিতার গুঞ্জন তুলিয়াছেন। 
( ককণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও কাব্য পৃ: ২২১-২২২)। 
তাই মোহিতলাল এ কবিতাতেই বলেছেন :-- 
“হরিগ্থার কনথলে পিপাপার করিলে অর্পণ 
কারে ম্মরি মঠে মঠে লুটাইয়া করিলে ক্রন্দন? 
নীলাঁচলে কি হেরিলে, দে অকুল বাঁরিধি-বাঁসরে 
দ্াুত্রন্দে গ্রণমিয়া কোন বর মাগিলে কাতরে? 
“কাতর? তোমারে কবি কোন বিধি করিবে কাতর ? 
সী ক না 
স্বন্দবের পাণিম্পর্শে মিলায় সে নিমেষে «ক্ষত 
ক্রন্দন ভুলিয়া! যাও বাশি পেকে, বালকের মত 
তাকে তোম! বন গিবি নদী মেঘ জলধি অন্বর 
ডাকে কাননের পাথী কাদিবার কোথ! অবসর? 
“আমার বন্দনা! লহ, লহ মোর প্রাণের প্রণাম 
রং চি বং 
কবিতাটাতে কবির ছবি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। কৰি প্রকৃতিতে “সুন্দরের 
পাণিম্পর্শ' পুরুষোত্তমের আনন্দময় প্রকীশ উপলব্ধি করেছেন। 
কবির স্বভাব ও অমায়িকতা ছিল বালকের মতই একাস্ত সরল, অকপট 
এবং অকৃত্রিম । বর্তমান যুগের সভ্যসমাজের ব্যবহার-বাহুল্য বা কথার আড়ম্বর 
তার মোটেই ছিল না। তিনি যেন সরল পল্লীমমাজের মূর্ত প্রতীক 
ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে কাব্য ও সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে বিদায় 
নিয়ে আধ্যাত্বিক ধ্যান ধারণায় ভগবদুপাসনায় নিমগ্র থাকেন। 
বছদিন যাব তার গ্রন্থগুলি অগ্রাপা হওয়ায় এবং সমসামগ্িক পত্র 
পত্রিকায় তার লেখা ব1 সমালোচনা প্রকাশ না হওয়ায় বর্তমান যুগের 
পাঠক সমাজে তিনি বিশ্বতগ্রায় হয়ে পড়েন। সেজন্ত ৩ বদর পূর্বে ১৩৮১ 
(১৯৭৪ খৃঃ) সালে যখন বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের স্থযেগ্য সম্পাদক, 
অধ্যাপক ভক্টর শ্রীমদনমোহন কুমার ৬৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ স্থবৃহত গ্রন্থে 
কবির জীবন ওকাব্য গভীর গবেষণ! সহকারে ব্হতত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ 
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করে প্রকাশ করলেন্*৯ তখন কোন বিধপ্ধ ব্যক্তিকে বিস্মঘ্ণ প্রকাশ 
করতে শুনেছি, যে এই ব্যয়বহুল শ্রমসাধ্য আয়োজন, প্রয়োজনের তুলনায় 
অপরিমিত হয়ে পড়েছে। যে কেহ যত্বু করে পড়লেই দেখবেন যে 
সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিবরণে এবং কবি করুণা-নিধানের 
কাব্য প্রতিভার ছন্দ ভাব বূপ ও রপমাধুর্ষের বিশ্লেষণে, গ্রন্থখানিতে 
কি অমূল্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। মনে হয় কবির শতবার্ষিক 
'্রণোত্সবে এই গ্রন্থখানিই, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য বা স্থুযোগ্য উপঢৌকন বলে 
স্বীকৃত হবে। 


কবি নিজে একান্ত প্রচার বিমুখ ছিলেন ও নীরবে নিভৃতে কাব্যসাঁধনা করে 
গিয়েছেন, কখনও মঞ্চে উঠে জনতার সম্মুখীন হননি, কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা 
কোনে! পত্র পত্রিকা সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ন! তাই তাঁকে লোকে প্রায় 
ভুক্পতে বসেছিল। তার প্রপঙ্গে মনে হয় £-- 


“আপনারে তূমি সহজে ভুলিয়া থাকো 

আমর] তোমারে ভুলিতে পারি না তাই। 

আপনারে তুমি গোপন করিয়া রাখো 

আমর! তোমারে প্রকাশ করিতে চাঁই।”_বুবীন্দ্রনাথ। 


তাহাকে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদে শেষ সংবর্ধন] দেওয়া হয় ৭ই মাঘ ১৩৫৬, তখন 
কবি জীবিত কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যোষ্ঠট ভক্ত এবং শিষ্য ছিলেন। 
তাহার পর তিনি আর ৫ বর বীঁচিয়াছিলেন মাজ্জ। তাঁকে বলা হয়েছে “হে 
প্রকৃতির সরল শিশু নাও হৃদয়ের অর্থ্যভার” ( কবি বিজন কুমার চট্টোপাধ্যায়) 
এ তীর শিশু সুলভ প্রকৃতির হুবহু বর্ণন!। 


তিনি ববীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না, অন্ধ ভাবে তার হাত ধরে ধরে 
চলেননি। সকার রচনাশৈলী পৃথক স্বাধীন এবং স্বতন্্। ভিনি প্রকৃতির 
বাউলছেলে, রূপে রহস্তে স্থরে এবং শ্বপ্ে বিভোর হয়ে ধ্যানাবিষ্ট চোখে তিনি যা! 
দেখেছেন তাই ছন্দের ঝঙ্কারে এবং পর্দলালিত্যে প্রকাশ করেছেন। সজনী 
কাস্তের ভাষায়)_ 


“জর্ণব পর্বত সর্পিল মেঠোপথ তরল ভটিণী মহারণ্য 


বন্দন! গানে তব রূপ নিল অভিনব, হে রূপরমিক তুমি ধন্ত ।” 
তিনি সারম্বত কুঞ্ধের কবি বাউপ, আধি ব্যাধি ভরা, শোক তাপ অবাজর্জর 
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জগতের ছুর্ভোগ যন্ত্রণা! ও বিচিত্র বিড়ম্বনা তার কাঁবে প্রাধান্ত পায়নি । তাই 
কবিশেখর কালিদাস রাঁয় বলেছেন, 

“তোমাকে বন্ধু চিনেনিকো। তব বঙ্গভূমি 

দেশের লৌকের মন জোগাতে তো লেখোনি তুমি । * 

প্রাণের বার্তা পায়নি এদেশে তোমার গানে 

কবিদের কবি! তোমারে শ্বধুই কবিরা! জানে |” * 

“ম্থপ্ন ভুবনে নিয়ে গেছে তুমি স্বপ্র কৰি 

কল্পন। দিয়ে রচিয়াছে! তুমি নৃতন ছবি।” 
কবিশেখর বলেছেন যে কবির “এই কাব্যলোক ত্বরাতগ্ত জরাশপ্ত আধিব্যাধিম় 
দুঃখ কর্লেশ ভরা বাস্তব জগৎ হইতে পরিক্রাণ লাভ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাম 
ফেলিবার আশ্রয়,_সমস্ত তাঁপ জালা ভুলিয়! ক্ষণকালের জন্য অতীন্দ্িয় আনন্দ 
লাভের আশ্রম।” “ইহাদের রচনা-রীতির পর্ম্পর! বা অঙ্ক্রম যুক্তিগর্ভ নয়, 
আবেগাত্মক নয়, বক্রোক্তিমূলক নয়, ইহার্দের অন্থুক্রম স্বপ্ন বিলাসেরই অন্ুবতী, 
_স্বপ্ন মাধুরীই ইহাদের স্থাক়ীভাব ।” 

কবি করুণানিধান তন্দ্রা-তন্ময়। ভাব-বিহবল, আত্মভোলা কবি! 

প্রকৃতির ছুলাল যেন উত্তরাধিকার সুত্রে তার এরশ্বর্ধ হাতে পেয়ে, খোশখরচী 
বালকের মত দিলদরিয়া মেজাজে তাঁর ইয়ার বন্ধুদের ছু"হাতে বিলিয়ে দিতে 
দিতে একেবারে যাযাবর তীর্ঘঙ্কর হয়ে ভীর্থে তীর্ঘে যেন মাধুকরী বৃত্তি করে 
বেড়িয়েছেন । 

“সবঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুজিয়া 

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্বীয় তারে আমি লব চিনিয়া ।” 
কবির শেষজীবনে কবিগুকর এই বাণীই সত্য হয়ে উঠেছিল। কবি দরিদ্র 
ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিত্ত ছিল নিবিকার,-মণে কোনও অঙ্গযোগ অভিযোগ 
ক্ষোভ বা! লোভ ছিল ন1। 

তিনি অত্যন্ত বন্ধুবংসল ও অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। তীর গৃহে অতিথি 

স্মাগমও হ'ত গ্রচুর। তাদের জন্য তিনি বিস্কুট আনিয়ে রেখে দিতেন 
এবং তাই দিয়ে সকলকে মধুর বিনয়ে আপ্যারিত করতেন । এমন 
উদার অমায়িক মানব-প্রেমিক সরল সুন্দর প্রকৃতির কবিকে সহায় 
সম্বলহীন বিপতীক জীবনে,--কি অভাবে ও অবহেলায় জীবন যাপন 
করতে হয়েছে তা মনে করে আজ সকলেই দুঃখ ও লজ্জাবোধ করবেন 
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কবির মৃত্যু হলে পর, আস্মরা তার চিতায় মঠ দেউল নির্মাণ করে যেন তার প্রতি 
অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করে থাকি,+--একথা ভাওয়ালের দরিদ্র কবি গোবিন্দচন্ত্র 
দাস ক্ষুনধ চিত্তে সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে 'গেছেন। কৰি 
করুণানিধান ছিলেন নিধিকার সদানন্দ পুরুষ,_-এবং সে হিপাবে তিনি 
প্রাচীন খধিদের সংজ্ঞায় “পণ্ডিত” পদবাচ্য অধ্যাত্ম সম্পদে ধনী এবং গীতার 
ভাষায় “অচলপ্রতিষ্ঠ' ছিলেন । ঘিনি,-- 


লব্ধব্যানেব লভতে গন্তব্যানেব গচ্ছতি 
প্রাঞ্ব্যানেব চাপ্পোতি ছুঃখানি চ সুখানি চ। 

'তুমি নিজ হাতে যাহা! ঁপিবে ভাহা। মাথায় তুলিয়া! ল'ব'-- এইরূপ ছিল তার 
নিবেদিত আত্মার স্বরূপশ,_তিনি স্থখছুখ ভগব্ চরণে নিবেদন ক'রে তার 
প্রঘাদ গ্রহণ করে গেছেন সারাজীবন ধরে । আমার সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ 
পরিচয় হয় তাঁর শেষ জীবনে । তিনি তখন কলকাতাঁয় এসে রয়েছেন, 
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সাহিত্যন্থত্রে। পরে কলকাতায় প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় প্রথমে সাহিত্যসুত্রে 
এবং পরে চিকিৎসাশ্ছত্রে । 

বৈস্যরত্ব কবিরাজ জীবনকালী রায় আমার মাতৃ-মাতুল সম্পর্কে দাদা এবং 
বন্ধু ছিলেন । তিনি কবির কবিরাজ এবং অভিন্নন্ৃদয় বন্ধুও ছিলেন। কবিতার 
বাড়ীতে অনেকর্দিন আত্মীয়ের মত বাস করেছেন এবং তার হবার চিকিৎসিত 
হয়েছেন । দেই শ্ুত্ধে আমার নাম ও কবিতার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। যখন 
কলিকাতাম্ম উপরোক্ত ঠিকানায় আসেন তখন আমাদের “কলিকাতা 
সাহিত্যিক'র সম্পাদক ( তৎকালীন 'বঙ্গপ্রী'রও সহ-সম্পাদক ) শ্রীরণজিৎ 
কুমার সেন তাকে আমন্ত্রণ করেন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অন্ুষ্ঠানটা 
হয় চাল্তাবাগানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সশ্মিলনীর নাটমন্দিরে। আমি তখন 
“কলিকাতা সাহিত্যিকার' সভাপতি এবং বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্ভবতঃ 
্রস্থাগারিক বা সম্পাদক, কারণ পর পূর কয়েক বৎসর আমি সম্মিলনীকে সেব! 
করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম । 


এঁ সংবর্ধন! সভায় তিনি সাহিত্যে কবিতার সংজ্ঞা! স্বরূপ ভাব-রূপ রস এবং 
এ্বর্য মাধুর্য সম্বন্ধে অতি সরল সাবলীল ভাষায় অনতিদীর্ঘ ভাষণ দেন এবং 
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উদাত্ত কঠে নিজের কয়েকটি কবিতা ভাববিহ্বলচিত্তে ঈষৎ নিমীলিত নেত্রে 
আবৃত্তি করে শোনান। শুনে মনে হুল রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রীর্থন1 বাঁণী,__ 


“আমারে কর তোমার বীণ1 লহ গে! লহ তুলে 
উঠিবে বাঁজি তন্ত্রীবাঁজি মোঁছন অঙ্গুলে” 


যেন সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে, কবির জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহযক্জ্রটীতে,_যেন 
তার প্রতিতস্ত্রী ঝস্কার তুলে বেজে উঠেছে,_- এমনই সে আবৃত্তি। 


তারপরে তিনি অন্ুস্থ হয়ে পড়েন। জবর, কাঁশি নিয়ে আরম্ভ, পরে বুকে 
বেদনা । আমি পরীক্ষা করে দেখি যে তা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার স্ুন্্রপাত। 
উদ্বিগ্ন চিত্তে ওযুধ লিখে দিলাম। পরে তার বাড়ী থেকে খবর এল কৰি জিদ্‌ 
ধরেছেন ওষুধ খাঁবেন না। আমি তো প্রমার্দ গুণলাম--বিশেষ করে কবির 
জরাজীর্ণ শীণ দেহের জন্য--তাই নিঙ্জে গিয়ে তাকে শিশুর মত নান! প্ররোচনা 
বাক্যে ভুলিয়ে দীড়িয়ে থেকে ওষুধ খাইয়ে ফিরলাম । সেযাত্রা খুব বেশী তিনি 
ভোগেননি তবে বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই 
সথক্সে এবং সেই সময়েই হয় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আর একবার 
দেখা হয় আমহাষ্র স্্রটে জীবন দাঁদার আমন্ত্রণে । সেখানেই একই 
সঙ্গে আমি কবি করুণানিধান* কবিশেখর কালিদা বায় ও কবি 
মোহিতলালের সঙ্গ লাভ করি! বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে শেবজীবনে 
মোহিতলালের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়, প্রথমে সাহিত্য স্ুতজ্রেত-পরে 
চিকিৎসা সম্পর্কে । মোহিতলাল তার “আঅভয়ের কথার সম্পাদকের 
ভূমিকায় বন্ধুভাবেই আমার সামান্য সাহায্যকে বাঁড়িয়ে বলেছেন । আমি 
তার জন্য কুনিত। 

এ দিনের সভায় কবি করুণানিধান ও কবি মোঁহিতলালের কবিতা আবৃত্তি 
ও এ তিনজন বর্ষীয়ান কবির সঙ্গে প্রাঙ্গিক আলোচনায় যে আনন্দ ও 
পরিতৃপ্তি লা করেছি তা কখনও ভুলতে পারবো ন!। 

অতঃপর আমাকে কবি করুণানিধান যে পৰ্রগুপি লিখেছিলেন তার 
কয়েকটি নিয়ে উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি। 

পত্রগুলি নৃতন গৃহনির্মাণ করে বাণ! বদলের সময় এমনভাবে চাপা পড়েছিল 
ঘে অনেক চেষ্টা করেও খুজে পাইনি। তাই অধ্যাপক মদনমোহনের গ্রন্থে 
এগুলি মুদ্রিত হয়নি এবং সেজন্তই এগুলি সবই এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। 
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খাগবা 
পো: মুশিদাবাদ 
৩১শে আগস্ট' ৪৮ 
সবিনয় নমস্কার নিবেদন, 
প্রিয় কালীকিস্কর বাবু, 


এখানে আসিয়া আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবউর কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় 
বৈদ্ধরত্ব মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হুইয়া পরম প্রীতি পাঁভ করিয়াছি । তাহার 
ওদার্য্য ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় প্রায় ৩ বৎসর পূর্বেই পাইয়াছিলাম। এতদিনে 
আমাদের বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গত্বে পরিণত হইয়াছে । সকলি বিধি নিদিষ্ট । 

আপনার “মীরা” আমার খুব ভাগ লাগিয়াছে, একথা! জীবন বাবুকে জানাই 
তিনি বলিলেন যে আপনি তাহার ভাই। আপনিও আমার কবি ভ্রাতা একথ। 
তাহাকে বলিয়াছি। আপনার “শেষের গান” ও আমার তাল লাগিয়াছে। 
একথা আপনাকে শান্তিপুব হইতেই লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক আপনার 
বই ছু'খানি জীবন বাবুকে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার অন্যান্য রচনাও 
দেখিতে ইচ্ছ] করি । আপনার বাণীপাধন। সফ গা,-একথ অত্যন্ত আহ্নাদ্দিত 
হইয়া লিখিতেছি। 

যদি কথনও কলিকাতায় যাই, আপনার সহিত দেখা করিব। আপনার 
“শেষের গানের? একট কথা এখনো মনে আছে। নায়িকার মুখে “হে দেবর" ! 
যেখানে লিখিয়াছেন এ স্থানটা সাহিত্যরসে সিক্ত । কালিদাদের মেঘদুতে 
যেখানে যক্ষ মেঘকে ভাকিয়া বলিয়াছেন “হে মেঘ"! তুমি আমার বিরহে শীর্ণ 
দয়িতাঁকে এই বলিয়া সপ্বোধন করিও, 'অঘ্রি অবিধবে?! কারণ তাহাকে এ 
একটা কথ! বলিলেই তাহার আনন্দ হুইবে। প্রথমেই এইরূপ সম্বোধন কৰিলে 
তাহার উদ্ছেগ দুর হইবে। 

আপনাকে কিছু নিধ্দেন করিতেছি। * * * যদি * * * 
আপনি দেখিতে চাহেন এখানে আসিবেন। আপনার সহিত আমারও 
দেখা হইবে। তবে আগামী শনিবার এখান হুইতে অন্যত্র যাইতেছি। 
্বাস্থয সাধনায় শাস্তিপুর হইতে বাছির হইয়াছি। জীবন বাবুর বাড়ীতে একমাস 
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আছি। রাজতোগে আছি। তিনি কবিরাজ আর আমি কবি। কবিরাজ 
য্দি বৃদ্ধ কবিকে না দেখিবেন তবে আর দেখিৰে কে? তাহার পুত্র কন্তা 
নাতিদের পেবায় আমি পরম সস্ভোষ লাভ করিতেছি । এখন ঘরের লৌক 
হইয়া গিয়াছি। এখান হইতে পশ্চিমে চেগ্ে যাইব । 

আশা করি পত্রোত্তর শীঘ্রই পাইব। কবিশেখর শ্রীমান কালিদাস রায়ের 
গীতা” এখনে! দেখি নাই । আমার রচিত কবিতাগুলি ছাপাইতে দিয়াছি। 
২২৪ পৃষ্ঠা পর্ধযস্ত মুদ্রিত হইয়াছে । কালিদাদ ও মোহিতলাল ভাল কবিতাগুলি 
বাছিয়। দিয়াছে এবং কালিদাস গ্রস্থথানির ভূমিকা! লিথিয়াছে। মোহিত 
একটী কবিতা লিখিয়াছে। আরও ৩২ পৃষ্ঠা প্রুফ. দেখিয়া! পাঠাইয়াছি। 
গ্রশ্থখানি প্রকাশিত হইলে আপনাকে শ্রদ্ধা উপহার পাঠাইব। অধিক আর 


কি লিখিব! 
ভবদীয়-_-শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


ক্র 


0/০ বি. 0. 1089 00709) 

[631১ 0906281 49008) 

186 007১ ৪0169 100 2 
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পরম কল্যাণীয় শ্রীমান কালীকিঙ্কর 
তোমার কবিত! ছৃণ্টী পড়িয়া পরম আনন্দিত হইলাম, পাঁক' লেখা, 

মুন্সিয়ানা আছে | ভাষা ভাবান্গদারিণী। «নৃতন হ্বর্গ' নামক কবিতাটীর 
শেষাংশ-্বর্গ হইতে বিদায়ে? বেশ একটী নৃতন ভাব ফুটাইয়াছে!। 

“কে চায় ফিরে দ্বর্গ সভা 

এ অধবের রক্ত জবা” 

চির যৌবনের পূর্ণ ছবি। 
আশা করি সপরিবারে কুশলে আছে! । আমি স্বস্থ হইলেই তোমার সহিত 
দেখ! করিব। 

ইতি তোমার শুভার্থী 
শ্রককপানিধান বন্দ্োপাধ্যায়। 
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গড 


161, 091061:%1 &5810109) 
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€91006/% 

29961) ৭ 0106১ 1949. 


পরম কল্যাণীয় কৰি 
শ্রমান কালীকিস্কর, 


আমার শ্যালক শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুন্রকে তোমার কাছে 
পাঠাইলাম। তাহার হাতেই এই পত্ দিলীম। সে এবার 03. 9০. পড়িতেছে 
17058101065 তে 170170078 লইয়া । সে সম্প্রীতি 08020101786] 01991981 
0011989 (7. 0. [781 ) 90100198100 এর জন্ত দরখাস্ত দিয়াছে । * *% 

আশাকরি সপরিবারে ভালো আছে! । তোমার ওখানে যাইতে ইচ্ছা 
করে কিন্ধু কোমরে বেদনা! আছে বপিয়] আপাততঃ যাইতে অপারগ । দেখা 
হইলে অনেক কথা হইবে। 'শতনরী? কিরূপ লাগিল? সেদিন সংস্কৃতি সংঘে 
“কলিকাতা সাহিত্যিকাঁর, অধিবেশনে তোমার ভাষণ খুব পাশ্ডিতাপূর্ণ 
হইয়াছিল। কবি শ্রীমান মোছিতলাল এখনও অন্ুস্থ। তুমি যদি তাহাঁকে 
দেখিতে যাও তাহা হইলে তোমার সহিত আমি যাইতে পারি। সকলি বিধি 
নিদ্দি্ই। নৃতন কবিতা! কিছু লিখিয়াছো কি? কবি কুমুদ রঞ্জনের "্র্ণ সন্ধা? 
নামে কাব্যখানি পাঠ করিয়। পরম আহলাদিত হইয়াছি। এ কাঁবো “আনন্দ 
নামে কবিতাটা অতি চমৎকার । স্থবিধ!। মত একদিন দেখা করিও। “কলিকাতা 
সাহিত্যিকার* অধিবেশনের সংবাদটা কি কোন কাগজে প্রকাশিত হইল ? 


ইতি। আশর্বাদক 
শ্ীককণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি তাহার জীবনে অনেক ছুঃখ কষ্ট পেয়েছেন। পত্বী বিয়োগ, সম্তান 
বিয়োগ, বন্ধু বিয়োগ, চির দারিত্্য এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য বশতঃ তাকে চুর ছুংথ 
ভোগ করতে হয়েছে_-তা তিনি অগ্নান বদনে সহা করেছেন আত্মনিবেদিত 
চিত্তে-_'সমুদ্রমাপঃ গ্রবিশস্তি যহুৎ*। ভগবদ্‌ ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে তিনি 
তা'তে ভেঙে পড়েন নাই, আধ্যাত্মিক সৌপানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ 
ক'বে চিরশাস্তি লীভ করেছিলেন। 

তার 'প্রদাদী ফুল? প্রভৃতি কাব্যগুলি তার প্রপারদ-শ্বূপ তার আশীবাদ 
স্বরূপ আমর! লাভ করেছি। 


সাহিত্যে আপদ্বর্ম এবং লেখকের দায়িত্ব 


বর্তমান সময়ে আপদ্র্মের কথ! উল্লেখ করছি এই জন্ত ষে, কাশ্মীরের সীমাস্ত 
প্বস্ত নৃতন করে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করে বছি:শক্র আমাদের পুনরাক্রমণের জন্য 
্রস্তত হচ্ছে। অথচ এসময়ে দেশবাসি এঁকাবদ্ধ না হয়ে অন্তর্ধন্থে মেতে 
উঠেছেন। গৃহকলহ চিরদিন ভারতের পতন ও পরাধীনতার কারণ হয়েছে। 
তাই আমাদের আশঙ্ক! ও উদ্বেগ ক্রমশ: বেড়ে চলেছে । সর্বজ্জই উচ্ছ খত, 
কেউ কাউকে মানে না, গ্রাহ করে না-_একটা বৈপ্রবিক পরিস্থিতি সবকিছু 
ভেঙে লপ্তভ্ড করে দিচ্ছে । ক্রুদ্ধ জনগণ ট্রাম-বাঁ পোড়াচ্ছে-ক্রুদ্ধ ছান্্রগণ 
স্কটিশচার্চ, প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি কলেজের মূল্যবান যন্ত্রাগার ভেঙে চূর্ণ করে 
দিচ্ছে । চেয়ার টেবিলের ৩] কথাই নাই। অধ্যাপক--এমনকি উপাচার্য 
পর্বস্ত লাঞ্ছিত হচ্ছেন। খাছ উষধে, আচাঁরে-ব্যবহারে, পুলিশে-কর্পোরেশনে, 
শ্রমিকে-কষাণে মহাকরণিকে-রাষ্ট্রসভা। ভবনে সবত্র ভেজাল এবং দুর্নাঁতি দেশের 
কাঠামোটাকে বিষিয়ে নীল করে তুলেছে। দেশ নিশ্চেতন নীলকণ্ হয়ে 
পড়ে আছে। 

আমাদের অন্নবন্্, অন্ত্শন্্, সাঞ্জোয়! গাড়ী, যুদ্ধের সাজনরগাম, সাঁবমেরিন- 
এরোপ্লেন, গুলী-বারদ, বোমা-বন্দুক গ্রতৃতি কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই, 
এমন সময় ঘদি গতবারের চৈনিক অক্রমণের মত এবারেও হঠাৎ “সাজে! সাজে? 
রব ওঠে তালে অগ্রস্তত জাতি একেবারে বিভ্রীস্ত হতভম্ব হয়ে ভেঙে পড়বে। 

অথচ এই অভাবের স্ময় আমরা সংবাদ পাচ্ছি গুজরাট রাঁজকোটে “কোটি 
চণ্তীধজ্ঞঃ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে । ব্যয় হবে আনুমানিক কয়েক কোটি টাকা। 
২১ দিনব্যাপী এই যজ্জে এই দরিদ্র দেশের ১ লক্ষ মণ চাউল, অর্ধ লক্ষ মণ যব, 
২৫ হাঁজার মণ ঘি এবং তদুপযুক্ত অন্তান্ত উপকরণ ধ্বংস হবে। রাজকোট 
যদি দ্বিতীয়বার চিন্তা করে নির্স্ত না হন, তাহলে তাদের এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি 
থেকে নিরস্ত করা লেখক এবং সাহিত্যিকের দায়িত্ব, ততিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। সংবাদটি স্টেটস্ম্যান পঞ্জিকার সম্পাদকীয় স্তভে 
আলোচিত হয়েছে 

ইংরাজিতে একটি কথা আছে--7201161018178 61010] ০৫ 009 0936 
91906107)-- 86969910910 61010000609 0936 £6709286100) ৪ 
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11069750908 06140100181] 01009১0886১ 107989706 &00 10601:9, 
রাজনীতিবিদগণ আগামী নির্বাচনের কথাই ভাবেন,_মহত্বর বা্টরনীতিবিদ্গণ 
পরবর্তী বংশ ব৷ পুকষায়ুক্কালের কথা ভাবেন,_-কিন্ত দুরদর্শা সাহিত্যিকগণ 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান লকল কালের ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষ প্রভৃতি পুরুবার্থ 
লাভের কথা চিন্তা করেন। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে” বিরাজ করেন 
যে-সত্যস্থন্দর, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই সাহিত্যিক অগ্রসর হন এবং ব্রতী 
হন প্রত্যেক যাত্রীকে তার জীবনের যাঁজা-পথের পাথেয় যোগাতে । যদি 
কেউ ব্যক্তিগত ঈশ্বরবাদ না-ও গ্রহণ করে থাকেন তা হলেও তার 
স্থবলাভিষিক্তর্ূপে সত্য-শিব-হুন্দবের প্রতীক, মানব কল্যাণের সষ্ম স্থরুচিপূর্ণ 
পরিণাম-রমণীয় আদর্শকে সকল সাহিত্যিকই গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিশ্র.ত 
বৈজ্ঞানিক আইনস্টইনও এই 40952010 71781161009 001390108878989কে 
ক্বীকৃতি দান করেছেন। যাকে গীতা বর্ণনা! কবেছেন। 


“পর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতাঁনি চাত্সনি ঈক্ষতে যোগযুক্ঞাত্মা সর্বন 
সমদর্শন: |” 


বিশ্বের সঙ্গে যোগযুজাত্মা সাহিত্যিক তার জীবনদর্শনে সর্বভূতের মধ্যে 
নিজেকে এবং নিজের মধ্যে নিখিল নরনারীকে দর্শন করেন,--তাই তিনি 
তার সহ্ৃদয় উদার চিত্তে জনগন-মানমের হুবহু প্রতিফলিত বা গ্রতিবিদ্বিত 
ছবিটি ধরতে পারেন এবং তাঁকে ব্ূপ দিতেও পাবেন,_-তাই শিব গড়তে 
গিয়ে বানর গড়ার বিড়ম্বন1! তাকে ভোগ করতে হয় না। 

এই 0.7.0. বা 0082010 40091181008 00779910087)99৪-ই প্রচারিত 
হয়েছে ব্যাপকভাবে ভীরতের বেদাস্তে, সাহিত্যে, সমাজনীতিতে ও ধর্মে। 
কবিগুরুর “মানুষের ধর্ম ও তারই দিশারী । এই 'মাঙষের ধর্ম সংস্কৃতিরই 
নামান্তর । তাই তিনি বলতে পেরেছেন__ 


“আমি পৃথিবীর কবি, যেথা] তাঁর যত উঠে ধ্বনি, 
“আমার বাশ স্থরে সাড়া ভার জাগিবে তখনি” 
কবি কামিনী রায়ও এই ভাবে প্রভাবিত হয়ে বলেছেন-_ 
সকলের তবে পকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।' 
খষিরা বলেছেন--প্ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহ্ধর্ষে ধারয়তে প্রজাঃ”_-লে' 


২৩৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী 


ধর্মও এই 0... পন্থী, যা মিষেন্টের মত জগতের জনসমাঁজে বা জনসমটিতে 
ব্য বা ব্যক্তিকে, অট্ালিকার ই্টকের মত, প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি মানুষের 
সঙ্গে এক অচ্ছেত্যবন্ধনে বেধে রেখেছে । এছাড়া ৪: 107 816৪ 8800 
বা কলা-কৈবল্য-বাদ একাস্তই অর্থহীন। মানুষের ৃষ্ট সকল কিছুর মূলে 
আছেন নরদেবতাঁ। মহাভারতে তাই বল! হয়েছে 'ন মাহ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং 
হি কিঞ্চিং-তারই অনুসরণে চণ্তীদাদ বললেন, “সবার উপরে মানুষ 
সত্য তাহার উপরে নাই।” তাই ব্যাসদেব মহাভারতের প্রতি অধ্যায়ে 
এই মাহ্ৃষকেই ননাবায়ণং নমস্কৃত্য নরখৈব নরোত্তমম্ঠ বলে প্রণাম 
জাঁনিয়েছেন। “নর” হলেন ব্যটটির মানুষ বা ব্যক্তিমান্য বা সাধারণ 
1001610081 7০7,--'নারায়ণ হলেন সমগ্বির বা সমাজের জনগণের 
প্রতীক, এবং নবোত্তম বা পুরুযোত্তম (গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বণিত) 
আদর্শ মানব্তার প্রতীক-_ঈশ্বীকৃত মানব বা 81)01১9081590. 1481); 
বাইবেল বলেছেন-_-9০0 0289 70%0. 869] 17018 ০ম, 200826+_- 
অর্ধাৎ ঈশ্বর মান্গধকে আপনার মত করে স্থত্টি করেছেন। ফরাসী দার্শনিক 
ভলটেয়ার বলেছেন, 11%1) 108৮ 220 (1099 10 29600106609 
0020101171917৮--অর্থাৎ মানুষও অবিলম্বে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, 
তার ধ্যানের ধন ঈশ্বরকে, তার নিজের মনের মতটি করেই নির্ষাণ করে 
নিয়েছে। 

মানুষের সাহিত্য, দর্শন, ললিত-কল! ভাঁক্র্ষ সব কিছুরুই লক্ষ্য হল এই 
'নির-নারায়ণ-নরোত্তম? । তাই কলাকৈবল্য নিয়ে, শুধু বংরেখা, স্বর-তাঁল, 
শব-ধ্বনি, ও প্রতীক প্রতিম! নিয়ে, যদি সে আইভরি টাওয়ার (£ছ০2 
৮০০৪: ) আশ্রয় কবে বাবানপ্রস্থে যায় তো! সে তার গ্রপ্ত গুণ।বঙলী নিয়ে 
অচিরে কাল-কবলে বিলীন হয়ে যাবে। 

যদি শুধু প্রবৃত্তির বেগে, মনের আবেগে সাহিত্য-গ্রতিভার পঙ্বীরাঁজ 
ঘোড়াকে (98889৪ ) বন্নাহীন স্বাধীনতা! দেওয়া হয় তাহলে তার জৈবী- 
প্রবৃত্তি একেবারে পশ্ত-প্রবৃত্তি হয়ে উঠবে, তাঁর “অসামাজিক (873678০০181 ) 
আত্মস্তরী ভোগ-প্রবণতা বেড়ে চলবে। ফলে নে বন্ধুত্ব ভুলবে, স্নেহ 
ভুলবে, মমতা, ভুলবে'*****আসলে পশ্তর থেকেও বীভত্ম হবে। কারণ, 
পণ্ড চলে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায়; আমরা মানষ, আমাদের প্রবৃত্তি অন্ধ 
নয়” (বাজে লেখা”, শ্রীগোপাল হালদার, পৃঃ ২*)। আমর] সর্ববিধ 
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স্থবিধা-স্ুযোগ সম্বন্ধে চস্ছুত্মান, এবং পাঁশবিকতাঁয় পশুর চেয়ে অনেক বেশী 
শক্তিশালী । কারণ :__ 
ইন্জ্িয়ানাং ছি চরভাং যন্সনোহঙ্থ বিধীয়তে 
ত্য হরতি প্রজ্ঞাং বাযুর্নাবমিবাস্তসি । “গীতা” ২1 ৬৭ 
অসংযত প্রবৃত্তির তাড়নায় নরনারী যুগপৎ মাতাল এবং পাগল হচ্ে 
উঠবে। পুরুষ, পৌরুষ লাভ ক'রে, সিংহবৎ বিক্রমশালী না হয়ে ছাগবৎ 
যৌন পশুতে পরিণত হবে। তাই দেখা যায় “বিবর?, প্রজাপতি" বুনে! ওল”, 
'পাভক" প্রভৃতি কদর্ধ যৌন অপরাধের গল্পে বণিত নরনাবীর এই ছাঁগৰ্ৎ 
আচরণ । ধর্মাধিকরণের সন্মুথে কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক অথ্যাপককে অবাধে 
পাক্ষা দিতে শুনি যে--“পবিভ্রতা রপায়ন শান্তের কথা, এর সঙ্গে সাহিত্যের 
কোনো সম্পর্ক নেই”__যা শুনে 'আদালতে হাস্তবোল” ওঠে (আনন্দবাঞ্জার 
পত্রিকা, ১৭ নভেম্বর, ১৯৬৮ ) তথাপি বক্তার লজ্জার উদয় হয় না। তিনি প্রমাণ, 
করতে চান যে সাহিত্যে 'অঙ্গীলতা” যেন ম্বতঃপিদ্ধ হ্বীরূত বিষয়। জাগ্রত 
ব্যক্তি নিদ্রার ভান করলে তাকে জাগাঁৰে কে? সাহিত্যে যৌন অপরাধ 
বা অশ্লীলতা থাকতে পারে সত্য, কিন্ত তার উদ্দেশ্ত একুৎ্সিত বা কদর্ধ 
দিকটাকে জনপ্রিয় কয়বার জন্যে নয়। এই অপরাধের ফলে সমাঞ্জের কি 
ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়, শ্বাস্থা স্থখ শাস্তির হানি হয়, কত নরুহত্যা, প্রাণদণ্ড, 
কারাদ, নিবাদন, মস্তিদ্দ বিকৃতি, আত্মহত্যা গ্রর্ৃতি হয় এবং জাতি 
অধঃপতিত তয়,তাই দেখাবার জন্যে । এগুলি 016101510০1 1109 
নয়,-জীবনদর্শনের সমালোচনা নয় এগুলি নিছক [0173062701)5, ব 
যৌন চিত্রের জঘন্য বর্ধবতা ! এগুলি সাধিত ভাষায় যৌন বাভিচার-রূপ 
অপরাধকে সমাজশবীরে সংক্রামিত ক'রে দেশে সুস্থ, বলিষ্ঠ, বীর্ধবান, 
মহচ্চবিত্র সন্তান লাভের পথ প্রশস্ত না করে, জারজ সন্তান উত্পাদন 
ক'রে জাতির দেহমনকে হ্যাক, কুন্জ) দ্বণ্য পশুবৎ্--পরীহ্গপব্ৎ করে তোলে 
ফলে জাতি অধঃশাতে যায়| 
সাহিত্যে অঙ্গীলতা-র মাত্রামান অলঙ্কারশাস্ত্রের স্থক্্সবিচারের অন্তভুক্তি, 
এগুলি তা নয়। এগুলি ভাবপ্রবণ তরুণ চিত্তে যৌনলালসা উত্রিক্ত করে 
এবং তাদের যৌন অপরাধে প্ররোচিত করে। এগ্ুলিকে বীস্তবধমী, 
[98118610 ৪: আযাখা। দেওয়া চলে না। যা কিছু ঘটে তাই বটাবার 
কাজ সাহিত্যিকের নয়। ঘটনার সত্য, বা সাংবাদিকের সত্য, দেখাতে 
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যদদি ড্রেন এবং পায়খানার ইন্সপেক্টার হতে হয়,_তাহাল সেই সঙ্গে তার 
পঙ্কোছ্ধারের পথও নির্দেশ করতে হবে, নাহলে তা সাহিত্য হবে ন|। 
সাছিত্যিকের অবিরাম যাওয়া আসা,_-ভাঁব হতে রূপে এবং,_দূপ হতে অপরূপ 
আনন্দময় অনির্বচনীয় লোকে । তার উদ্দেশ্তট এবং লক্ষ্য, স্থথশাস্তি ও 
আনন্দপ্রদ রসত্তি করা। বিবাহের চেয়ে বড়ো সম্পর্কের অজুহাতে 
সত্যবন্ধ বিবাহের গীটছড়। ছিড়ে ফেলে পশুর মত নিত্য নৃতন ক্ষেত্রে চোরাই 
ফমলে চ'রে বেড়ানো নয়। | 

'্গীল” কথাটির বুৎ্পত্তি 'প্রর থেকে। “রলয়ো রতেদাৎ “র; স্থানে নী 
করলেই হবে শ্রীর-প্রীল-্গীল। শ্রী+র অর্থে 'শ্রা'র প্রাচুর্য বুঝায়, তার অভাব 
বা! বিপরীত বোঝাতে “অশ্ীর+, বা! 'অঙ্লীল শবখটি ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যের 
উদ্দেশ্টে অমৃতরস পাক করে সহদয় পাঠককে পরিবেশন করা । আজ 
কোথাও আদিম অসভ্যতা ও কুসংস্কারের বশে নরবলি দেওয়! হচ্ছে, কোথাও 
বর্ণ বিদবেষবশতঃ হরিজন বালককে নৃশংনভাবে হত্যা কর হচ্ছে- কোথাও 
বা সংঘবদ্ধ বর্বর বিদ্োছে আমাদেরই শাস্তিরক্ষাকারী পুলিশ সাস্ত্রীদের 
পুড়িয়ে নূতন “চৌরিচৌরা”_স্ষ্টি করা হচ্ছে ! 

£[0071706 69 18100829 21088 17) 11907%8, ৪ 90019 ০01 
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অর্থাৎ বৎসর ছুই পূর্বে মা্রাজে ভাষার দাঙ্গায় উত্তেজিত জনতা 
তিনজন পুলিশ সব-ইন্সপেক্টারকে গাড়ী থেকে টেনে বার করে কেরোমিন 
ঢেলে জীবন্ত দগ্ধ করে মারে । অথচ এই পুলিশ কর্মচারী তিন জনের বিরুদ্ধে 
কোনো অত্যাচার বা ছুর্বাবহারের অভিযোগ ছিল না। তাই লেখক প্রশ্ন 
করেছেন শঙ্করের “জীব-শিব-বাদ” সত্বেও আমাদের মন্গস্তত আঙজ কোথায় 
গিয়ে নেয়েছে! তামিলনাড়ুতে সরকার খোলাখুলি নিবীশ্বরবাদ প্রচার 
করেছেন এবং সাধারণের ব্যবহার্ধ সকল স্থান থেকে দেবদেবীর মুততি 
অপসারিত করে দিয়েছেন। তথাপি সেখানে মন্দিরযাজ্্রী তীর্থঘাত্রীর দল 
দিন দিন বেড়ে চলেছে ভিন্ন কমেনি । তাই লেখক শ্রআয়েক্গার মন্তব্য 
করেছেন যে আমাদের এই বামায়ণ-মহাভারতের দেশে, বুদ্ধ-শঙহকরের দেশে, 
জনগণের মনে ধর্মতাব ও আচরণে ধর্মাড়ম্থর হেমন দেখ! যায়, মানষের 
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প্রতি মানুষের নৃশংস, নিষ্টুর ব্যবহারও তেমনি দেখা যায়। অস্তরের সঙ্গে 
বাহু ব্যবহারের এত অধিক পার্থক্য জগতে আর কোথাও দেখা যায় কিনা 
সন্দেহ। দেশের কল্যাণ এবং আইনের নিরপেক্ষতা রক্ষার্থে শ্রীযুক্ত এম, সি, 
চাগল! মহোদয় দাবী করেছিলেন যে সকল জাতি ও সমাজের মত 
মুসলমানের মধ্যেও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । অন্যান্ত মুসলিম 
রাষ্ট্রে, হথা তুরস্ক, ইউ-এ-আর, ও পাকিস্তানে, এটি নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হয়েছে। 
ভারতে কিন্তু এটি এখনও যথাপুর্ব পূর্ণবেগে চলছে । এতে পরিবার নিয়ন্ত্রণের 
মুলনীতিটি ব্যাহত হচ্ছে এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মের জনসংখ্যা 
ও আদমস্থ্মারি'র অনুপাত অতিক্রান্ত হচ্ছে। এবিযয়ে জনগন তথা 
সবকারী কর্তৃপক্ষকে সচেতন করাও লেখকের আবশ্টিক দায়িত্ব। দেশের 
কোটি কোটি টাকা পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় হচ্ছে, অথচ তা'র উদ্দেশ্ত 
ও নিরপেক্ষতা উভয়ই ব্যর্থ ও বিড়ঘিত হচ্ছে। বর্তমানে সকলের মনেই 
একটা উত্তেজিত অধীরতা, উচ্ছৃঙ্খল অসহিষুততা, শুচিবাযুগ্রস্ত স্পর্শকাতরতার 
ভাব দেখা যাচ্ছে। বিদ্ঞ্ধ সাহিত্যিকদের সভা, কর্পোরেশন সতা, 
বিজ্ঞানবিদ্‌ চিকিৎসক বা আইনজীবীদের সতা--এমনকি বিধানসতা,-_সর্ধত্রই 
এই স্পর্ধিত উদ্ধত-_“লড়কে লেঙ্গে'__হামবড়াভাব এই দৃশ্ঠ যতই দেখা যাচ্ছে 
ততই আমাদের উদ্বেগের কারণও দিন দিন বেড়ে উঠছে। বোঝাপড়া, 
রওয়া-সওয়, আপোধষনিপ্পত্তির বারা মীমাংসা বা মিটমাটের মনোভাব ক্রমশঃ 
বিরল হয়ে উঠছে। 

আমরা ধতই শক্তিহীন লক্ষ্যহীন আদশভ্রই মৃম্যুবৎ মৃতকল্প হয়ে পড়ছি, 
ততই ছদ্ম বীর্ধেঘ ভান বা ভণ্ডামি দেখা যাচ্ছে। কথায় বলে "গায়ে জোর 
নাই দীতখামাটি আছে”_এই দ্রীতখামাটির '“দস্তকচি কৌমুদী” শক্রদের 
ভীত করে না, মিত্রদের উদ্বেগ বৃদ্ধি করে মাত্র। স্বর্গের চেয়েও গরীয়ান্‌ 
দেশ--কিস্ত দেশের চেয়েও গবীয়ান্‌ ষে মহুয্যুত্, তাই আমর হারাতে 
বসেছি। স্বাধীনতা লাভের পর ২২ বৎসর কেটে গেল তবু এখনও আমরা 
“যে তিমিরে? প্রায় “সেই তিমিরেনই রয়েছি । দেশের সন্তানদের এবং সরকারী 
কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় কিছু আলো আমরা পেয়েছি, কিন্তু অন্ধকার এত গভীর 
ও শ্টীভেন্ যে সেই হ্ল্লালোকে যেন সে অন্ধকারের প্রসার, ব্যাপ্তি এবং 
নিবিড়তা অধিকতর দুঃসহ ও দুর্ভেগ্ক মনে হুচ্ছে। তাকে দুর করা আরও 
'আয়াসসাধ্য প্রতীয়মান হচ্ছে। এই আয়াপ বাট্টি-সাধ্য নয়, সমট্টি-নাধ্য । 
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তাই এই কর্তব্য সকলের কর্তবা মনে করে, আজ প্রত্যেক লেখকের দায়িত্ 
হচ্ছে এই মিত্রা ও এই কলম্ক দুর করবার জল্ত বদ্ধপরিকর হওয়া এবং 
সকল চিন্তাশীল সহদয় ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সচেতন কর] । 


ইংলগ্ডেও এমনি এক জাতীয় সঙ্কট যখন এসেছিল তখন লর্ড নেলসন্‌ 
প্রমুখ দেশের তুসস্তানর| উদাত্ত কঠে আহ্বান করেছিলেন,--400£1809 
830090689৮9] 019 6০ 0.0 1718 00৮য*-অর্থাৎ দেশ আশা করে যে 
দেশের প্রত্যেক নরনারী আপন আপন কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করে 
দেশকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করবেন । আমরাও প্রার্থনা করবো, সমধেত 
শক্তি নিয়ে সম্মিলিতভাবে,্যদিহ ঘোরং যদিহু ক্রবং বদদিহ পাপং ভক্ছাস্তং 
তচ্ছিবং সর্মেব শমপ্ত নং” বিশ্বের শাস্তি কামনা, চিরদিন ভারতের 
সংস্কৃতির এবং এতিহ্ের প্রধান বৈশিষ্টা। তাই প্রথমতঃ দেশ রক্ষার জন্যে, 
দেশের লোকের চক্ষু কর্ণে-মনে সাড়া জাগাবার জন্যে, তামমিক জড়তা ও 
বিকৃত যৌনবিলাম লালসা বর্জনের জন্তে চাই জাগৃতির সাহিত্য । আজ 
জাতিকে জাগাবার জন্তে স্মরণ করবো গীতার উপদেশ $-- 


ক্লৈবাং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতত্বযাপপগ্যতে 
কষপ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং তক্তোত্তিষ্ট পবন্তপ | 'গীতা” ২1৩ 


সাহিত্যিক এই ভূ ছাড়াবেন কেমন করে,কারণ তাঁর সাহিত্যের 
মধোই ভূত অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে । পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ অনেক কাল ধরে ভাবতে 
শিখেছেন ও শিখিয়েছেন যে, “সমাজের নিয়ম আলগা হলেই মানুষ হ্বাণীন | 
কশোর আমল থেক্চে এই ভুপ চলেছে, ফ্রয়েডও এই ভুল করেছেন, যেন 
পশ্তই ছিল ন্বাধীন, 180819 18দ-ই হুল স্বাধীনতা ।.**স্বাধীনতাঁর মানে 
হল প্রকৃতির নিয়ম জানা, জীবনের দাবি বুঝে জীবন চাক্খানো,-বনে ফিরে 
যাওয়া নয়” (“বাজে লেখা?-শ্রগোপাল হালদার পৃঃ ৩৮)। জীবন- 
নাধনার য] মৃলস্থত্র”_সাঁধনারও তাই। অন্তরের প্রবৃন্তিগুলির ধ্বংদসাঁধন 
করা যায় না,_তাদের উপবাসে ক্রিষ্ট করগেও তারা মরে না। তাই তাদের 
সংস্কৃতি সাধন করে কখনও রূপান্তর ( 0:9096071090100 ), কখনও 
উধ্বপাঁতন (৪0১11528107) ) করে-_ইন্জিয়বৃত্তির বুনে! খোড়াগুলিকে 
পোষ মানিয়ে বশ করে নিতে হয! সকল ইন্দ্িয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে 
আত্মমংযম-যোগা গ্রিতে বিজ্তদ্ধ করে নিতে হয়। (গীতা; ৪81২৭ ) 
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আজ সাগিত্যিককে আপন দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। জাতিকে তার 
অবিশ্বান থেকে মুক্ত করে, আশায় এবং বিশ্বাদে উজ্জীবিত করতে হবে, 

'বাখিগ বল জীবনে রাখিও চির আশা, নিখিল এই ভুবনে রাখিও 
তালোবাসা। কবিগুকর ভেবী-মন্ত্র আহ্বান শুনে 'গত গৌরব “হৃত আসন' 
এবং লজ্জায়--“নত মস্তক” উধ্র্বে তুলে ধরে-_আত্মপর ভূলে দেশমাতৃকার 
সিংহাসন তলে এক্যবদ্ধ হয়ে দীড়াতে হবে__ 


“দিন আগত ওই, ভারত তবু কই? 
নিশ্চল নিবীর্ধ বান কর্মকীন্তিহীনে 
ব্যর্থ শক্তি নিবানন্দ জীবন-ধন-দীনে 
প্রাণ দাও, প্রেম দাও, দাও দাও প্রাণ হে 
জাগ্রত ভগবান হে!” 
আস্তরিক প্রার্থনার বলে এশা শক্তির প্রেরণ! লাভ করতে হুবে। 


একথা তুললে চলবে না যে পীতিপুস্তক বা ম্বতিসংহিতার লেখকের চেয়ে 
সাহিত্যিকের কলমের শক্তি অনেক বেশী! তার এ্রশ্বর্ষড বেশী, মীধূর্বও 
বেশী, তাই তার শাসনের শক্তি শস্কের চেয়ে বেশী, শান্ত্রের চেয়ে অনেক 
বেশী । 70610. 19 701819019] 61780 009 ৪ত০:০,-_-অসিব চেয়েও মসির 
শক্তি অনেক গুণে বেশী । 


বিগত যুদ্ধে ধ্বংসপ্রায় জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে ভারতের বর্তমান 
শোচনীয় অবস্থার তুলনা করলে,লেখকপ্দের এই দায়িত্ব পালনের 
প্রয়োজনীয়তা সকলে সহজেই উপণব্ধি করতে পাবুবেন । 


সাহিত্যিকের নীতি ও. দাত্রিত্ব সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র জোর জিগীর দিয়ে 
বলেছেন, “বিশ্বমানব একট] লক্ষা ধরে নিবস্তরু চলেছে, তার তিনটে অংশ 
৪1) [00181165 এবং ধর্ম বা 19116700,-যা অনুন্দর, যা 10070070791, যা 
অকল্যাণ, কিছুতেই "৮1 ৪1৮ নয় শত সহন্্র লোক তুমুল শব করে বললেও 
নয়। মানবজাতির মধ্য যে বড় গু'ণট' আছে, সে একে কোনোমতে 
গ্রহণ করবে না।” 

মাতৃক্রোড় থেকে মৃত্যুক্রোড় পর্বস্ত আমরা দেশমাতৃকার ক্রোড়েই জীবন 
যাপন করছি। বাল্যকালে 'ক্রীড়াসক্ত” থেকে বার্ক্যে আজ “চিস্তামগ' 
হয়ে পড়েছি। তীর মুখের পানে চেয়ে আজও তবু আশায় বুক বেঁধে বলছি £_ 


“যদিও মা তোর দিব্য আলোকে 
ঘ্বেরে আছে আজি আধার ঘোর, 
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গৰিম! 
ভাতিবে আবার ললাটে তোর ॥” 
বেতার জগৎ,--১৬-৩১শে আগষ্ট, ১৯৭* সংখ্যায় গ্রকাশিত। 
১ 


শিক্ষার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ 


আমাদের শুভবুদ্ধিকে সদা জাগ্রত করবার জন্তে রবীন্দ্রনাথ বারংবার 
প্রার্থনা করেছেন বৈদ্দিকমন্ত্রে _ 

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত, | 

তথাপি আজ ববীন্তরনাধের প্রতি শ্রন্ধান্বিত হয়েও আমরা পদে পদে সেই 
সদ! জাগ্রত শুভবুদ্ধির সংযোগ হারাচ্ছি। তাঁর ফলে আমাদের এতিহ্থাশ্রিত 
জীবনের এঁকাস্তিক কর্মনিষ্টা হারিয়ে আমরা হুতবুদ্ধি হয়ে পড়ছি এবং পাশ্চাত্য 
আদব কামদার অন্ধ অন্ুদরণ করে জাতীর সমাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি শুধু 
ওদাসীন্ট নয় অবহেলা! এবং অবমানন! প্রকাশ কচ্ছি। | 

ফা দেখেছি, এবং আজও প্রত্যহের জন সংঘটে কলকাতা! দিল্লী প্রভৃতি 
মহানগরীতে দেখছি,-তাতে মনে হয়েছে যে এবিষয়ে পচেতন হয়ে সমাজকে 
প্রতিরোধ সম্বদ্ধে চেতন করার প্রয়োজন হয়েছে । 

ইংরাজ ভাবত ছেড়েছে সত্য কিন্তু ইংরাজী চাল চলন আমাদের ঘাড়ে, 
আরব্যোপন্তাসের সিম্ধবাদ কাহিনীর “বুড়ো” মত চেপে বসেছে অথচ 
ইংবাজের স্দাজাগ্রত তীক্ষবুদ্ধি ও জাতীয় নিষ্ঠা আমরা গ্রহণ করিনি। তাই 
এখনও দেখি--উপনয়নের পত্র ছাপা হচ্ছে ইংরাজী ভাষায় 17015 61:980 
09:262005 বু উল্লেখ করে তলায় 7. 9. ৬.০. দিয়ে! 

ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে আমি বিদ্বেষ গ্রচার করছি ন1,-কারণ স্থান কাল 
পাত্র বিচারে প্রযুক্ত হলে আমি ইংরাজী ভাষার বিদ্বেষী তো নই-ই পরস্ 
তার প্রয়োজনীয়তায় একান্ত বিশ্বাসী । কিন্তু খন দেখি ছেলেমেয়ের মুখে, মা 
বাপের কাছ থেকে বিদায় মুহুর্তে “টা-ট।” ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা কেউবা বলছেন 
'বাই বাই, তখন অন্তরটা টা্টিয়ে ওঠে, টন্টন্‌ করে ওঠে, এর প্রতিকার এবং 
প্রতিরোধকল্পে। 

আজ হ'তে অর্ধশতান্্ীরও বেশী পূর্বে ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন (১৩১৩ 
বঙ্গান্ডে ) শিক্ষা” গ্রবন্ধে_“আমরা জানি অনেকের ঘরে বালক বালিকা 
লাছেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে । তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয় বিকৃত 
হিনদুস্বানী শেখে, বাংল! তুলিয়া যায় এবং বাঙালীর ছেলে বাংলা সমাজ হইতে 
যে শত স্হম্র ভাবশ্থুত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া! পরিপুষট 
হয়। সেই সকল সজাতীয় নাড়ীর যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, অথচ ইংরাজী 
সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎখাত 
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হইয়া বিলাতী টিনের টব্রে মধ্যে বড়ো হুইতেছে। আমি ন্বকর্ণে শুনিয়াছি 
এই শ্রেণীব একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশী তাবাপন্ন আত্মীঘ়কে 
দেখিক়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে--187079, 1901. 1০6৪ 
০07 7839009 99 0070176),--বাঙালীর ছেলের এমন ছুর্গতি আর কী 
হইতে পারে।, 

তাই রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার হের-ফের” প্রবন্ধে বলেছেন, “বাঙালীর ছেলের 
মতে! এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই! অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে 
নবোদগত দস্তে আনন্দমনে ইক্ষু চৰন করিতেছে, বাড়ালীর ছেলে তখন ইস্থুলের 
বেঞ্চির উপর কৌচা সমেত ছুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোছুল্যমান করিয় শুদ্ধমাত্ত 
বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটুগালি ছাড়া তাহাতে আর কোনব্ধপ মস্লা 
মিশানে! নাই | 

'তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া 
আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাতাবে বঙ্গ সন্তানের শরীরটা 
যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানমিক পাকযস্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে 
পারে না। 

আবার রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'+এ বলেছেন,--'আমরা নৃতত্্‌ 
অর্থাৎৎ 17600001065-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু দেখিতে পাই, 
সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ড, পোদ, 
বাগদি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র 
ৎ্ম্বক্য জন্মে না ।? 

“শিক্ষার বাহন” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,_-খান্তের সঙ্গে আমাদের 
প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঘোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের 
ভাষায় বরুসন। দিপ্লা খাই না, আমাদের কলে খাওয়ানে। হয়, তাতে আমাদের 
পেট ভন্তি করে, দেহপুত্তি করে না।” 

এবং আবও সুন্দর ভাবে এই প্রবদ্ধেই বলেছেন, ভাগ্যমন্তের ছেলে 
ধাত্রীস্তন্তে মোটানোট। হইয়া উঠুক না কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার যাতৃত্তন্ত 
হইতে বঞ্চিত কর; কেন ?' 

ইংবাজের জাতীয়তাবোধ আমর গ্রহণ করিনি, যদ্দিও ভার্দের কতকগুলি 
বাবহারিক আদব কায়দার আমরা অন্ধ অনুকরণ করেছি। সম্প্রতি 
আমাদের সম্মাননীযুা! অতিথি বাজ্ঞী এলিজাবেথের আতিথ্য সম্বন্ধে ইংরাজের 


২৪৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


জাতীয়তা বোধের কিছু স্থম্পষ্ট নিদর্শন পেয়েছি। রাজ্ীকে কোন এক সময়ে 
পরিবহণের জন্ত একখানি মাপিডিজ বেন্জ নামক জার্মান মোটর গাড়িতে 
আরোহণ করাঁনে! হয়েছিল। তাতে ব্রিটিশ সরকার এবং প্রজাবৃন্দও ক্ষোত 
প্রকাশ করেছেন যে কেন তাকে ইংলিশ রোল্স্‌ রয়্স বা মাক্কিন ক্যাভিল্যাক 
প্রতি গাড়ি থাকতে জার্মান গাঁড়িতে চড়ানে। হয়েছিল। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের সর্বদ] স্মরণ কর! উচিত যে আমরা শ্বাধীনত! লাভের 
পর হ্বদেশী মানসিকতাকে কিব্বপভাবে একাস্ত অবহেলায় বিসর্জন 'দিয়েছি 
এবং এখনও প্রাত্যহিক এবং বৈদেশিক খরিদের ক্ষেত্রেও তাচ্ছল্যভাৰে 
ষথেচ্ছাচার করছি,ফলে আমাদের অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি কোন সমস্যা সমাধানের 
পথ পাচ্ছি না। 

এ বিষয়ে 1395 400971090 4১০6--এব মত আমাদেরও আইন প্রণয়ন 
করা উচিত। এইন্ধপ স্বদেশী ব্যবহার ও বিদেশ বজনের ব্রত সকলে মিলে 
গ্রহণ ন1 করলে এই দরিদ্র জাতির দুর্গতি অনিবাধ এবং অপ্রতিকাধ । 
রবীন্দ্রনাথের মত মহাত্মাজীও বলেছেন £--10 16 1198 609 0809709:1৮5 
০01 :177018,. 110 099 (07911) 81010199 2:9190011)0 61)099 (1১9 819 
1108/1019,0007:90 11) 10019 19 60198 00709 (০ 10019. 1019 8 
01755778109] 10001891109. অর্থাৎ এই স্বদেশী ব্রতের উপরই ভারতের 
অভুদয় নির্ভর করিতেছে ! ম্বদেশী না কিনিয়া বিদেশী কেনার অর্থ শ্বদেশের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। কেহ এরূপ করিলে এবং তাগাকে প্রশ্রয় 
দিলে-- তাহাকে বে-এক্তিরাবি আস্কার। দেওয়া হয় মাত্র: 

এই প্রসঙ্গে প্রথম শ্বদেশখী আন্দোলন বুবীন্দ্রনাথের অবদান এবং তার 
শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও সম্প্রপারণ জাতীয়তার 
ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। 

অল্প কথায় ববীন্দ্রনাথ “শিক্ষার ছেরফের” প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন__ 
'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামগ্ম্ত সাধনই এখনকার দিনের 
সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয় দাড়াইয়াছে।, 

উপসংহারে তার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা এবং তার আদর্শ গ্রহণ করার প্রতি 
আমাদের দার়িত্বের কথা, স্মরণ করছি ও সকলকে ম্মরণ করাচ্ছি। 

সাহিত্যতীর্থ, ১৩৬৮, পৃঃ ৮* 


গীতায় গৃহধর্ম ও ভক্তিলাধনা 


শ্রযদ্‌ ভগবদ্গীতায় মকল সাধনার মূল কথাগুলি সহজ ভাষায় বলা আছে। 
বৌদ্ধ ও জৈন সাধনায় এবং শঙ্কত্ প্রবতিত অদ্বৈত সাধনায় সন্ত্যাস আশ্রন্কে 
প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে+বলা হইয়াছে “কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্ত:গ। 
গীতায় কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের নিষ্কাম কন্মযোৌগকেই প্রাধান্য দেওয়া হইফাছে। 
“তয়োস্ব কশ্মসন্ত্যাসাৎ কন্মফোগো বিশিষ্যতে” (€1২ )-কারণ সীতার শিখিয়া 
জলে নামা যায় না, জলে নামিয়া ২৪ বার হাবুডুবু খাইয়া তবে সাতার 
শিখা যায়। 

ন কশ্শণামনারভ্ভানৈক্্মযং পুকুষোইম্ন তে 
ন 9 সংন্তসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩।৪ 

স্বতরাং “নিয়তং কুক কম্ম তুং”--বলেন গীতা।। কন্ম জ্যায়োহা কর্মণ£- বসিয়া না 
থাকি, বরং বেগার খাটি” সেও ভালো । না হইলে "শরীর যাত্র। অচল হয় 
( ৩৮) নয়তো বাহ: ত্যাগ করিয়া অন্তরে মিথ্যাচার? হইতে হয় ( ৩৬ )। 

শ্ররামরুঞ্ণ, ফলাসক্তিহীন হইয়া] মনিবের ভূতের মত নিম কর্শের উপদেশ 
দিয়াছেন। গ্ীতাও তাহাই বলিয়াছেন (২1৪৭1৪৮)। মনিব যেমন বেতন 
দেন, - শ্রীতগবান্‌ সেইরূপ কশ্ম-যোগীকে কন্মান্তে শান্ত নিশ্মল্ বৃদ্ধি সমন্বিত 
জ্ঞান দান করেন (।১*-১২) জ্ঞানানধূতকলাষ? হইয়া মে নি:শ্রেয়স বা মুক্তি 
লাভ করে (২1৫১, ৫1১৭ )। এইরূপ নিষ্কাম কর্মের কম্মযোগী ও কন্মসন্্যাসীর 
মধ্যে কোনে! ভেদ নাই (৬১-২)। বনে গিয়া আসক্তচিত্ত সন্ধ্যাসী চওয়া 
অপেক্ষা গৃহে থাকিয়া অনাসক্তচিত্ত গৃহী হওয়া ঢের ভালো,--বনেহুপি দৌষাঃ 
প্রতবস্তি রাগিণাং'*****নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং তপোবনম্‌।” 


কম্মযোগ ব্যতীত কর্মমন্নাম কৰিলে ছুঃখ পাইতে হয় (1৬)। কম্মযোগ 
স্থকর, কর্মপন্নযাস ছৃ্ষব। কশ্মযোগীর গারহ্‌স্থা জীবন সার্থক ভাবে যাপন 
করিতে হইলে, স্টি চক্রের চাকায় হাত লাগাইয়া যথাদাধ্য শক্তি প্রয়োগে 
তাহাকে ঘুরাইতে হইবে । অন্যথা জীবনযুদ্ধে পলাতক হুইলে, তাহাকে অধাঁয়ু 
বা পাপ-ভাজন হইতে হুইবে।তাহার জীবনই বার্থ হইবে--“মোধং পার্থ স 
আীবতি (৩১৬ )। 


রন নিবন্ধনিচয় ও তাষণাবলী 


পক্ষান্তরে, _ভগবৎ প্রীতির জন্য বিশ্বস্ত ভূত্যের মত কাজ করিলে চিত্রস্তদ্ধি 
ব। আত্মস্তদি হয়। (£1১০-১১) 

গীতা কি অনাসক্তি যোগ ? 

মহাত্মা গান্ধী গীতাকে 'অনাসক্তি যোগ?” বণিয়াছেন। আমি অত্যন্ত 
বিনয়ের সহিত বলি যে “অনাসক্তি গীতার একদেশ মাত্র; তাহা গীতার পূর্ণ 
সংজ্ঞা হওয়ার যোগ্য নহে । “জনাসক্তি” অর্থে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। 
প্রকৃত অনাসক্তি পাভ হয় পরমত্তত্ব উপলব্ধির পর--পরং দৃষ্টা নিব্ততে” 
(২৫৯ )। এই অনাসক্তি তুচ্ছ ধন-জন-যৌবনের ভোগ্যবিষয়্ের প্রতি আসক্কি 
তাগ করিয়া ভূমার প্রতি সেই আপসাক্তকে নিয়োজিভ করে। গীতার গ্রায় প্রতি 
আধায়ে ভূমার প্রতি সেই আসক্তি বা তক্তিকেই শ্রেষ্ঠ স্বান দেওয়া হইয়াছে 
এই তক্তিযোগের খুটি ধরিলে বা শ্রীরামরুষ্ণের কথার “বুড়ী ছুলেশ "আর 
সংসারাঁসক্তি তাহাকে টানিতে পারে না। আত্মা তখন পরবুমাত্মার পথে 
পুকষোত্মের পথে অভিনারী হন। একট 'তক্তি অবলম্বন করিয়া যুক্ত €ইতে 
পাবিলে আর সংসারে আবদ্ধ হইবার ভয় থাকে না (৯1২৭-২০ ) 

“বাধামানোইপি মন্তুক্কো ব্ষিয়ৈধিজিতেক্জরিয়: , 
প্রায়: গ্রগল্ভয়্! ভক্ত্যা বিষয়ৈনাভিভূয়তে ॥ ( ভাগবত 

তথন এই ভক্তির ফন্সে “কাম” প্রেমে পরিণত হয় তখন 'জন্তি শত্রুং 
কামরূপং ছুবাসদম্গ--( ৩৪৩) অর্থে কামকে হতা। করা নয়, ভাহাকে প্রেমে 
রূপান্তরিত করা বুঝায়। যেমন পরিণয়ের ফলে কন্তার কুমারীজীবনের 
অবসান হয় এবং তাহ! পরিণত হয় তাহার নব-বধুর নবজীবনে | শুক কাট 
তখন খোলল্‌ তাগ করিয়া সুন্দর প্রজাপতিকপ ধারণ করে । 

ক্রমশ; তাহার ভজন দৃঢ় হয়, ছন্দ মোহ দুর হয় তথন 'ভজস্তে মাং 
দৃঢ়ব্রতা” (৭1২৮ ) 

সাংখ্য যোগ, জ্ঞান যোগ, কম্মসন্গ্যাপ যোগ, অভ্যান যোগ প্রভৃতির দ্বার! 
মুক্তি লাভ হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু “ভক্তিযোগ'ই জ্ঞানবিজ্ঞানসম স্থিত 
রাজযোগ (৯১-২) যাহা--স্ুন্থথং কতু'মব্যয়ম' এবং “প্রত্যক্ষাবগমং 
([78061091 )। 

জ্ঞান ও ভক্তি :--প্রশ্ন ওঠে যে জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ কি? প্রভেদ 
নাই বলিলেই চলে--“বাস্থদেবঃ সর্যমিতি” এই জ্ঞান হইলে তাহাকেই 
ভক্তি বলে। 
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এই কথাই এব মনস্তাত্বিক মীমাংসা । ভক্তির সংজ্ঞা,_- 
“সা পরান্রুক্তিরীশ্বরে” (শা্ডিল্য সুজ) 
সাধনার ক্রমে কম্মযোগের দ্বারাই কম্মদন্নাস লাভ হয় । যেমন চাকুরীর 
পবু অবসর গ্রহণ ও পেন্সন্‌ প্রাঞ্ধি। যখন “যোগপংন্যস্তকগ্াণং, এবং 
'জ্ঞনসংচ্ছিক্পসংশয়ম” অবস্থায় শুদ্ধচিতে জান ও ভক্তি প্রতিভাপ্ক হয়, তখন 
সাধক ঈশ্বরের পরমধামে ব! লীলার ক্ষগর্তে প্রবেশাধিকার প্রাপ হন । তখন 
তক্তেব আমিত্ব বা পথকৃত্ব থাকা না থাক দেই ল'লাময়ের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
শি বলিয়াছেন ব্রক্ষবিদ ব্রদ্ষেব ভবতি'--ব্রপতত্ব উপলব্ধ হইলে ব্রহ্গ্ঞ 
ব্রদ্মেতেই লীন হন বাঁ ব্রঙ্গই হইয়া যান! কিন্ছ গীতাক্ত পুরুষোত্তম বা এশ্বধা 
মাধুর্ধামক্জ ভগবত উপলব্ধ হইলে ভত্তু তখন তাহাকে পর্বতোভাবে ভজন 
করেন, “দ সর্ববিদ্‌ তজঙ্তি মীং সবভাঁবেন ভারত? (১৫)১৯)। 
সব পথই তাহাতে গিয়া! মিশিয়াছে-'নুণাং একো গম্যস্বমসি পয়সামর্ণৰ 
ইব ( মহিমন্তোজ )--তবে শন্পপথে অধিকতর কেশ :ক্লেশোহধিকনু 
স্তেষামবাক্তাসক্তচেতসাম ; অবাক্তা শি গতিদ্বখৎ দেভবন্তিরবাপাতে |” 
(১২৫)। গীতার ৯২৭ ও ১২৬ শোকে স্পষ্টত; বলিয়াছেন-যাহা কিছু 
কর,__“তৎ কুকদ মদর্পণম্৮ তাহা হইলে *মোক্ষাসে কম্মবন্ধনৈ:” তখন 
সন্ন্যাসযোগঘুক্তাত্মা” হইয়া আমাকে পাইবে (৯২৮)। তখন বঙ-কব! 
গৈৰিক বা “কাধায়াম্বরধুতবহুবেশ?” প্রভৃতির আর কোনে প্রয়োজন হইবে 
না। তৎপবায়ণ হইলেই তাহাকে প'ইবে €৯/৩৩-৩৪)। তাহাকে ভজন! 
করিলেই তাহাকে পাইবে ইহা_তা হার শ্বমুখের প্রতিশ্রুতি । 
একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বূপ এবং পবে সৌম্যবূপ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন__ 
কেবলমাত্র অনন্তাভক্তিব দ্বারাই তাহার এই রূপ দেখ! যায়; তাহাকে জান! 
যায় এবং ত্বাহাতে প্রবিষ্ট হওয়। যায় । (১১৫৪) 
ভক্ত বলেন, “আমায় হাত ধ'রে তুমি নিযে চল সখা আমি যে পথ 
চিনি ন,”-_তিনিগড আশ্বান দেন। 
সরুদেব প্রপন্নীয় তবাম্মীতি চ যাঁচতে । 
অভয়ং সর্বসৃতেভ্যো দ্দাম্যেতদ্‌ ব্রতং মম ॥ 
তাহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি অভয় দেন__ইছাই তাহার ব্রত। 
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বষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোৌগ উপদেশ দিয়া শেষে' ভগবান্‌ বলিলেন তপস্থী 
জ্ঞানী কর্মী সকলযোগীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিযোশী--.“মদগতেনান্তরাত্মন1,__ 
শ্রন্ধাবান্‌ তজতে যো মাং স মে যুক্ততমো! মতঃ1” ৬।৪৬-৪৭ 

লম্ঘন্ধ নির্ণয় $_ ভগবানের সঙ্গে সর্ববিধ সম্বন্ধই সম্ভব, তাই *বাস্থদেবঃ 
সর্ববম্” বল। হইয়াছে । তিনি “গতি্র্ত। প্রভু:-"*নিধানং বাজমব্যয়ম” “অমৃত 
কব মুত্যুশ্চ” (৯/১৮-১৯)। দেবর্ধি তাই তাহার ভক্তিচ্ত্রে বলিয়াছেন-_ 

“তদপিতাখিলাচার: সন কামক্রোধাভিমানাদিকং তক্দিন্বেৰ করণীয়ম্‌।”; 

১৮শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ শেষকথা বলিলেন--তুমি কার়মনোবাক্যে 
মত্পরায়ণ হও, তাহা তলে সকল সঙ্কটে আমার প্রসাদদে উত্তীর্ণ হইবে 
(১৮৫৮) এবং শাশ্বতং পদমব্যরম্‌ (১৮1৫৬ )--প্রাপ্ত হইবে তিনি প্রতিজ্ঞ! 
করিয়া বলিয়াছেন যে আমরা তাহার প্রিয়, তিনি আমাদের সকল পাপ 
মুক্ত করিয়া লইবেন তহার একান্ত শরণাপন্ন হইলে । ( ১৮/৬৫-৬৬ )। 


এই শরণাপত্তি এবং তদপিতাচাব্রিতাই অস্তযুদ্ধের কুকক্ষেরে খুরলী “বিভা 
বা সমরনীতিতে আত্মরক্ষার উপায়। 

অন্তিমের প্রাণপ্রয়াণের পথে তাহাকে স্মরণ করিয়া তন্ভাবভাবিত হইয়া 
দেহত্যাগ করিলে তাহাকে পাওয়া যায় (৮1৭) সেখানেও সম্বল “ভক্ত! 
যুক্তো যোগবলেন চৈব” । 

ভক্তিঙগাতভের উপায় 2-_ দেবি বলিয়াছেন “মহত্কপয়ৈব ভগবৎকপা- 
লেশাদ্া। ভক্তের কপা এবং ভগবানের কৃপা হইতেই ভক্তি লাভ করা যায়। 
তাই সাধুসক্গ শান্্পাঠের চেয়ে মূল্যবান এবং শুভস্কর । 

আশার কথা ?_ আশার কথ! এই যে আসক্তির মূলধন আমাদের 
অন্তরেই প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্ত আত্মাক্কপ মধুকর মধু না পাইয়া বিষয়ের 
কদন্নপানে মুগ্ধ রহিয়াছে । তাই সাধুসঙ্গে শান্পাঠে লীলাকীর্তনে ও নামজপে 
সেই প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া তাকে ভগবন্ুথী করিতে হইবে । 

কোনো ছোট ছেলের হাতে যদি একটি বাঁতাসা কদম কি লেবেঞ্ুস্‌ থাকে 
আর কেউ যদি তাহা কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সে সর্বহার! হইয়া কার্দিতে 
থাকে; কিন্কু যদি কেউ তাহাকে একটি রাঞ্জতোগ অম্বৃতী কিম্বা একটি 
লেডিকেনি দিয়া বাতাসাটী চাছিয়! নেয়, তবে দে মনের আনন্দে তা! বিনিময় 
করিয়া নেয়। তখন “মধুকর পেলে মধু চায় কি দে জলপানে” ? মলয় মাকত 
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বহিতে থাকিলে কি কেউ হাতপাখা চালনা করে? “তালবৃত্তেন কিং কার্ধং 
লন্ধে মলয়ুমাকতে” ? 

সচ্চিদদানন্দ-রস-বিগ্রহ পুকষোত্তমের অঙ্গ সৌরতবাহী মলয়মরুৎ প্রত্যেক 
পাঠক-পাঠিকার অস্তরে বাহিরে প্রবাহিত হউক্‌,_এই প্রার্থনা করিয়া 
ভক্তচরণে এবং ভগবচ্চরণে গ্রণংম নিবেন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের এখানেই 
পূর্ণচ্ছেদ টানিলাম। 

“পথের আলো-য়” প্রকাশিত পঃ ৩০৮-১৭ 

ছিন্ুমিশন,_ বাৎসরিক গীতা ব্যাখ্যা সভায় প্রদত্ত ভাষণ। 


আদর্শ ভক্তের মহিমা 


গুকুবর শ্রবপরাম মহাবাজের স্ৃতিসভায় প্রদত্ত ভাঁষণ 


ভাগবত ও ভক্ত মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে আমার শ্রুপাদ শ্রীধবন্বামীর কথ। 
মনে পডছে-_ 
কাতং মন্দমতি: কেদং মস্থনং ক্ষীরবাবিধেঃ | 
কিং তজ্ পরমাণু বৈ যত্ত্র মজ্জতি মন্দরঃ ॥ 
মন্দর পর্বত যেখানে ক্ষীরসাগর মন্থনে নিমজ্জিত হয়ে যায়, দেখানে 
আমার মভ পামান্য পরমাণু প্রমাণ ব্যক্তি কি বন্গতে পাবে? কৃষ্্দাস কবিরাজ 
মহাশয় বলেছেন- 
মুই অতিক্ষুপ্র জীব পক্ষী রাঙা ট্রনি__ 
সে খৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমূত্রের পানি । 
তবে কিসের গৌভে এখানে উপস্থিত হয়েছি? আচার্ধ শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচাধ 
মহাশয় শ্রামভাগবত থেকে উদ্ধত করে সে কথা বলে দিয়েছেন- 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীধসংবিদে! 
ভবস্তি হৎকর্ণরসায়না: কথা: । 
তজ্জোষণাদদাশ্বপবর্গবত্মনি 
শ্রন্ধারতির্ডক্তিবন্ুক্রমিস্যতি ॥ 
সাধুগণ ভক্তগণ গুণিগণ যে রদ পরিবেশন করেন, আমর! তাদের তত্ব পিপাসু 
চাতক, তাতে আমর! অবগাহন ম্লান করে আমাদের পিপাসা বিটাতে ও হৃদয় 
পরিতৃপ্ত করতে পারি। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এখানে অনেক এসেছেন। তারা 
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বলেছেন, তারা তীর্থ করতে এসেছেন। কিন্তু সেই তীর্থকেও তীর্থ করেন-_- 
“তীর্বীকূর্বস্তি তীর্থানি স্বাস্ত-স্থেন গদাভৃতা,_-তারাই সকলে, কারণ তাদের 
অন্তরে যে নারায়ণ বর্তমান রয়েছেন, তারই এক-একটি সচল মন্দির স্বরূপ 
তাহার] প্রত্যেকে । 
বৈষবেরা বলেছেন-__ 

জীবে সাক্ষাৎ নাই তা'তে গুকুচৈত্যরূপে : 

শিক্ষা্ডর হ'ন কুচ মহান্তম্বরূপে ॥ 
শ্রভগবাঁনও দ্বয়ং বলেছেন-_'আচার্ধং মাং বিজানীয়াৎ-_-আমাকে ভাটার 
জানবে। লোকগুরু ধারা, আচাধ যারা, তাদের আবিভাবও তাই কোন 
অংশেই কম কল্যাণকর নয়) তারা আমাদের উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
আসেন! জ্রিতাপজালায় দগ্ধ হয়ে আমরা আর্তম্বরে চিৎকাঁব্ করছি! ওপরে 
“চাঁকণ-চিকণ+, দেখতে স্ুন্দর১--হয় তো বাঁ এশ্ব-বিলাসে ভাসছি, কিন্ত অন্তরে 
একটা তৃযাগ্সি জলছে। প্রায় সমস্ত জীবেরই এইরূপ অবস্থা, যার জন্যে সাংখা- 
দর্শনের প্রথম সুত্রে বলা হয়েছে__ দুঃখত্রয়াভিধাতাজ, জিজ্ঞাস! তদবঘাতকে 
ছেতো”, কি করে এই দুঃখের নিবুত্তি হবে, কোথায় পাবো এই দুখের মহৌষধ ? 
দেই নিবৃত্তির পথও দেখিয়েছেন এই ধর্মগুরু সাপু আচাধবুন্দ গুরুবর 
শ্রবলবাম একজন আঙ্গোকসামান্য বরেশ্য আচার্।। তার লীলাম্ুচবিত শ্রবণের 
আকাজ্ষাই আজ আমায় এখানে আকর্ষণ করেছে 

আচার্ধ সাধু ভগবত্তক্তবুন্দ কর্তৃক জীবের ছুঃখনিবৃত্তির বিভিন্ন উপায়ের কথা 

বলা হয়েছে । কোন্‌ পথের কথা ত্বারা বিশেষ করে বলেছেন? মভাপ্রভু 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কথায় বপি- 

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহার্দাবাগ্লিনিবাপণম 

শ্রেয়; কৈরবচক্দ্রিকাবিতরণং বিদ্তাবধূজীবনম্‌ ' 

আনন্দামৃধিবদ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণাম্বতান্বাদনম 

সর্বাত্মন্সপনং পরুং বি্জিয়ুতে শ্ররুষণসক্কীর্তনম । 
শ্রকষ্ণের কীর্তথনকেই প্রধান উপায়বপে গ্রহণ করতে বলেছেন তিনি । ভগবানের 
নাম গ্রছণই মলিনচিত্ত জীবের হ্বদয়দর্পণকে মার্জনা করে, এই সংসাররূপী 
মহাদদাবাগ্রি নির্বাপণ করে, জীবকে পরম মঙ্গল দান করে, জীবের আনন্দবদ্ধন 
করে, পূর্ণান্থত আস্বাদন করায় । কিন্ত আমাদের এমন ছুর্দেব যে আমরা এমন 
সহজ পথ ও অনুসরণ করতে পারি না। 
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যারা ভগবানকে জড়িয়ে ধরেছেন, ভগবানের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে 
পেরেছেন তারা বাহাতঃ কঠোর ছুঃখকষ্ট সহ করলেও অন্তরে অন্তরে তাদের 
অনাবিল আনন্দের শ্রোত বয়ে চলে । আর আমরা যারা সংসারের মোহে 
আবদ্ধ, তার! সমস্ত কিছু সুখ, যা সংসার দিতে পারে, যা চক্ষু কর্ণ নাসিক! 
জিহবা ত্বক আদি ইন্দ্রিয়বর্গ দিতে পারে, এবং ভোগের শক্তি, দেহের তাকুণা 
ইত্যাদি যে সকল স্থখ-স্থবিধা দিতে পারে, সে-সমস্ত পেয়েও সতত দুঃখভোগ 
করে থাকি। মানহষ এটা নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারাই লাভ করেছে--বইপড়া 
কথ! থেকে নয়। আমর] নিজেরাই ভোগ করে দেখেছি । রূপ দিয়ে যতই 
চোথকে ভবিয়ে তুলুন, চোখের পিপাসা! কখনই মিটবে না। কা'নকে গান দিযে 
যত ভরিয়ে তুলুন, কানের পিপাসা কখনও মিটবে না। [0569 879 
09581 11190 161) 99910007007 9819 100 098711005, 
মহাভারতে যষাতির উক্তি স্মরণ ককুন-- 

ন জাতু কাম: কামানাং উপভোগেন শামাতি । 

হবিষা কন্বত্েবি ভূয় এবাভিবদ্ধতে । 
এ যেন ধি দিয়ে আগুন নেবাবার চেষ্টা! যত ঘিদ্বেবেন ততই আগুন বাডবে । 

গুকবর বলরামের কথা আপনারা শুনেছেন । তার শিষ্য ধাবা, তারাও 

যেন এক-একটী মিচ শতগ নিঝরের মত। বোধ হয় এইরূপই হযু। 
আচার্ধব্গী মহান্‌ উতৎ্ হতে অমুভধারা বনমুখী ভয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে : 
আচার কেন বল! হয়? 

'আচিনোতি চ শান্তার্, আচারে স্থাপয়ত্যপি। 

ত্বয়ং আচরতে ঠেৰ তমাচার্ধং প্রচক্ষতে ॥ 
এইজন্ত তারা আচার্ধ। এই সংজ্ঞার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য শ্ুবলবাম স্বামীজি 
মহারাজের জীবনে আমরা পাই । ম্বামীজিব প্রকাশিত জীবনী পড়েছি! 
পু থিগত বিছ্যা দিয়ে নয়, পাল তারিখের ছকে বাধা গতান্গতিক দিন যাপনের 
কাহিনী নয়--জীবনের প্রতিটি আচার-আচবণের কথায় ও অনুষ্ঠানের 
তাৎ্পর্ধের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা মহৎ চরিত্র এই জীবনীর মধ্যে রয়েছে । পরম 
নিষ্ঠাবান দিচ্ধ সাধকের সাধনা ও দিনচর্ধার কথা এর ছত্রে ছত্ঞে। 

চলতি কথায় আছে-_“পু থি মেরে খুঁতি চারো। বেদ পঢ়ে মজ ডুব”-যদ্ি 

কেউ চার বেদ পড়বে মে তো সৌথীন মজছুরী, পণ্ডিতের! যা করে থাকেন। 
“কথনী কো ঘর বহুৎ মিলে, করণী কো ঘর দুর”। যে কেবল বিদ্যার জাছির 
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করে বেড়ায়, তার ভিতরে যদি অশ্নুভূতি না থাকে, আচার অনুষ্ঠান না থাকে, 
তাহলে তার সে পাগ্ডিতা বার্থ। স্বীয় অস্তরেই সকল আচার আচরণ ভাঁবন। ও 
কর্মের উত্সঝোত থাকা দরকার এবং দে উতৎম হবে এইরূপ চিস্তা ও 
অনধ্যান যে-- 
মন্নাথ; শ্রাজগন্নাথে মদ্গুকঃ শ্রীজগদ্গুকু । 
ম্বাত্মা সবভূতাত্মা তশ্যৈ শ্রীগুরবে নম: ॥ 
ধাদের ভিতরে এই অনুভূতি আছে, এই জ্ঞান আছে, তাদের একটি কথা বন 
কথাকে ফুটিয়ে তোলে । পরমহংসদেবের কথামুতের কথা ধরা যাঁক্‌। তাঁর অতি 
লৌকিক সাধারণ কথাও অলৌকিক অর্থবহ কথ! । দে ভাষ! খুব মোটা ভাষ।। 
যে ভাষায় তারা কথা বলেন সে ভাষা সেই মুক্তিতীথের ভাষা । ধাদের 
পেয়ে “মোদস্তি পিতবো নৃত্যন্তি দেবতা: সনাথা চেয়ং ভূর্তবততি” তারা হচ্ছেন 
আদর্শবাদের বিজয়-টবজয়ন্তী। তারা যা বলেন তা আচরণ করেন এবং 
তারাই মুঙিমীন ধর্মবিগ্রহ। তার] প্রত্যক্ষভাবে তাতে বিশ্বাস নিয়ে আচরণ 
করেন। তারা আম্বারদন করে যখন বলেন যে এই কৃষ্ণনাম,_-এর যে রূপ, 
এব যে রস ও মহিমা তার তুলনা হয় না তাই অনপম। তারা স্বকীয় অনিবচনীয় 
অশ্ুভূতিই প্রকাশ করেন। শ্রীর্ূপের একটি অন্ভূতির কথ! বলি-_ 
তুগ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্থৃতে তুগ্ডাবলীলন্য়ে 
কর্ণক্রোড় কড়স্থিনী ঘটয়তে কর্ণীর্বব দেত্যঃ স্পৃহাম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী জনয়তে সবেনল্দিয়াণাং কৃতিং 
নে] জানে জনিতা কিয়প্িরমতৈ: কৃষ্ণেতি বর্ণন্বয়ী ॥ 
অথাৎ যখন মুখের ভিতরে “কৃষ্ণ” এই ছুণ্টা বর্ণরূপী নাম নৃত্য করে,_তখন মনে 
হয় আমার কেন বনু মুখ হ'লনা। যখন তা কর্ণে এসে প্রবেশ করে তখন মনে 
হয কেন অবুদ কর্ণ পেলাম না। আর যখন অন্তরে এসে তা বস সঞ্চার করে 
ভখন সমস্ত ইন্দ্রিঘশণ, যারা ভোগ বিলাপের নানা কাগ্ডকারথানার দ্বার! 
কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না তারাও শান্ত হয়। নাজানি কি পরিমাণ অমুতের 
স্বারা নিশ্নিত হয়েছে এই বণর্থিয়নিপ্পন্ন 'রুষ্ানাম-টা। এ অনুভূতি পরীক্ষিত 
এবং প্রত্যক্ষ সত্য । 
শ্রবলবাম ম্বামীজি মহারাজের মত এমন ভগবনির্ভর, আত্মনিবেদিত-_ 
তগবানে একাস্তভাবে সমপিতগ্রা কদাচিৎ দেখা যায়। শেষ জীবনে চোখের 
পীড়ায় যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তখনও তার এই নির্ভবূত। অক্ষু্ 
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ছিল। একজন সেই, সময় সমবেদনা জানিয়ে বলেন--ভগবান কি নিষ্ুর। 
তিনি আপনার মত সাধুকেও এত কষ্ট দিচ্ছেন। স্বামীজি তাকে ভঙ্সন! 
করলেন। বললেন, ও কথা বোলনা,--তিনি অতি দয়াময়,-তিনি আমার 
তাল পর্রিমাণ দুঃখকষ্টকে তিল পরিমাণ করে,_-নামমাজ্র ভূগিয়ে আমাকে 
অব্যাহতি দিচ্ছেন। এই যে ভাবনাধার1 এর মূলে ছিল ভগবানে পরিপূর্ণভাবে 
আত্মপমর্পণ--সকল বিষয়ের মধ্যে তিনি ভগবৎস্পর্শ ও করুণা অনুভব করুতেন 
এবং এ ছাড়া আৰু কিছু তিনি ভাবতেই পারতেন না । 
ভক্ত কবিরা গেয়েছেন :-- 

“জানি তুমি মোরে করিবে অমল; যতই অনলে দছিবে?--” 

এবং ₹-যে রূপে, আদি দাওনা দেখা, 
তোমারে নাহি ভবিব হে, 
মরণরূপে আসিলে সখা 
চরণ ধরি মরিব হে!” 

_শ্বামীজি তারই মূর্ত প্রতীক ছিলেন 

ভগবান ভক্তাধীন। “অহং ভক্তপরাধীনোহাম্বতন্ত ইব দ্বিজ; 
সাধুভিগ্র শুহদয়ো ভক্তৈ্ভক্তজনপ্রিয়্ঃ'-_ভগবান স্বয়ং বলছেন, সাধুরা ভক্তের! 
আমা ছাড়া জানে না, আমিও তাদের অধীন ভক্তি ভোরে বাধা! এমন থে 
সম্পর্__ঘে যথা মাং প্রপদ্ধত্তে তাংস্ততৈব ভজাম্যহম্‌_যাঁরা ফেগশনভাঁবে 
আমায় ভজনা করে আমিও সেই ভাবেই তাদের ভজনা করে থাকি, এ অতি 
সহজ সরল আপন জনের কথা । স্তরাং ভগবানের প্রতি শ্ুবলরাম স্বামীজির 
যে অন্গরাগ, যে একাস্ত অনন্যপরতা। তাতে প্ররান-প্রস্থত কিছু নেই-_ভক্ত- 
ভগবানের সম্পর্কই যে এই । একজন অপর জনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না । 
সাধারণ জীবের প্রতিও ভগবান ক্ষমাময় প্রেমময়, তিনি সর্বদ1 উদ্দগ্রীব--কে 
তাকে কখন ডাকবে এবং তিনি তাকে আপন করে টেনে নেবেন। গিবিশচঙ্জু 
তাঁর একটি গানে লিখেছেন-_ 


“কে বলে হবি রাজ, হরি প্রেমের ভিখারী 

প্রেমের ভিক্ষা] পায়ন1 বলে বক্ষে বহে প্রেমের বারি ॥ 
তিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কাধে 
দাড়িয়ে দ্বারে হরি কাদে 

হাসিমাখা বদন-ঠাদে বিষাদ রেখা সারি সারি ॥ 
প্রেম না পেলে কাদে, পেলেও কাদে 

প্রেমেই পাগল প্রেমের হবি |” 

প্রপ্রীগৌরনিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে এই প্রেম-ই ভিক্ষা করে ফিরেছেন । 


২৫৪ নিবদ্ধনিচয় ও ভাষশাবলী 


ধারা তগবৎপ্রেমে বিভোর হয়েছেন, ঘে নকল ভক্ত ভগবান ব্যতীত অন্ত কোন 
বিষয়বসে আনন্দ পাঁন না, তাদের সকলের জীবনেই এই ভাব পরিস্ফুট। 
নানক কবীর মীরাঁবাঈ--সকলের মুখে একই কথা । বি্মঙ্গলের জীবনেও 
এই কথাই দেখি। বিল্বমঙ্গল বহির্জগৎ বহিরিঞ্জিয়ের আস্ক্তি হতে মনকে মুক্ত 
করে তগবানের দিকে ফিরাবেন বলে অন্ধ হয়েছেন। বুন্দাবনে প্রবেশ 
করবেন তিনি, পথ খুজে খুজে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন । পরম তক্তের 
কষ্টে ভগবাঁনও স্থির থাকতে পারলেন না, বালকের বেশে এসে বিল্বমঙ্গলের 
হাত ধবে বুন্দাবনের মধ্যে নিরাপদ স্থানে এনে গাছের ছায়ায় বসিয়ে দিলেন, 
আহারও যোগাড় করে এনে দিগেন। এমনিভাবে ভক্তের প্রেষে ভগবান 
নিজেই ধরা দিয়েছেন । তারপর যখন বিল্বমঙ্গলের ভাত ছাড়িয়ে চলে 
গেলেন-__বিল্বমঙ্গল তখন ম্প্ধ! ভরে ব্ললেন--হাত ছাড়িয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্ত 
হে কৃ্ণ। আমার হৃদয় ছেডে যদি যেতে পার তবে বুঝব তোমার পৌকষ ! 
“হস্তাবুৎক্ষিপ্য নির্যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদুতম্‌? 
হৃদয়াদ যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয্লামি তে । 
এমনধার! প্রেমের মধুর সম্পর্ক ভারতবর্ষের সাধু ও সন্ত ভক্তদের জীবনেই 
বেশী দেখা যায় আর কোথাও এমন দৃষ্টাস্ত বিরল । 
গুরুবর শ্রীবলরাম মহারাজের স্বৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণ “উজ্জীবন? চৈত্র ১৩৭৫ 


শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাস্বত 


বন্দেহতং শগুরো: শ্রীধূতপদ কমলং শ্রগ্তরূন্‌ বৈষ্বাংশ্চ 
শ্ররূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বি তং তং সজীবম্‌। 
সাছৈতং সাবপুতং পরিজনসহিতংরুষ্ণচৈতন্যদেবং 
ঞরাধারুষ্পাদান্‌ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্থিতাংশ্চ | 
বাঞ্াকল্পতরুভ্যশ্চ কপাসিদ্ধুত্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্বেভ্যো। নমো নষঃ | 
আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মহাভারতকে বল! হয় পঞ্চম 
বেদ। আরও বলা হয়--“ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ অর্থাৎ সত্য 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৫৫ 


যখন এক এবং অদ্য তখন সকল সতোবর মধ্যেই সমন্থয় আছে এবং তাহাই 
স্থাপন কর! শান্্পাঠের মূল উদ্দেশ । বেদ, ইতিহাদ এবং পুরাপাঁদির ঝধিগণ 
সকলেই সত্যদ্র্টা, স্বতরাং তীহাদের মধ্যে যে বিরোধ তাহা আপাতবিরোধ 
মাজ এবং জ্ঞানিগণ সে বিরোধের সুমীমাংসা করিয়া সকলের মধ্যে ষে মৌলিক 
সাধারণ সতা তাহাই সিদ্ধাস্তস্বরূপে স্থাপন? করেন । 
তাই বামায়ণ মহাভারত ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির হারা খবিগণ বেদবর্ণিত 
সিদ্ধান্তকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
এই সিদ্ধান্ত স্বাপনের দিক দিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর অবতবুণের পর বে এবং 
বেদীস্ত বাঁকোর উপর তাহার নৃতন আলোক সম্পাতের দিক দিয়া 
শ্রচৈতন্চরিতামুত্তকে বষ্ঠট বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
'যত মত তত পথ" শ্ররামকৃষ্জ প্রচারিত এই সমন্বপাত্মক মহাবাক্যেরও মুগ 
উৎস পাই শষ্ণনীস কবিরাজ গোম্বামীর চবিতামুতে-_ 
“নব সত্য, নতে মিথ্যা কাহারো বচন 
যার যৈছে ভাব সেই হয় সর্বোত্তম ॥* 
আজকাল বিদ্যা আমাদের মধ্যে অবিদ্যার উদ্রেক করিয়া! অহংকার এবং 
অভিমানকে উন্নত এবং উদ্ধত করিয়া তুলিতেছে। স্থতরাং মে বিদ্যা নয়, 
অবিদ্যার নামান্তর । কারণ “বিদ্যা দ্দাতি বিনয়ং। এই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা 
পাই বৈষ্ব আচাধগণের শিক্ষায়। তাই হ্বয়ং মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা-_ 


'তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি লহিষ্ুন। 
অমানিন] মানদেন কীর্তনীয়: সদা হরি: | 


বৈষবেরা গুরু ও গোবিন্দে ভেদ করেন না, শুধু তাই নয়--যে জন! 
গৌরাঙ্গ ভজে দেই আমার প্রাণ রে।, তাই শ্রচরিতাম্বতে প্রতি অধ্যায়ের 
শেষে পাই--শ্রক্ূপ রঘুনাথ পদে যার আশ, ঠৈতত্ত চরিতাম্বত কছে রুষ্দান, 
এবং দেই রঘুনাথ, ধাহাকে শ্রমন্মহাপ্রভূ “ম্বরূপের বধুনাথ' আখ্যা দেন তার 
মুখে শুনি-__ 
“আদদানভ্তণং দন্তৈবিদ্ং যাচে পুনঃ পুনঃ | 
শ্রীমন্ূরূপ পদান্তোজরজোহহং স্যাং ভবে ভবে ॥ 


এই দীনতা! ব্যতীত ভগবন্তক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই তাই তাহারা বলেন 
ভক্ত শিষ্যকে-_ 


২৫৬ নিবন্ধনিঢয় গু ভাষণাবলী 


কষ্ণতক্তিবরসতাবিত1 মতি: । 
ক্রীয়তাং যদি কুতোশপি লভ্যতে ॥ 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং । 
কল্পকোটিহৃকৃতৈন লভাঙে ॥ 
এই দৈন্ত সহ লৌল্য বা পরম লালদাই ভক্তি লাভের মূলা । বেদাস্ত সুত্রে পাট 
“আবুত্তিরসকৃতুপদেশাৎ্”__ শ্রাচরিতামুতেও সেই একই কথা-_ 
“শ্য়তাং শয়তাং নিত্যং 
গীয়তাং গ্ীয়তাং মুদা : 
চিন্তাতাং চিন্তযতাং ভক্ত্য। 
টচতন্যচব্রিতাম্বতম্‌ ॥ ৩১২1১ 
চৈতগ্ত চরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি, 
মাৎসর্ধ ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি। 
এই কলিকালে আর নাচি কোন ধর্ম, 
বৈষুব বৈষবশান্ত্র এট কহে মর্ম ॥ ২৯/৩৬১--৬ 
বল! বানুলা ইহ! সকল ধর্ষের তক্তগণের প্রতি প্রযোজ্য । যাঁর যৈছে ভাব 
সেই হয় সর্বোত্তম ।৮ বিষ অর্থে ভগবান,-এবং বৈষ্ণব সাধনা ভক্তি মাগে 
ভগবৎ সাধনা । এৰং হরিনাম অর্থে ভগবানের উদ্দেশে যে কোন নাম! 
শ্লল কবিরাজ গোম্বামী উভয় অথে্ সার্থকনামা] কবিরাজ । এক অর্থে 
তিনি কবিশ্রেষ্ঠ, অন্য অর্থে তিনি ভববোগবৈদ্য / তীঙ্গার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম এবং 
বৈরাগ্যের ভ্রিবেণী সঙ্গম সমকালে লক্ষিত হয়। এই অপ্রারূত মহাজন মহাকবি 
ংসারমকু-পথিকের তৃষ্জ! নিবারণের জন্য তিনখানি অমুতময় গ্রস্থ লিখিয়া 
গিয়াছেন_-'শীগোবিন্দ শীলামৃত? নামে সংস্কৃত মহাকাব্য, শুরুষ্ককর্ণাম্বতের 
'সারঙ্গরঙ্ষদা” নামী সংস্কৃত টীকা এবং সর্বশেষে তার সবশ্রেষ্ঠ বঙ্গভাষায় লিখিত 
এই বষ্ঠ বেদম্বূপ ভ্রীপ্রচৈতগ্ভচরিতামৃত। এই গ্রন্থে তিনি অলৌকিক 
অনন্তসাধারণ মনশ্থিতা, অত্ভৃতপূর্বব কবিত্বশক্তি এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
এই গ্রন্থে অতি নুস্্ জ্ঞানগভীর দীর্শনিক তববদমূহ এবং শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ 
উজ্জ্বল মধুর কাব্যরস বিশ্লেবণ, সহজ এবং স্ম্পষ্ট ভাবায় পরিবেশিত হইয়াছে । 


ফলে অতি বড় পণ্ডিত পাঠকেরও মন জ্ঞানভক্তিপূর্ণ আশ্র্বিদ্ময়রলে 
পরিপ্ুত হয়। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৫৭ 


পূজ্যপাদ বৈষ্বাচাধ শুহরিদান দাস মহাশয় বলিয়্াছেন_-“শ্ীচৈতন্ত 
প্রবন্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নৈতিক, তাত্বিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক 
সকল বিষয়েরই স্থল ও ল্ুক্ম মর্ম__ শ্রীচৈতগ্যচবিতামতে অশেষ দক্ষতা ও পরম 
রূসজ্ঞতার সহিত সরলভাবে বদিত হইয়াছে। শ্রকষ্তঘাস কবিরাজ 
গোম্বামিপাদের হস্তে ষোড়শ শতাব্বীর বাংলায় যে কাধ অবলীলাক্রমে সাধিত 
হইয়াছে তাহা বর্তমান শতাব্দীর উন্নততর ভাষাতেও সরলতররূপে ব্যাখ্যাত 
হইতে পারে না। * * *” 
কবিত্বের সছিত তথ্য ও তত্ব ব্যাখানকাধে শ্রকুষ্ণদাস যে সফলতা! লাভ 
করিয়াছেন, তাহা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নে, বাংল! ভাষা ও সাছিত্যের 
আবহমান ইতিহাসের ক্ষেত্রে জয়ন্তস্তরূপে চিরদিন বিরাজ করিবে । 
এই মহাজনের প্রশন্তি রচন1 করিবার ছুঃসাছসে আমি লিখিয়াছিলাম :-_ 
রসরাজ মহাতাৰ সিম্ধুজলে ডুবুরির মত 
রূপে রসে ভাবাবেশে ভজনের নিমজ্জনে বু, 
সাধনের শ্রেষ্ঠ ধন লতিতেই সপিলে অমনি 
উন্নত উজ্জ্বল রম অ-পরশ প্রেম-চিস্তামণি | 
“না! সো বমণ” গানে বামানন্দ ক উঠে কাপি 
অনির্বচনীয় তত্ব তাই প্রভু ধবে মুখ চাপি। 
গভীবায় গৌরচন্দ্র ছাদশাব্ড রতসে তন্সয়-_ 
বিরছের দশ দশা অহরহ পরিপূর্ণ রয় । 
তপন ইক্ষু বিষামুতে ভক্তগণে প্রসার্দি সন্দেশ, 
তুমি কবিরাজ কবি রসায়ন করিলে বিশেষ । 
কষ্ণকর্ণামৃত টাক, 'সারঙ্গরজদা' সথধাময়ী 
'শ্রীগোবিন্দলীলামত'_-'চৈতন্তচরিতামুতঃ জ্রযী | 
ত্রিধারে ভ্রিবেণী ঝরে জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য ঝরণা 
গৌঁড়জন করে নতি আরতির দীপ নীরাজনা ॥ 
চৈতন্তচরিতাম্ৃতকে এত উচ্চে স্থান দিবার কারণ এই যে এই গ্রন্থে বেদ, 
বেদীস্ত, উপনিষদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শান্তগ্রস্থ হইতে অমূল্য বত্বরাজি 
সঙ্কলিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে যুক্তিসিদ্ধ অনবদ্য সিদ্ধান্ত স্থাপন কর! 
হইয়াছে । ইহা ব্যতীত শ্রীন্বক্ূপ দামোদর ও মুবারি গুপ্তের কড়চ! শ্রীগৌরাঙ্গ 


১৭ 


২৫৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


লীলার ব্যাস শ্রীমদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'শ্রচৈতগ্ততাগব্তঃ গ্রভৃতিও তিনি 
মন্থন করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোম্বামিপাদের “ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু'র “বিন্বু'-_উজ্জ্বল 
নীলমণি'র “কিরণ” এবং 'ভাগবতাম্তো'র কণা” এই বিম্বুকিরণ-কণাও তিনি 
অকুপণভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। কবিকর্ণপুরের “চৈতন্ক চরিত; 
মহাকাব্য, 'শ্রীচৈতন্থচন্ত্রোদয় নাটক, প্রবোধানন্দ সরত্বতীর 'প্রীচৈতন্যচন্জ্রামতঃ 
রায় রামানন্দের 'জগন্লাথবল্লভ", “চঙ্তিদাস বিদ্ভাপতি বাযের নাটক গীতি 
কর্ণাম্বত প্রীগীতগোবিন্দ? প্রভৃতি অলংখা গ্রন্থ ও পদাবশীর পৰিচয় তিনি 
পদে পদে প্রদ্দান করিয়াছেন। অনন্যসাধারণ বিনয়ে তিনি বলিয়াছেন যে, 
তিনি '্রীবৃন্দাবনদাসের উচ্ছিষ্ট চর্বণ” মাত্র করিয়াছেন কিন্ত গ্রকৃত পক্ষে দাস 
মহাশয়ের প্রীচৈতগ্ভভাগবত মহাপ্রভুর লীলার পূর্বার্ধ মাত্। শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামৃত তাহার উত্তরাদ্ধ। তত্বে ও তথ্যে, ভজন ও সাধন-রহুস্তে? 
দিব্যোন্মাদের বাগবৈদদ্ধি ও পরমোত্কষ্ট কাবারপের পুর্ণচন্্র প্রকাশে বৈষ্ণব 
সাহিত্যে ও দর্শনে ইহা এক অতুলনীয় আদর্শ গ্রতিষ্ঠ| করিয়াছে। 

আধুনিক ধীমান ও শ্রস্কাবান পাঠকদের প্রতি কিছু বলা প্রয়োজন 
মনে করি। কাহারও কাহারও শ্রীমন্নহাগ্রভুর তগবত্তা গুতিষ্ঠায় হয় তো 
অন্ধভক্তির সঙ্কীর্ঘতা আশঙ্কা হইতে পারে । ইচাতে জন সঙ ০১৯, 
ভাগবত বলেন-__ 


বাস্তি তত্তত্ববিদন্তত্বং যজজ্ঞানমহয়ম্‌। 
ব্রদ্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবাঁনিতি শব্বযতে। 


ভারতীয় দাধনায় গুরুতত্বও এই একই তত্বের অস্ততূক্ত। তাই “গুরুবেব পরব্রন্ম 
তন্ৈ শ্রগ্ুরবে নমঃ? | চরিতাম্বতি বলেন--“জীবে সাক্ষাৎ নাছি তাতে গুরু 
চৈত্যরূপে, শিক্ষা্ডর হয় কষ মোহান্ত স্বরূপে'-- | গুরু কে? 

কিবা বিপ্র কিবা স্তাসী শুদ্র কেন নয়? 

যেই কৃষ্ণ*ততবেত্া সেই গুরু হয়। 
বৈষব কে? 

যাছারে দেখিলে মুখে ক্ফরে কৃষ্ণ নাম 

তাহারে জানিহ তুমি বৈষাব প্রধান । 
রুষ্ণ কে-রুঞ্কমেনমবেছি তবমাত্মানমখিপাত্মনাম। সুতরাং গণিতের স্বতঃপিদ্ধ 
অনুদারে সবই এক তত্বঃ কারণ-ন তদন্তি বিনা যত স্তযাক্সয়াভূতং চরাঁচরম” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাঁবলী ২৫৯ 


ইহা অপেক্ষা উদার প্/র্বজনীন তত আর কোনও দেশে প্রচারিত হয় নাই। 
নাম কি--নায়ামকারি বধ | বামপগ্রসাদদ বলেন-__'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণমন্্র 
বর্ণে বর্ণে নাম ধরে; | এক সময় ছিল বটে যখন নিষ্ঠাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা 
বলা হইত কিন্তু এখন ভজননিষ্ঠা যে পরিমাঁণে কমিয়াছে,_মৌথিক উদারতা ও 
বিশ্বজনীনতাও দেই পরিমাণে বিজ্ঞাপিত হইয়া তথাকধিত শিক্ষিত বাক্তিদের 
উন্নাসিকতা কাড়াইয়াছে । অ-উ-ম এই ত্রাক্ষরের সম্মিলিত প্রণবকে একাক্ষর 
ব্রন্ধ বলা হইয়াছে । ও তৎ সৎ-ইহার খুব স্থুন অথচ ঞ্রুব অর্থ-_ই| তাই 
সত্য। ততৎ্বা তাহা ব্রদ্ষের বাচক। যে কোনও শবে বা স্বরে তাহাকে যাহ! 
নির্দেশ কৰে তাহাই তাহার বাচক ও মন্ত্র। “সৎ, অর্থে সত্য। 


কোরাণের “ইল ইপাহি ইল্লালাছি'_-এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। 
তাগবতের-- 


“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদীশাদপেতস্ত বিপরধয়ো হুম্থতিত” | ১১।২।৩৭ 
চিন্তাখল বাক্তি একট্ট নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেই শান্ত এবং মহাঁজনদের 
বাকোর মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতি দেখিতে 
পাইবেন। 


"মূর্খে! ব্দতি বিষ্ণায় ধীরে! ব্দতি বিষবে | হয়মেৰ সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী 
জনাদিন: |*__ইচছাই আদল কথা। ভাবের ঘরে চুরি অচল যদিও বর্তমান 
প্রবন্ধের তাহা বিষয় বস্ত নহে। তাই শ্রামন্ধুদন সরদ্বতীর মত বিরাট 
পাণ্ডতিত্য ও ব্যক্তিত্সম্পন্ন বৈদাস্তিকের কথায় প্রবন্ধের উপসংহার করি-_ 


ধ্যাঁনাবস্থিততদ্গতেন মনসা তন্নিপ্ত ণং নিক্কিয়ং 
জ্যোতি: কিঞ্চন যোৌগিনো যদি পরং পশ্বস্তি পশ্যন্ত তে। 
অস্মাকস্থ তদেব লৌচনচমৎ্কা রায় ভূয়াচ্চিরং 
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নলং মনো ধাবতি ॥ 


অথবা--পরুষ্তাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন জানেশ। অথবা--“ন ঠচতন্তাৎ 
কুষ্ণাঙ্জগতি পর্তত্বং পরমিহ”। ভাবার্থ এই থে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্ত অপেক্ষা 
শ্রভগবানের ভগবস্তা উপলব্ধির উৎকুষ্টতর উপায় বাঁ উপাদান আর কিছুই 
পাওয়া যায় না। 

সমাগত বিহজ্জনগণ ও বৈষ্বগণের নিকট করজোড়ে ক্ষম! ভিক্ষা করি, 


২৬০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


আমার ধৃষ্ঠতা যেন তাহারা মাঞ্জনা করেন। তাহাদের প্রশ্রয় গ করুণা 
আমাকে নাহুসী করিয়াছে । তাই উপসংহারে বলি-_ 

*শৃন্তঞ্চ পূর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যম্তায়তে 

আপৎসম্পর্দিবাভাতি বিছজ্জনসমাগমাৎ্। 
পুনরায় প্রণাম করি-_ 

বন্দে শ্রীকষ্ণচৈতগ্তনিত্যানন্দসহোদিতো 

গৌড়োদয়ে পুষ্পবস্তেই চিত্র শন্দৌ তমোজদৌ ॥* 


* শ্রীত্রীচরিতামূত জয়ন্তী দিবসে ১*ই আধাঢ ১৩৬৬ 
তারিথে শ্রীঅনঙ্গ মোহন হরিসভায় প্রদত্ত ভাষণ 


রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগ দর্শন 


ববীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখী প্রতিভা সম্বদ্ধে নান! বিদগ্ধ ব্যক্তি নানা কথা বলেছেন, 
বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে, বিভিন্ন দিক থেকে, তীর সাহিতা ও ব্যক্তিত্বের 
সমালোচনা করে। সামগ্রিকভাবে তার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রবন্ধ 
বিশদ হয়ে পড়ে, অথচ আংশিকভাবে আলোচনায় একদেশদপিতাঁর জন্য ভুল 
ধারণা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা! আছে। এই কথা চিন্তা করে বক্তবোর 
ভারসামা যথাসাধ্য বজায় রেখে আমি দু-চারটি কথ! বল! উচিত মনে করছি । 

তাকে মহাকবি, বিশ্বকবি, মহামানব, প্রভৃতি বিভিন্ন আখা1। দেওয়! হয়েছে । 
কেউ বলেছেন, তিনি যুগপৎ কবি এবং ব্রহ্ষজ্ঞ খবি--আবার কেউ বা কবির 
নিজের বিনয়বচন উদ্ধত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি ব্রহ্মবিদ্‌ বা 
মরমিয়া সাধক নন। তিনি তার ম্বীকৃতি এবং স্বয়ংরুত কথিতি অন্ুসারে-_শুধু 
কবিমাত্র । কেহ এমন কথাও বলেছেন যে, গীতীঞ্জলিতে কবি কাঁব্য ছিসাবে 
অধোগতির পথে চলেছেন! জানি ন1 সমালোচক হয়ত নিজের মানমিক 
বিকারবশতঃ উদ্ধকেই অধঃ এবং অধো-দিককেই উর্ধঘ বলে ভ্রম করেছেন, কারণ 
মহাকাশ লম্পর্কে এগুলি আপেক্ষিক শব্ধ মান্ত্র। 

ব্রক্ষবিদ্‌ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন যে-_ব্রক্ষতত্ব “অবিজ্ঞাতং বিজানত্তাং 
বিজ্ঞাতমধিজানতাম্‌” ভাই উপনিষদে দেখি একজন মুনি-বালক অন্ত একজন 
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মূনি-বালককে দেখে জিজ্ঞালা করছেন--“ক্রক্মবিদ্‌ ইব লৌম্য প্রতিভাসি*__ 
হে সৌম্য, তোমার মুখ দেখে মনে হুচ্ছে যেন তুমি ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করেছ,__ 
ইত্যাদি। 

রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যের দিকে চেয়ে আমাদের যা মনে হয়েছে তা তারই 
ভাষায় বলা যায়, যেন দে এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের “তিমির-বিদার উদার 
অভ্যুদয় ৮ তাঁর উপলন্ধিমূলক রচনাগুলি পড়েও আমাদের মনে হয়েছে যে, 
তিনি যুগপৎ-_ত্রক্ষধি এবং বাজি । 

তিনি ব্রন্ষবি, “সত্যং শিবং স্বন্দরম্*-এব উপাঁসনায়, এবং “আনন্দ বূপমমতং 
যছিভাতি' তৎস্বরূপ সেই অখণ্ড ব্রন্মের উপলব্ধির ছার! | শাস্ত্রে ব্রহ্ষজ্জের ষে 
লক্ষণ আমরা পাই তাতে কবি যে ত্রহ্ষবিদ্‌ ছিলেন, প্রত্যক্ষ ব্রন্দোপলব্ধি যে সার 
হয়েছিল--সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। 

ভূমার আত্যস্তিক স্থথম্পর্শ, ব্রদ্দের আনন্দরূপ অস্বতের আম্বাদ তিনি শুধু ঘে 
পেয়েছিলেন তাই নয়, তার মত এমন করবে অক্ষরের মাধ্যমে অক্ষর-ব্রহ্গের 
পরিচয় আর কোনে' ব্রন্ষবিদ কবি, পৌরাপিক যুগের পর অদ্যাপি দিয়ে যেতে 
পেরেছেন বলে আমরা অবগত নই। তাই তিনি জাতীয় স্তর থেকে অতি 
সহজেই-__সার্বতৌম স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাই তিনি বর্জনের কবি ছিলেন 
না_ছিলেন গ্রহণের, বা অর্জনের কৰি। “আমি সব নিতে চাই" এবং 
আপনাকে জগতের সম্মথে মেলে ধরতে চাই,_-এই ছিল তাবু অন্তরের কথ]। 
এ নেওয়া কার জন্য এবং কিসের জন্য ? “আদানং ছি বিসর্গায় সতাং 
বারিমুচামিব” মেঘের মতই তার জল আহরণ, মেঘের মতই নি:শেষে বর্ষণ বা 
বিসর্জন করবার জন্ত । তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন __তা স্র্সমেত পরিবেশন 
করে পরিশোধ করে গেছেন পূর্বস্থরীরদের খণ, তা ছাড়া কে নাজানে তার 
স্বকীয় মৌলিক দান কত জঅপরিমেয় এবং অপর্ধাঞ্। 

সমন্বয়বাদী রবীন্দ্রনাথ 

বেদাস্তের স্ব্মে পাই, “তত, সমন্বয়াৎণ (১১৪ ) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্থয়ং 
মু্তিমান সমন্বয় । মানব-সংস্কৃতির সমন্বয় (93570619918 ০৫ 0016019 ) এবং 
ধর্মমতের সমন্বয় (85007961810 ০৫ 79100 ) ছিল তার জগন্দর্শনের বা 
জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং তার বিশ্বভারতী রচনার মূলমন্ত্র। যেখানে 
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ও সাছিত্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে 4008700910-এর , অনতিক্রমণীয় ভেদবাদ 
প্রচার করেছিলেন__লেখানে অভেদবাঁদী রবীন্দ্রনাথ যন্ত্র বিশ্বং ভবত্োকনীড়ম্‌”, 
--এই উদার সংকল্লে বিশ্বভারতী রচন1 করে গেছেন । এবং “সবার পরশে পবিত্র 
করা তীর্ঘনীরে”, তার ম্বাতৃভূমিবু মুক্তিন্নানের অতিষেক-ঘট পূর্ণ করে রেখে 
গিয়েছেন। 

জীব এবং ঈশ্বরকে অতি সহজে তিনি তার কাব্যে স্থান বিনিময় কবিয়েছেন। 
“এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সঙ্গিবিষ্ট:--এ কথা তার 
শ্রুতির উদ্ধৃতি মাত্র নয়, এ কথা তার শ্বকীয় গভীর উপলব্ধির কথা, তাই 'তিনি 
বলতে পেরেছেন--“আপনি প্রভূ হগ্টি-বাধন পরবে বাধা সবার কাছে?! 
বপেছেন_-তাই তোমার আনন্দ আমার? পর তৃমি তাই এসেছ নিচে, আমা 
নইলে ক্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে”! তার ঈশ্বর শুধু মহিমান্বিত 
জগণীশ্বর বা [/9:0 00 ন'ন, তিনি দীনবন্ধু এবং প্রতিজীবের দহুরাকাশ- 
নিবাসী ক্ষেত্তজ্ঞ। তার ঈশ্বর যুগপৎ 17001090900 বা সবানুস্থ্যত এব" 
81399800906 বা সবাতিগ । *যস্ত জগৎ শরীরম্ঠ_জগৎ ধাহার শরীর 
তাই রবীন্দ্রনাথ শঙ্কবের জগৎ-মিথাবাদ বা বিবর্তবাদ গ্রহণ করেন নি। তিনি 
বৈষঝব দর্শনের বিশিষ্টাছৈতবাদ এবং শ্রষ্টার শীলাকৈ বল্যবাদ গ্রহণ করেছেন. 
একথা--আমি আমার “বৈষ্ব ভাবধারা ও বুবীন্দ্রনাথ” (“প্রবাসী'- মাঘ ১৩৬৩) 
নামক প্রবন্ধে বিশদ করে বলেছি। 

ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখিত পত্রে ( ১৬ই কাতিক ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন,_“টৈ্ণচব সাহিত্য এবং উপনিষৎ্ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের 
হাওয়া তৈরি করিয়াছে । নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে, তেমনি 
করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে ।” 

তিনি দেবর্ধি যেহেতু দেবধি নারদের মত দেবলোক-নরুলোকের মধো 
অর্থাৎ ভাবঞ্জগৎ ও বস্তজগতের মধ্যে "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা” 
করেছেন অবলীলাক্রমে । তাই তিনি মস্ত্রোচ্চারণবৎ কবি-সতোবু (০9610 
[:8)) ) পরম এবং চরম সতাটি বলতে পেরেছেন-- 

“সেই সত্য যা বচিবে তুমি, 
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে । কবি, তব মনোতূমি-_ 
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো ।” 
(ভাষা ও ছন্দ) 
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তার জৈবদত্তা দীপ্তিমন্ত €দবত্তে উন্নীত মানবদত্তা,_তার কবিচিত্ত খধিচেতনার 
স্বার! উদ্ভাসিত। তাই তিনি দেবহি। 

তিনি বাঁজধি।-__যেহেতু তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মমোগী | বৈরাগা-সাধনের 
মুক্তি তাহার নহে। 'যজ্জ দান তপ: কর্ম নত্যাজ্যং কাধমেব তৎ? ( ১৮৫ 
গ্রীতা ) তিনি বর্তমানধুগে প্রাক্তনযুগের জনকাদির প্রতীক । তার সেই বূপ 
আমর] দেখেছি তার জমিদারীতে, তার বিশ্ব ভারতীতে, গ্রনিকেতনে এবং 
অন্যান্ত কর্মক্ষেত্রে । তিনি কাবা, সাহিত্য এবং দশনের মধ্যেই ফুরিয়ে যান নি। 
তিনি ধ্যান ধারণা সমাহিত হয়েই থাকেন নি,_তিনি নিজের শখ শাস্তি এবং 
অবসর বিনোদন বিপর্জন দিয়ে নরদেবতার সেবা করেছেন । গীতার “নহি 
কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্মকুৎ'__এহ সতা উপলব্ধি করে, তিনি কর্মের 
পত্রপুষ্প দ্বারাই কর্ম-প্রেরয্িতা পরব্রদ্দের পূজা করেছেন এবং সে পূজার 
নিপ্নাল্যও “যদ যত কণ্ন প্রকুবীত তদ্_ন্দণি সমর্পয়েখ বলে তঙ্গ্রীত্যর্থে ই 
বিনিয়োগ করেছেন। তিনি নি:শেষে নিজেবু প্রাণ দান করে গেছেন, এবং 
তার সেদান সাহিত্য দর্শন সংস্কৃতি ও সভাতার ভাগ্তারে অক্ষয়-পদবী লাভ 
করেছে । 


সীমার মাঝে অসীমকে, রূপের মাঝে অরূপ এবং অপবূপকে, ব্যক্তের 


মধো অবাক্তকে এমন করে আর কেউ দেখতে বা দেখাতে পেরেছেন বলে- 
আমরা জানি না। 


শ্রেয়” এবং “প্রেয়'-পরম্পর বিরোধী তা আমরা কঠোপনিষদেই পেয়েছি । 
“শ্রেয়শ্চ গ্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত। 
তো সম্পবীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ॥ 
শ্রেয়োহি ধীরোহভিপ্রেয়সো বুণীতে। 
প্রেয়ো মন্দ! যোগক্ষেমীদ্ব.ণীতে ।” 


অর্থাৎ শ্রেয় আর গ্রেয় মানুষকে আশ্রপ করে। ধীর ব্যক্তি বিচার করিয়া 
ইহাদের পৃথক বলিয়া জানেন । জ্ঞানী প্রেয় ত্যাগ করিয়! শ্রেয়কে গ্রহণ 
করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি আপাত মনোরম প্রেয়কেই বরণ করেন। কিন্ত এই 
আপাত বিরোধী বস্তঘয়কে তিনি মিলিয়েছেন । যদিও তার মিলনস্থজ্রও লেই 
উপনিষদ থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন । উপনিষর্দে “প্রিয় বলেই ব্রহ্ষকে 
উপামন! করবার উপর্ধেশ আছে। 
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*প্রেয়ঃ পুন্জাৎ। প্রেয়ো বিত্তাৎ, 
প্রেয়োইস্তম্মাৎ সর্বস্মাদ্‌ অস্তরতরং ঘদয়মাত্মা।” 
আত্মা সকল ততে প্রিয় এবং অস্তরতর। তাই “বরাগা সাধনে মুক্তির পথ 
ছেড়ে তিনি এঁ প্রিয় আত্মার “অসংখা বন্ধন মাঝে মহানন্দময়” মুক্তির শ্বাদ 
লাভের জন্য অন্গরাগের পথেরই পথিক হয়েছেন। দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে 
দেবতা করার মন্ত্রতিনি, বৈষুব পদাবলীর পশ্থায়, তাঁর কাব্যের মাধ্যমে প্রচার 
করেছেন । চির-স্থন্দবের পথেই, প্রিষমিলনার্ধা হয়ে তিনি শ্রাতীরাধার মতই 
অভিসারিণী হয়েছেন,_-মানস লোৌকে-_ভাবময় দেহে । 
তিনি ত্কার সাকার নিরাকার উপাসন। প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনার উপর 
অধিক যুক্তিমত্তা প্রদর্শন করেও হ্বীকার করেছেন যে নিরাকার ব্রহ্ম ভক্তিতে 
জমে জলের মত সান্দ্রঘন রূপ পরিগ্রহ করেন এবং শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামগ্রপাদের 
নাম উল্লেখ করে তাদের উপাসনার পন্থা সমর্থন করেছেন। শ্ররামক্ধের 
বন্থবিধ সাধনা ও বহুধর্মমতের অমন্বয় সন্বদ্ধেও তিনি শ্রন্ধা প্রকাশ করে 
বলেছেন তাঁকে-_ 
“বন্ধ সাধকের বহু সাধনার ধাব! 
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তাঝ11” 


যুক্তিবাদী রবীক্নাথ 


“্যৎ সারভূতং তছুপাসিতব্যং এই তার আদর্শ ছিল এবং যুক্তি বিচার 
অবলম্বন করে নিজেকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত 
রেখেছিলেন । কারণ, 

“যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি ।, 

তাই তিনি বেদাস্তের অছ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শহ্করের 
বিবর্তবাদ বা জগৎ-হ্বপ্নবাদ গ্রহণ করেন নি। 

তিনি বুদ্ধদেবের নীতি শাস্তি অহিংস ও প্রেম গ্রহণ কবেছিলেন। সর্বভূতে 
সমান মৈভ্রীভাবে অধিষ্ঠান বা 'ব্রহ্গ বিহার গ্রহণ করেছিলেন, তার অক্রোধ, 
অহিংসা, দয়া, ক্ষমা ও প্রেমের সাধন] গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের 
জটিল হেয়ালি ও শূন্ঠবাদের মধ্যে যেতে চাননি । 


তক্তিবাদী বুবীন্দ্রনাথ 
তিনি বৈষ্ণব-দর্শনের বাগমার্গের পদাবলী প্রর্দপিত প্রেমভক্তি গ্রহণ 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৬ 


করেছিলেন-_কিস্তু তার মুত্তিপূ্জা ও ভাবোন্মত্ততা গ্রহণ করবেন নি। তাঁর 
গীতাঞ্জলি ও ব্রহ্মদঙ্গীত, প্রভৃতি পাঠে মনে হয় যে তার উপাশ্য--তার 
দত্রিত- কবিজনোচিত আদর্শে সাঁবয়ব কিন্ত নিরাকার । তার বাশি থাকতে 
পারে__-জপি থাকতে পারে- সব অবয়বে সকল কিছু ভূষণ থাকতেও পারে,_ 
কিন্ত তার ইয়ত্তা নাই, এতাবত্বা নাই, কোনও বিশেষ আকারও নাই । গোবিন্দ 
বিগ্রছের বিগ্রহত্থ বর্জন করে ব্রহ্মপংহিতার ভাষায় বলা যায়-_ 

“অঙ্গানি যন্ত সকলেন্দরিয়বৃত্তিমন্তি 

পশ্যস্তি পাস্তি কলয়স্তি চিরং জগস্তি। 


আনন্দ চিন্ময় সছুজ্জল বিগ্রহস্থয 
গোবিন্দমািপুকুষং তমং ভজামি।” 


তার দেবতা এবং দেবালয় সবই প্রেম দিয়ে গড়1, তাই তিনি প্রতিবাদ করে 
বলেন-__ 

“ভগবান্‌ চান প্রেম দিযে ভাব গড়া হবে দেবালয় 

মান্গব আকাশে উচু করে তোলে ইট পাথবের জয় ।” 


রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্টা ও বিশ্বক্ষপ 


রবীন্দ্রনাথ বাতীত আর কোনে কবির রচনা যুগপৎ 'আনন্দ বেদনারসে, 
এত সমুচ্ছল? এবং সমুদ্রের মত সমৃদ্ধেল ও তর্ঙ্ায়িত হতে আমরা দেখিনি। 
জ্ঞান, প্রেম এবং কর্মের এমন সমন্বয় এবং এমন স্তদমঞ্জস সর্বতৌধষুখী প্রকাশ- 
মুখর প্রতিভাও ইতিপূর্বে আর দেখিনি। ইংবাজ কবি বলেছেন :--4& 699 
[0০9৮ 2008৮ 06 & (209 7099৭), ববীন্দ্রনাথথ আকৃতি এবং গ্ররুতিতে যেন 
একটি অনির্বচনীয় অনিন্টযহুন্দর ছন্দৌবন্ধ কবিতা । তার বাকো কাবো 
সাহিত্যে সঙ্গীতে কোথাও কোনও অ-স্থর অসচ্ছন্দ নেই। তিনি প্রার্থনা 
করে ছিলেন-__“আমারে কর তোমার বীণা,__স্থরভাবতী তার সে প্রার্থন। পূর্ণ 
করে, একটি একটি করে পুরাণো তার খুলে, তার সেতারখাঁনি নৃতন করে 
বেঁধে তুলেছেন । 

তিনি একদিকে যেমন সবাঙ্গনুন্দর কবি__-অন্যদিকে তেমনি তিনি পরিবেশন 
করেছেন সর্বতোজদ্র রস--অশেষ কল্যাণময়, অসীম তাৎপর্ধময় এবং অগাধ 
আনন্দময় রল। 

তিনি অশ্খচি কখনো উচ্চারণ করেন নি এবং পাপকে কখনও প্রশ্রয় 
দেন নি। নর-নাবীরু যৌন প্রেম সম্বন্ধে তিনি অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ তত্বদশিতার 


২৬৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষ্ণাবলী 


পরিচয় দিয়েছেন--বলেছেন--“প্রেমের কাছে দেহেল অপরূপ রূপ প্রকাশ 
পায় লোভের কাছে স্থুল মাংস।” বলেছ্ধেন “আসক্তি তাকে ( প্রেমের 
বস্তকে ) সমগ্র থেকে উত্পাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাধে, তার পরে 
তোল! ফুলের মত অল্লক্ষণেই সে মান হয়।” তাই প্রাবণের ঘরে সীতা 


লোভের দ্বার! বন্দী--রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত-_সেইখানেই তার 
সত্য প্রকাশ ।” 


তাই ববীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভাকে আমর! যুগপৎ বহ্ছি-তান-শশি-সঙ্ত্িভ' 
বলে অভিনন্দন করতে পারি। বহ্ির মত তিনি অন্তায়কে পাপকে অপবিজ্ঞতীকে 
দগ্ধ করেন, শুর্ষের মত তিনি অজ্ঞান এবং কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূর করেন 
এবং চন্দ্রের মত জিপ্ধ কৌমুদী বিকিরণ করে তিনি আমাদের অন্তরকে আনন্দে 
আহলাদে পরিপ্রুত করেন । 


তার বিশ্বতোমুখ প্রতিভার প্রভাবিত এবং ষ্টার মালোকে উদ্ভাসিত 
আমাদের চিস্তাজগৎ, ভাঁবজগত, সাতিত্যজগত্ এবং সঙ্গীতজগৎ।; বাংল] 
সাহিতো তার আবির্ভাব, ভারতবর্ষের শীর্ষে কাঞ্চনজজ্ঘাব স্থধোদয়ের মত । 
তার প্রতিভ! বহু উত্তঙ্গ শিখর সমন্বিত, শুত্রতূধার কিরীটী নগাধিরাঁজ 
হিমালয়ের মত। তার বিকাঁশ যেমন বিশ্বতোমুখী, উচ্চভাণ্ড তেমনি 
আকাশম্পধী । 


তিনি অজন্র কূপ ও ীতি, নব নব আঙ্গিক ও গ্রকাশ ভঙ্গী নিয়ে বাংলার 
সাহিত্যগগনে যুগস্থট্টির নৃতন নূর্ধের রূপে সমুদদিত হঙ্গেন এবং অশীতি বধ ধরে 
তাবু প্রতিভার সহশ্রাংশ্ত ভগোলের উভয় গোলার্ধে ৰিকীর্ণ করলেন-_ সমান 
ভাবে, অকৃপণ হৃদয়ে এবং অগ্ান জ্যোতিতে । তার এই আনন্দ এবং অম্বত, 
আলোক এবং পুলক পরিবেশনের প্রণঙ্গে তারই কবিতা মনে পড়ে-_যেন :-- 


চঞ্চগ পুলকরাশি কোন ন্বর্গ হতে ভাসি 
নিখিলের মর্মে আদি লাগে। 


প্রকতপক্ষে বাংলার সাহিত্যাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যেন জামর1 রবীন্র- 
প্রতিভার বিশ্বর্ূপ দর্শন করি-মনে হয় পগ্াঁবাপৃথিব্যোরিদমস্তরং ছি ব্যাপ্তং 
তবয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।” বাংলা লাহিত্যের সমস্ত দিক্‌ তার দক্ষিণ হত্তের 
দানে, তার সাবন্বত হৃটিতে পরিপৃ। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৬৭ 


[07য0910, 9119199798:9 সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন যে--সেক্ষপীয়র 
ছিলেন-__ | 


4 1067, 8০0 $৪,:1008 ৪,200 ৮97880119---819৮ 119 99922790. 60 09 


1106 0106 10790 00 ৪,]] 1009,101017008 9101601009.)? 


এই উভয় উক্তিই রবীন্দ্রনাথে পরম সার্থকতা লাভ করেছে । 


মিলনের কবি রবীন্দ্রনাথ 


তিনি যুগন্ধর পুরুষ, জনগণের পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়স্তা এবং নায়ক । 
স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গদেশকে কিনি ব্াখীবন্ধন দ্বারা একতাবদ্ধ 
করেছেন । তিনি জাতির কণ্ঠে তার জনগণ-মনের ছন্দে ছন্দিত এবং মন্ুতা 
আশ| ও আকাজ্ফার হৃৎম্পন্দনে স্পন্দিত জাতীয় সঙ্গীত দান করতে পেরেছেন । 
তিনি যে শুধু পশ্চিমের ভেদবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন তাই নয়-_তার 
অপরিনীম অধাবসায় ও আত্মপ্রতায়সম্পন্ন বশিষ্ট সাধনার বলে--ভেবাদী 
পরাক্রমশালী পাশ্চাত্যের ব্যাত্রকেও অভেদবাদী শান্তিকামী প্রাচ্যের-_-বলীবর্দকে 
(অর্থাৎ কিপ্নিং কথিত “৬০৪৮ এবং '[%৪৮,কে) তার বিশ্বভারতীর সার্বভৌম 
সম্মিলনে একত্র করে-__ এক ঘাটে জল খাইয়েছিলেন-- তাঁর ভাবততীর্থের “সবাব 
পরশে পবিক্র কর! তীর্থনীরেঃ এই ভারতের মহামানবের সাগরুতীবে? । 


প্রেমের এবং আনন্দের অবাধ আদান-প্রদানের মিলন মন্ত্র তিনি গান 
করেছেন, তাই বলতে পেরেছেন “পুরব পশ্চিম আসে, তব পিংহাঁসন পাশে, 
প্রেমহার হয় গাথা ।' সেখানে উদার আতিথো সকলেই আমক্ত্িত-_-“দিবে 
আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিবে ।? 


কৰির যাছু ও কাব্যের ইন্দ্রজাল 


কাব্যকলালক্ষ্মী কবির লেখনীতে তার সোনার কাঠিটি ছুইয়ে দিয়েছেন, 
যার স্পর্শে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
তত্বের শুষ্ক কান্ট, তার ইন্দ্রজাল-বলে,-_ফলে ফুলে, স্বাদে ও সৌরভে, সৌন্দর্ষে ও 
মাধুর্ধে পরিপূর্ণ রূপে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। যার স্থ্যমায় আনন্দিত 
এবং মুখ হয়ে, ভটি কাব্যের ভাষায় ত্বত: বলে উঠতে হয়-_ 


২৬৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


ন তজ্জলং যন্ন স্থুচারুপহ্ছজং 
ন পঙ্কজং তদ্‌ যদলীনষট্পদম । 
ন ষট্‌পদ্দোহসৌ ন জুগ্ঞ্জ যঃ কলং 
ন গুঞজনং তয় জার যন্মনঃ ॥ 
অর্থাৎ এমন কোন বিষয় ছিল ন1 যাকে তিনি তার ন্ুর্ধালোকে পঙ্থজের মত 
ফুটিয়ে তোলেন নি, এমন প্রস্ফুটিত পদ্প ছিল না যাতে ভ্রমর এসে বনে নি, 
এমন ভ্রমর ছিল না যে, আনন্দে তার স্কতিগানে গুগ্জরণ করে নি এবং, এমন 
ভাবে তারা গুপ্রণ করে নি যাতে শ্রোতা মাত্রেই মুগ্ধ না হয়। 
রাজসতা বহিঃপ্রাস্তে কাব্যলক্ষ্রীয় শ্বেচ্ছাবন্দী দাস হয়ে-তাঁর নিভৃত 
প্রসাধনে £-- 
“প্রতিপদ্ধাবেলা, অশোকের রুক্তকাস্তে 
চিত্রি পদতল, চরণ-অন্দুলি প্রান্তে 
লেশমাত্র বেণু চুষ্ধিয়া মুদিয়! নিয়া,_” 
যে পুরস্কার কবি মানসলোকে লাভ করেছেন-_তাষ্ট তার কাবা-সাধনাবর শ্রেষ্ঠ 
লীভ এবং রসসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, “নোবেল-পারিতোধিকে'র সেখানে প্রবেশ 
নিষেধ। 
মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ 
মানবতার (লু 910870181) ) আদর্শে তিনি এতই বড়, মানবত্বের মধ্যে 
দ্েবত্বকে তিনি এতই সত্য করে পেয়েছেন যে, তিনি সহজেই বিনয়ে এবং দৈন্যে 
দীনের হতেও দীন হতে পেরেছেন। তার ভগবান্কেও তিনি টেনে এনেছেন 
দীনের সঙ্গী দীনবন্ধু কূপে £ 
“যেখায় থাকে লবার অধম দীনের হ'তে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে 
সবার পিছে-সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ।” 
নিজে নির্বাচন করে নিয়েছেন “ঘ্ব্গভূমি' বালে_-সেই ধুলাময় ভূখিকেই; 
বলেছেন-_- 
“বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধুলীময় যে ভূমি, 
সেই ত হ্ব্গভূমি-_ 
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, 
গুগে! সেই ত আমার তুমি ।” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৬৯ 


তাঁর অন্তর ছিল আন্তর্জাতিক উপাদানে গঠিত এবং তার প্রকৃতি বিশ্বমৈত্রীর 
রসে অভিষিক্ত । বিরোধ ছিল তার শ্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন মিলনের 
এবং সংগঠনের কবি, সমন্থ় এবং পমাহারের কবি। তিনি সর্বজনীন-_ 
সর্বভূতাঙ্গৃভৃতিসম্পন্ন সার্বভৌমপ্রেমের দরদী কবি,_তাই তিনি বিশ্বকবি । সব 
ঠাই তার ঘর, সব ধরে তার পরমাত্মীয়, সব জাতিই তার ম্বজাতি, এবং 
একজন্সেই তিনি দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বহুজন্মের সাধ মিটিয়ে নিয়েছেন । তিনি 
দ্বাদশবার পৃথিবী পর্যটন করেছেন । 

ক্ষদ্রের ভিতর দিয়ে বৃহৎকে, অল্পের ভিতর দিয়ে ভূমাকে পাবার আকুলতা 
নিয়ে নিঝধের স্বপ্নভঙ্গের পর তারই গতিবেগ এবং মিলনের পিপালা নিয়ে 
মহানাগর সঙ্গমে ছুটে চলেছেন, বলেছেন-__ 

“আকাশতর। সুর্ধ-তারা, বিশ্বভর। প্রাণ, 
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, 
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।” 
তিনি যুগপৎ ব্যট্টি-নরের কবি এবং সমষ্টি-নারায়ণের কবি, তাই 
“হেথায় দাড়ায়ে ছু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে 
উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে ।” 
বলে, বেদব্যামের মত একই সঙ্গে 'নর-নারায়ণ* এবং 'নরোত্তমকে বন্দনা 
করেছেন। 

'নারায়ণং নমন্কৃত্য নরফৈব নবোত্তমম”__মহাভারতের এই ব্যাসোক্ত মানব- 
বন্দনার যে অর্থ আমার মনে প্রতিভাত হয়েছে তা এই | ইহাতে “নর”-অথে 
বুঝি সকল সাধারণ নরনারী। “নারায়ণ” অর্থে (নর +ফ্ণায়ন ) নরস্যাপত্যং 
বা সেই নরনাবীর পুত কণ্য। রূপ ভবন্‌ এবং ভাবী বংশধরগণ” এবং “নবত্তোম' 
অর্থে গীতার পুরুষোত্তম ( - 1098] 190. ব1 986 1180) বা শ্রীভগবান্‌ 
ঘিনি বাইবেলের মতে মানুষকে নিজের মত করে স্থষ্টি করেছেন, *০০৫ 
17909 7181) 11 1718 ০ 100989,--110 10019 ০00 10088£9 010. 
[7.9 108,1:8 [919,10.৮ 

আমাদের পুরুষো শমবাদই অন্তধর্মের ঈশ্বরবাঁদ। এ ছাড়াও আমরা ঈশ্বরকে 
ব1 সেই অহন্থতত্বকে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাূপেও দেখি । ব্রহ্মরূপে তিনি পর্বব্যাপী 
'দর্বানুভূঃ এবং পরমাত্মারূপে প্রাণশক্তিমান সকল জীবাত্মার সমট্টি, “ময় 
সর্বমি্দং প্রোতং স্থজে মণিগণা ইব”__( গীতা )। 


২৬৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


ন তজ্জলং যন্ন স্থচাকপসঙ্কজং 
ন পঙ্ছজং তদ যদলীনষট্পদম । 
ন ষপদ্দোহসৌ ন জুগুঞ্ যঃ কলং 
নগুঞনং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥ 
অর্থাৎ এমন কোন বিষয় ছিল না যাকে তিনি তার স্্ধালোকে পঙ্কজের মত 
ফুটিয়ে তোলেন নি, এমন প্রশ্ফুটিত পদ্ম ছিল না যাতে ভ্রম এসে বলে নি, 
এমন ভ্রমর ছিল না যে, আনন্দে তার স্ততিগানে গ্রগরণ করে নি এবং এমন 
ভাবে তারা গুঞরণ করে নি যাতে শ্রোতা মাত্রেই মুগ্ধ না হয়। 
রাজসভা বহ্বিঃপ্রাস্তে কাব্যলক্ীয় শ্বেচ্ছাবন্দী দাস হয়ে-তার নিভৃত 
গ্রসাধনে £- 
“প্রতিলদ্ধাবেলা, অশোকের রক্তকাস্তে 
চিত্রি পদতল, চরণ-অন্ুলি প্রান্তে 
লেশমাত রেণু চুদ্ছিয়া মুদ্রিয়া নিয়া,” 
ষে পুরস্কার কবি মানসলোকে লাভ করেছেন--তাই তার কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ট 
লাভ এবং রূসনিদ্ধির পরাকাষ্ঠাঃ 'নোবেল-পারিতোধিকে'র সেখানে প্রবেশ 
নিষেধ । 
মানবতার পৃজাবী রবীন্দ্রনাথ 
মানবতার (7700990180) ) আদর্শে তিনি এতই বড়, মানবত্ের মধ্যে 
দেবত্বকে তিনি এতই সত্য করে পেয়েছেন যে, তিনি সহজেই বিনয়ে এবং দৈন্ে 
দীনের হতেও দীন হতে পেরেছেন । তার ভগবান্কেও তিনি টেনে এনেছেন 
দীনের সঙ্গী দীনবন্ধু রূপে £ 
“যেখায় থাকে পবার অধম দীনের হ'তে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে 
সবার পিছে-_সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ।” 
নিজে নির্বাচন করে নিয়েছেন “ঘ্বর্গভূমি' ঝলে-_সেই ধুলাময় ভূমিকেই; 
বলেছেন-_ 
“বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধুন্সাময় যে ভূমি, 
সেই ত ম্বর্গভূমি-_ 
পবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি, 
গঁগে। সেই ত আঙার তুমি।” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৬৯ 


তাঁর অন্তর ছিল আন্তর্জাতিক উপাদানে গঠিত এবং তাঁর প্রকৃতি বিশ্বমৈত্রীর 
বসে অভিষিক্ত । বিরোধ ছিল তার শ্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন মিলনের 
এবং সংগঠনের কবি, সমস্থ এবং নমাহারের কবি। তিনি সর্বজনীন-_ 
সর্বভূতান্ুভূতিসম্পন্ন সার্বভৌমপ্রেমের দরদী কবি,__তাই তিনি বিশকবি। স্ব 
ঠাই তার ঘর, সব ঘরে তার পরমাত্মীয়, সব জাতিই ভার সম্বজাতি, এবং 
একজন্মেই তিনি দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বহুজন্মের সাধ মিটিয়ে নিয়েছেন। তিনি 
দ্বাদশবার পৃথিবী পর্যটন করেছেন। 

ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে বৃহৎকে, অল্পের ভিতর দিয়ে ভূম্নীকে পাবার আকুলতা 
নিয়ে নিঝবের স্বপ্রভঙ্গের পর তারই গতিবেগ এবং মিলনের পিপাপ। নিয়ে 
মহাপাগর সঙ্গমে ছুটে চলেছেন, বলেছেন-__ 

“আকাশভবর। স্থ্ব-তারা, বিশ্বভর প্রাণ, 
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, 
বিল্ময়ে তাই জাগে আমার গাঁন।” 
তিনি যুগপৎ ব্যট্টি-নরের কবি এবং সমগ্রি-নারায়ণের কবি, তাই 
“হেথায় দাড়ায় ছু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে 
উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে ।” 
বলে, বেদবধাসের মত একই সঙ্গে 'নর-নারায়ণ* এবং 'নরোত্ম*কে বন্দনা 
করেছেন । 

“নারায়ণং নমন্কৃত্য নরফৈব নঝোত্তমম' মহাভীরতের এই ব্যাসোক্ত মানব- 
বন্দনার যে অর্থ আমার মনে প্রতিভাত হয়েছে তা এই । ইহাতে 'নর'-অথে 
বুঝি সকল সাধারণ নরনারী। “নারায়ণ” অর্থে (নর +-ফ্কাুন) নরস্তাপত্যং 
বা সেই নরনারীর পুত্র কন্যা বূপ ভবন্‌ এবং ভাবী বংশধরগণ” এবং “নরত্তোম' 
অর্থে গীতার পুরযোত্তম (-৮1998] [1%0 বা 798৮ [182) বা শ্রীভগবান্‌ 
ঘিনি বাইবেলের মতে মাহ্ুষকে নিজের মত করে স্যট্টি করেছেন, *০০৫ 
10809 [108,017 17018 ০ম 1100969)--17) 1119 ০৮0 10786 ৫10. 
179 77919 119,10,5 

আমাদের পুরুষোন্তমবাদই অন্যধর্মের ঈশ্বরবাদ। এ ছাড়াও আমরা ঈশ্বরকে 
বা সেই অহপ্পতত্বকে ব্রক্ম এবং পরমাত্মারূপেও দেখি। ব্রহ্ধরূপে তিনি দর্বব্যাপী 
'দর্বান্ততৃ:' এবং পরমাত্মারূপে প্রাণশক্তিমান সকল জীবাত্মার সম্মতি, *ময়ি 
সর্বমিদং প্রোতং স্থজে মণিগণ1 ইব”__(গীত1)। 


০ নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী 
জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ, 


কৃপমণ্ুকের মত অহংসবন্থ আত্মনস্তববি এবং আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদ 
(86£598158 18610081191) বা 10£0182 ) তার প্রকৃতিবিকদ্ধ ছিল। 
অথচ তিনি হ্বদেশপ্রেমে প্রথমতঃ জাতীয় কবি, পরে সার্বতৌমপ্রেমে আস্তর্জাতিক 
কৰি বলে পরিচিত হন। তিনি বলেন, “পশ্চিমদ্িকের উপর আড়ি কব্বলেই 
যে পৃধদিকটাকে বেশী পাওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, বরঞ্চ ঠিক 
এরু উল্টে ।” | 

ববীন্দ্রনাথ মানবতার সাম্যবাদের উপর নূতন সমন্বম্ববাদের ভিত্তি স্থাপন 
করেন, এবং তাহা পরমহংসদদেবের--যত মত তত পথ”-রূপ ধর্ম সমন্বয়ের উর্দার 
মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। তবে পরহুংসদেবের ভিত্তি আধ্যাত্মিক ধর্ম, 
রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি মানবতার সাম্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত “মানুষের ধর্ম” । 
তাহারই উপর তিনি নিখিল নর-নারীর মিলনতীর্ঘ রচনার পরিকল্পনা করেন 
তার 'ভাবততীথে; 

মহিয়স্তোত্রের ভাষায় বলা যায়, 'নুণামেকোগমাস্তমসি পয়সামর্ণৰ ইব' 
অর্থাৎ সকল নরনারীর একমাজ্র গমা তুমিই, যেমন পকল তটিনীর গম্যস্থান 
একই মহালমুদ্র। তাই এ-তীর্থ সেই 'একমেবাদ্িতীয়ম-এর । মহাভারতের, 
তথা মহামানবের, এবং সেজন্য মহাসাগরের মতই লকল প্রবাহের 
মিলন-তীর্থ। 


বিশ্বপ্রকৃতি ও. ব্বীন্দ্রনাথ 


-৮ থি। 


তিনি 'বহৰ।--. স্চছক্জমান-স্বরূপা" বিশ্ব প্রকৃতির কুল-পুরোহিত এবং মনটা 
খধি ছিলেন। তীর “প্রকাশ? কবিতায় তিনি প্রকৃতির নিগুঢ় রহস্য নিপুণভাবে 
করেছেন উদ্ঘাটন এবং পরে অনংখ্য কবিতায় বিচিত্রর্ূপে তা প্রকাশ করে 
গেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন--“অপরূপকে দেখে গেলেম ছুটি নয়ন 
মেলে”। তৃন্তি এবং তৃষ্ণা, আনন্দ এবং বেদনার স্বগাঁয় আকৃতি রূপ পরম! 
অতৃপ্তি (015106 01900268706) তাঁকে নিতা নব নব স্যট্টির প্রেরণ! ও 
প্রারিগ্ল, তা দান করেছে, তাঁর প্রতিভাকে দেহের বয়সের অহ্ছপাতে স্থবির 
হতে দেয়নি, তার কাব্যপ্রতিভা তার উর্বশীব মতই অনস্ত-যৌবন] হয়ে থাকতে 


পেরেছে। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৭১ 


, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা 
আমাদের সমাজে নারীর স্বান, মান এবং মর্ধাদীর কথা চিস্তা করতে গিয়ে 
আমার মনে হয়েছে যে নারীকে সহমরণের চিতা গ্সি থেকে রক্ষ1 করেছেন রাঁজা 
রামমোহন । তাকে বাল-বৈধব্যের তুষাগ্সির তিলে তিলে দহন থেকে বক্ষা 
করেছেন বিদ্যাপাগর | কিন্তু তার পরেও নারী প্রাণে বেঁচে থাকলেও সমাজ- 
শরীরে যেন অহল্যার মত পাষাণ-প্রতিমা হয়ে বেচেই ছিল মাত্র । তার দেছে 
সচেতন ম্পর্শ-কাতরতা সঞ্চার করলেন- আশার স্বপ্ন দেখালেন এবং স্বাধীনতা 
দান করে, আনন্দের খোরাক জোগ'লেন--ধারা, তাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । তাই তার নারীর চিজে পাই £ 
“শুধু বিধাতার স্ষ্টি নহু তুমি নারী, 
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি 
আপন অস্তর হতে ।”_ (মানসী ) 
তিনি কবি এবং শষ্টা হয়ে তাকে 'পদোনার উপমা” দিয়ে 'নৃতন মহিমা” দিয়ে 
“বণ গন্ধ'-'ভূষ৭দিয়ে, “সিদ্ধ হতে মুক্তা" এবং 'খনি হতে সোনা” দিয়ে 'লজ্জ 
দিয়ে সজ্জা] দিয়ে*__'আঁবরণ” এবং আভরণ দিয়ে এই মর্মর প্রতিমায় নৃত্তন 
গ্রাথ এবং নৃতন চৈতন্য সঞ্চার করেছেন--যার ফলে দেখতে পাই £ 


«পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসন! 
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা ।” 
এই কল্পন1 সমাজের বিভিন্ন স্তরে বাস্তব রূপ লাভ করেছে, কবির সঞ্চারিত 
শক্তিতে বাচার মত বেচে থাকবা” এবং বাঁচিয়ে তোলব' , গ্রবাসনায়। 
উনবিংশ শতাবীর ন্যাকড়ার পৌটলাঁর মত নারীকে, লজাও" 1 শ্বাধিকারে 
প্রতিষ্তিত করেছেন ববীজ্জনাথ। তার “পবল। কবিতায় নারীকে তিনি 
সবলার রূপ দিয়েছেন। অবলা এবং আবুলা নারীকে সাধনার পথ দেখিয়ে 
বলেছেন-_ 
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 
কেন নাহি দিবে অধিকার, ছে বিধাতা 1” 
তার মুখ দিয়ে বলেছেন £ 
“আমারে রেখো না বাক্যহীনা, 
রক্তে মোর জাগে কদ্র-বীণা। 


২৭২ নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী 


উত্তরিয়া জীবনের সবোৌন্নত মুহৃতের "পরে 
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে 
কঠ হতে, নিবারিত শোতে! 
যাহা মোর অনির্বচনীয় 

তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয় ।” 


তিনি “আশ! দিয়ে, ভাষ| দিয়ে তাহে ভালবাঁপা দিয়ে”_-গড়ে তুলোছ' তাঁর 
“মানসী প্রতিমা'কে । তাই আজ '“নারী* সমাঁজ-জীবনের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে 
গৌরবময় অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে,__্বকীয় শিক্ষায় ও লাধনায়, 
যোগ্যতায় ও মর্যাদায় আপন শক্তি, নিষ্ঠা ও কর্ম তৎপরতার পরিচয় দান করে। 


প্রেমের কবিতায় কবির উতয়লিঙ্গত্‌ 


রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্পর্কে এবং সাহিত্যে তার যৌন মনোভাব 
সম্পর্কে ফ্রয়েডের কামবাদ বা 10109 ৪০£্-র আলোচনা খুবই 
প্রাসঙ্গিক। 
নবের যে নারীর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি-প্রবণতা বা প্রেম (কাস্তা প্রেম ) 
এবং নারীর যে নরের প্রতি তদনুর্ূপ আকর্ষণ ব1 প্রেম ( কান্ত প্রেম ), যাকে 
বৈষ্ণব দার্শনিকরা মধুর রুম বা আদি বল বলে ধরেছেন, তাকেই ফ্রয়েডও 
পর্বরদের মূল রস বলে ধরেছেন। বৈষ্ণব দীর্শনিকরা ফ্রয়েডের ব্ছ শতাব্ৰী পূর্বে 
প্রেমের পাঁচটি প্রকার বা জ্তরভেদ বর্ণনা করেছেন যথা, শা, দন্ত, সখ্য, 
বাৎসগ্য এবং মধুর। আরও বলেছেন যে “আকাশারির গুণ যেন পর পর 
ভূতে । এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ এই মত মধুরে সব ভাব 
সমাহার । অতএব ম্বার্দাধিকো করে চমণ্কাব 1” এ থেকে দেখা যাবে যে 
ফয়েডের চার শত বত্রে পূর্বে চৈতন্য-চবিতামূতে এই মধুর রসতত্ব অতি 
বুপ্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারও বন্ধ শত বৎসর পূর্বে আমব! 
ব্রন্ষনংহিতায় পাই : 
আনন্দচিন্সক়্রসাত্মতয়া মন:স্থু 
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্‌ ম্বরতামূপেত্য । 
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজত্রং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ অ৫১।॥ 
অর্থাৎ আননাচিন্ময়রসন্বরূপত! হেতু, যিনি প্রাণীর্দিগের মনে প্রতিফলিত 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী ২৭৩ 


হয়ে, স্মরভাব বাঁ কামভাব ধারণ করে, প্রতিপ্রাণীর মনে কামভাব সবার! সর্দা 
সকল ভুবন জয় করছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন] কৰি। 
এ থেকে দেখা যাবে, এই কামতত্ব ও পুরুব-প্রকৃতি মিলিত অর্ধনারীশ্বরতত্ 
ভারতবর্ষে প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার “রমণী 
কবিতায় লিখেছেন £ “যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎস্থক - আপনারে দুই 
করি লভিছেন ম্বথ, * * * হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে, চিন্ত ভরি, 
[দলে সেই রহস্য-আভীগে।” 

এর গোড়ার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই'- 

“৭ একাকী নৈব রেমে ।” 
তাই দেবী-ভাগবজ বলেন - 
“যোগেনাত্মা স্থষ্টি বিধো দ্বিধীরূপো বুব সঃ! 
পুমাংশ্চ দক্ষিণাধপঙ্গং বামার্ধং প্রকৃতি ম্বহা |” 
নম ক্বন্ধ ১ম অধ্যায় । 

ফয়েড প্রমুখ পাশ্চাত্য দীর্শনিকরা নিতান্তই সাম্প্রতিক । একথা স্বয়ং 
ফ্য়েডকেচ শ্রদ্ধাম্পদ ডক্টর স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলে এসেছেন! (পশ্চিমের 
যাত্রা পৃঃ ' 5 দ্রষ্টব্য |) 

ভাবতৈদু খধিদের আঙ্ষে ফর়েডের পার্থক্য এই যে ভারত এই তত্বকেই 
উত্কূচতম আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত করেছেন। 

পুকষৌত্তম শ্রীভগবানে এই কামবুত্তি (11919) নিবেদন করে, তার 
উধ্ব পাতন (৪9011778102) সাধন করে, তাকে প্রেমে পরিণত করে, তদ্বারা 
বাগম্ার্গের সাঁধকেরা মরমী সাধনা বা 00588101810-এর পথে অগ্রসর হণ । 
কিন্ত ফ্রয়েড তার অদুরদশী মনন চিন্তনের ছারা, চোখ বু্দলে শুধু অদ্ধকাঁ 
ব্যতীত আব কান তত্বচ উপ করছে পাঁক়েন ৭1 তর দৃষ্টিতে মৃত্যুর অথ 
প্রীবনদীপের নিহাণ এও ভাঁতেই জবজীতদ৭ একান্ত পরিপস 

বৈষন সাঁহকগণ, রবীন্দ্রনাথ, বিজয়কষ্ঞ। প্রভাঁহ পরবতী মরমী সাধকগণ, 
তথা খ্ীশ্চান নিটিক ও মুনলি» ম্ফী সাধকগণ শকপেই প্রায় একই পথের 
পথিক । নারদ ভক্তিশ্ত্রেও পাই-“তদপিতাখিলাচার: সন কামক্রোধা- 
ভিমানাদিকং তন্মিম্নেব করণীয়ং তশ্িগ্সেব করনণীয়ম্”,_অর্থাৎ মনের এবং 
মানসিক বৃত্তিদমূহের মোড় ফিরিয়ে কামক্রোধাভিমানাদি লকল বৃত্তিকেই 


তগবন্থুধী করতে হবে, তাহলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_- 
১৮ 


২৭৪ নিবদ্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


যে কিছু আনন্দ আছে দৃষ্টে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে । 
মোহ মোর মুকিরূপে উঠিবে জলিয়!, 
প্রেম মোর তক্তিরূপে বহিবে ফলিয়া। 
নকল আনন্দ সকল মাধুর্যই তার-__তাই শ্রুতি তাঁকে বলেছেন “মধুক্রক্ষণ । এই 
সাধনার মূল কথাটি বৈবাগ্য সাধনা নয়, সবকিছু থেকে বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরে 
অন্থ্রক্ত হওয়া নয়, সকল কিছু সংসারের ভোগ্যবন্ধর আসক্তির মধ্যে ঈশ্বরের 
মাধূর্ধ অনুভব ক'রে ঈশ্বরানুরাগের পুরিসাধন করা! এবং তীঁকে নিবেদন করে 
প্রসাদ পাওয়া,ঈশোপনিধদ্‌ যাকে বলেছেন--“তেন ত্যক্তেন ভুলীথা: ।” 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 
“প্রদীপের মত, সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বন্তিকাঁয় 
জালায়ে তুলিবে আলে! তোমারি শিখায় 
তোমার মন্দির মাঝে ।” 
ব্রাউনিং ও বলেছেন-_ 
“17975 10198907:9 18, 60,978 18 0০০০..৮ 
যৌন আসক্িকে ঈশ্বরের প্রতি পরমাসক্তিতে পরিণত করার জন্যই তক্তের' 
প্রার্থনা করেন-__ 
যুবতীনাং যথা যুনি যুনাষ্ণ যুবতৌ যথা 
সা প্রীতির্ভবতাঙ্নাথ তি জন্মনি জন্মনি। 
যৌনমানস সম্বন্ধে রবীন্ত্রকাব্যে আরও কিছু বলবার জাছে। তাঁর কবি- 
প্রতিতা উভয়লিঙ্গ ( 1791:0087)1700169 ) অর্থাৎ যুগপৎ স্ত্রীভাব এবং 
পুরুষভাঁবে ভাবিত হয়ে ঠিক তত্বদ্ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার সমান শক্তি 
ৰা সামর্থ্য রাখে। যখন তিনি নারীর প্রতি পুরুষের উক্ভি'কে রূপ দিয়েছেন 
তখন যেমন দেখা যায় তিনি ষোল আনা পুরুষস্থের অধিকারী, তেমনি যখন 
অপরপক্ষে তিনি পুরুষের প্রতি নারীর উক্তিকে রূপ দিরেছেন তখন তিশি 
সম্পূর্ণরূপে নারীত্বসত্তায় সাযূজ্য লাভ করেছেন। তাঁর “বধু”, “ব্যজপ্রেম”, 
'গুপ্তপ্রেম” “ছুর্বোধ' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় এই প্রমাণের সার্থক নিদর্শন 
মেলে: এই উভয় লিঙ্গতব রবীন্দ্র-প্রতিভাঁর এক বিদ্রয়্কর বিশেষত্ব। 
এ বিষয়ে কবি নিজেও সচেতন। তার 'বাশরি নাটকে বাশরীর মুখ 
দিয়েই তিনি বলিয়েছেন যে প্রত্যেক মহৎ শিল্পী পৌরুষের ও নারীদ্বের 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৭৫ 


লংমিশ্রণ। দে নিছক শন্রীপুরুষের চেয়ে পূর্ণতর জীব। প্রত্যেক মহৎ শিল্পী 
অর্ধনারীশ্বর। 

গীতাঞলিতে তার ঈশ্বর *রসঘন আনন্দ শ্বরূপ”-__9071670986 ])611818, 
10109 40079 ব1 99968867109. «এই রস হতেই রাস শব্দ যেখাঁনে 
রসের, প্রেমের প্রযৃত্তি (৯০:০০)”--( হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ) 

'প এষ রসানাং রলতম+-( ছান্দোগা ১১।২-৩) 

এই গ্রেমলীলায় তগবান্‌ “রমণ'__ভক্ত “রমণী” । ভগবান-পিতম্* বা 
প্রিয়তম । স্ফিদিগের ভাষায় ভক্ত আসিক্‌ (10591) এবং ভগবান্‌ মাস্থুক 
(7381০80 ), 'মাহকের' সহিত 'আসিক" এর 'আঁশনাই" বা প্রেম করাই 
আমাদের চরম বা পরম পুকুষার্থ। গ্রীশ্চান মিটিক কাডিন্তাল এফ. ডরিউ 
নিউমান বলেছেন-_ 

[1 005 ৪০০] 1৪ ০ €০ 00 60 0016197 ৪1)1116081] 018989017988 1 
1008 090901108 701009,0,--598, 1)059৮৪] 1007801 স০০. 009 09 
810006 00670, রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন--“আমার মাঝারে রয়েছে কেগো 
সে কোন্‌ বিরহিণী নারী”। 

সেজন্ত ঠাকুর নরোত্তম দাপ বলেছেন_ “ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি 
হব । কারণ এই প্রেমরাজ্যে শ্রভগবান্‌ একাই পুরুষ, বাকী সব প্রকৃতি । 
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্ুলিতে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ পূর্ণার্থেই 
প্রকৃতিস্থ হয়েছেন বল! যেতে পাবে। নিজের অন্তরের বিরহিণী”র সঙ্গে তার 
প্রশ্নোত্তর শুজন-_ 

“কছিলাম তারে তুমি চাও কারে গুগে! বিরহিগী নারী, 
সেকছিল আমি যারে চাই তার নাম না! কহিতে পারি ।” 


মনোহারিণী নাবিকা 


তাঁর কার একটি অদ্ভুত তরি তার মনোহারিণী নাবিকা। এই বিদেশিনী 
মধুর-হাপিনী একাস্ত রহম্যময়ী নারী, জীবনের সংশয়ময় পরিবেশে আশার 
মতই স্বপ্নময়ী ইঙ্গিতময়ী এবং অম্পষ্টভাঁধিনী। দিক্চক্রবালের মত সে দুর 
থেকে প্রলুন্ধ করে, হাতছানি দেয় এবং তাকে ছন্গদরণ করলে মায়াবিনী 
হান্তেলাস্তে নান। বিলাস প্রকাশ করে,”[6207068 12000 19) 00৮ 8৪ ] 
(০1107 0199 1” 


২৭৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 
কাব্যলক্মীর আবির্ভাৰ 


কবি কাব্যলক্ষমীর পথ চেয়ে ছিলেন-_কবে কোন ফান্তনে, তাঁর “কনকাঞ্চল 

আবরণ” ও “নবচম্পক আভরণে? সজ্ভিত হয়ে আসবার প্রতীক্ষায় কিন্ত তার 
আকম্মিক আবির্তব হয়েছে “জলভরা বরষায়। এমনি হয়ে থাকে, 
আশাতীত আকাজ্ষাকে শুধু আশার আহ্বানে,_-প্রতীক্ষার মূল্যেই । পাওয়া 
যায় না। শ্রুতিবাকা বদলে নিয়ে যদি বলা! যেত--প্যমেবৈষা বুণুতে তেন 'লত্যা, 
_-ভাহলে হয়ত কিছুটা ঠিক বলা হ'্ড। এই আবিভাবের উপলব্ধির কথ' 
মহাকবির নিজের ভাঁষাতেই বলা ভাল,-- 

“দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়, 

সে ছাড়া সে কেহ বুঝে না কভু ।” 


এই “দৈব” আর কিছুই নয় দৈবী ইচ্ছা মাত্র । 


শিশুসঙ্ষে রবীন্দ্রনাথ 


শিশুদের প্রসঙ্গে মহাকধখির অনন্ত প্রশ্রদ্ধ। বাইবেল শিশুদের জন্ু 
ত্বগরাজ্যের ছার আশারিত পেখেছেন। মর্াকবি নিজে চিবশিশু তাই 
ধলেছেপ- 


“কেশে আমার পাক ধরেছে বটে, 
তাহার পরে দৃষ্তি চান কেন? 
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ে! 
আমি সবার একবয়সী জেনে1।” 
শিশুদের জন্য তার ঘারও সর্বদা 'পপাখুত। পরম এবং চরম জ্ঞানলাভ করে 
আমাদের দেশের পরমহুংসকল্প জানিগণ দ্বিতীয় শৈশবকে আশ্রয় করেন। 
ইহা তীহাদের বালক ভাব । তারা বলেন_- জানে ব্রন্বেদ পাই ন! শীমা, বুদ্ধি 
করে যায় না জান, অথাথ্ 'যতো! বাচে। নিবতস্তে অঞ্জাপা মনসা সহ', তাই 
শ্রুতি বলেন--- 
*তন্মীৎ পাগ্ডিত্যং নিবিগ্ক বাল্যেন তিষ্ঠসেৎ” 


অর্থাৎ পাত্ডিত্যাতিমান ত্যাগ করে বাল্যভাবে থাকবে। 
বৃহঃ ৩৫১ 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৭৭ 


শিশুর খেল! ধুলাবালি নিয়ে, তুচ্ছ তৃণ নিয়ে.। মহীকবিরও দেখি “তুচ্ছের 'পরে 
তৃষিত দৃষ্টি ।* তাই তার লেখায় পাই-- 
গ্রাচীবের ছিত্রে এক নামগোজ্রহীন, 
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন,_ 
ধিক ধিক ধরে তারে কাননে পবাই, 
সুর্ধ উঠি বলে তারে 'ভাঁল আছে ভাই' ! 
অধবা-- 
বছুদ্দিন ধবে বহু ক্রোশ দূরে 
বন্ধ বায় করে বহু দেশ ঘুরে 
দেখিতে গিয়েছি পৰৃতম গা 
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু 
দেখা হয নাই চক্ষু মেলিয়া 
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়! 
একটি ধানের শীষের উপরে 
একটি শিশিববিন্দু। 
(নি বলেন, প্রবীণ এবং প্রধানের দল থেকে খেলার ওস্তাদ তাঁকে ছুটি 
দিয়েছেন -ভিনি মাঁটির তলে, ছোটদের দলে, ছেলেদের দলে, স্বেচ্ছায় ভত্তি 
হয়েছেন। বলেছেন--“আমি বিপুল কিবণে ভুবন করি যে আলো,_-তবু 
শিশির টুকুরে ধর] দিতে পারি, বাঁসিতে পাঁরি যে তাঁলো।” তিনি শিশুর 
কাঁছে শিশু হয়েই ধর] দিয়েছেন । তীর “জন্মকথা; কবিতাটিতে বাৎসল্য 
রসের কচি করপুটে,__মধুর রসের বৃহৎ রসাল ফলটি,_অতি কৌশলে 
এবং অসামান্য প্রতিভাবলে মানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এইরূপ 
প্রশ্ন উত্থাপন এবং এই প্রকার সমাধান আর কোনও কবির প্রতিভায় সম্ভব 
হয় নি। 
রবীন্রকাব্য শাশ্বতিক 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার এশ্বর্ধ এবং মাধুর্ধ শাশ্বত কালের--কবি কীট্স্‌-এর 
ভাষায় : 
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২৭৮ নিবন্কনিচয় গ ভাষণাবলী 


পড়া পু থিসম” অথবা ছিতীয় বার বল! গল্পের মত (1109 & ঠ্ম1০৪ (6০1৭ 

৮৪1৪ ) রবীন্দ্রনাথের কাবা নীরস হবার নয়, ফুরোবার নয়-_ 
“নাই সীমা আগে পাছে, ধত চাঁও তত আছে, 
যতই আসিবে কাছে তত পাৰে মোরে ।” 

মাটির কুটিরে রবীন্দ্রনাথ 

ভিনি নিজে যত বড়, যত মহৎ ছিলেন, ঠিক তত সহজেই তিনি ছোটদের 
সঙ্গে, শিশুদের সঙ্গে, এমন কি নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক বাউল ও সীঁওতাল 
প্রভৃতিদের সঙ্গে মিশতে পারতেন একান্ত সরল মনে এবং অবাধে । তিনি 
লিখেছেন :-- 

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে 
তিনিই মধ্যম ধিনি বহেন তফাতে। 

এ কথা তার নিজের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সার্ক । তিনি 
ইদানীং অট্রালিকা বর্জন করে মাটির কুটিরে থাকতে ভালবাদতেন। 
শাস্তিনিকেতনের '“উত্তরায়ণ অট্টালিকা বিশেষ । তাঁর উত্তর দিকে একটি 
ছোট মাটির বাড়ী, তার নাম শ্তামলী ; তার ছাঁদ শুদ্ধ মাটির, এই মাটির কুটিরে 
তিনি বহুদিন ছিলেন পরম আনন্দে । তিনি এর সন্বদ্ধেই লিখেছেন £- 

“আমার শেষবেলাকার ঘরখাঁনি, বানিম্ষে রেখে যাব মাটিতে, তার নাষ 
দেবো শ্কামলী, ও যখন পড়বে ভেঙে সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো, যাঁটির 
কোলে স্িশবে মাঁটি।” তিনি মাটিকে ভালবাসতেন, তাই বলেছেন £ “হে 
পৃথিবী দিও তোমার মাটির ফ্লোটার একটি তিলক আমার কপালে ।” 

স্টামলীর কথা তুললাঁম এই গ্রপঙ্গে যে, তিনি যেমন “মহতো মহীয়ান্‌, 
ছিলেন তেমনি অপর দিকে নিজেকে “অণোরণীয়ান্‌, এবং তৃণাদপি স্থনীচ মনে 
করতে পারতেন ; তাই তিনি বলেছেন £-- 

ধুলির ধুলি আমি এসেছি ধুলি "পরে, 
জেনেছি ভাই ব'লে জগৎ চবাঁচরে । 


জীব্ন-দেবতা 


তাঁর 'জীবন-দেবতাকে”, তীর অন্তরের ভাবধারার প্রেরয়িতাকে তিনি সব 
সময়ে মনে মনে এবং চোখে চোখে রেখেছিলেন । তার প্রদত্ত শক্তিই ভার 
গান করবার “গায়ত্রী” শক্তি এবং ধ্যান করবার সাবিত্রী শক্তি--তিনি বুদ্ধিবৃত্তির 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৭৯ 


প্রচোদগ়িতা বা প্রেররিত্কা একথা তিনি নানাভাবে নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে বলে 
গেছেন তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক গায়ত্রী দীক্ষার পর, তার ব্রদ্ষোপলব্ধির পর 
থেকেই। “হৃদ মনীষ! মনসাভিক্রি্ত' তীর উদ্দেশেই তিনি বলেছেন : 


হে চিরপুরাণো চিরকাল মোরে গড়িছ নৃতন করিয়া, 
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর, রবে চিরদিন ধরিয়া । 


রবীজ্জনাথ বিশ্বকবি 


তিনি বিশ্বকবি যেহেতু তিনি সমগ্র পৃথিবীর বৃহত্তর মানব-পরিবাবের সকল 
স্থথ-ছুঃখের স্পন্দন, নিজের অন্তরের রেডিও যন্ত্রের তরঙ্গ প্রভাবে জানতে বুঝতে 
এবং সর্বাস্তঃকরণে অন্দভব করতে পারতেন, তাই বলেছেন £ 
“মনে হয় যেন জানি 
সেই অকথিত বাণী 
মুক মেদিনীর মর্মের মাঁঝে 
জাগিছে যে ভাবখানি।” 
তাই তিনি বলতে পেরেছেন £ 
“আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার উঠে যত ধ্বনি 
আমার বাশর সুরে সাড়া তার জাগিবে অমনি ।” 


রবীন্দ্রনাথের চক্ষে মৃত্যু 


সব্যলাচীর মত তিনি সাহিত্যের বনু কঠিন লক্ষ্য ববার ভেদ করেছেন কিন্ত 
তার শেষ-মার, গস্তাদের 'মার+_-দেখি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের পরিশয়ে। 
'ধুসর গোধুলি লগ্নে এবং “জন্মদিনে” এমন কি ভাহুদিংহের পদে মরণের সঙ্গে 
হ্টামের তুলনায় তার আভান পাওয়া যায়। বরবধুর মত হয়েছে এদের 
উভয়ের মিলন £- 


“আজ আলপিয়াছে কাছে, 

জন্মদিন মৃত্যুদ্দিন, একাদনে দৌছে বমিয়াছে, 
দুই আলে! মুখোমুখি মিপিছে জীবনপ্রাস্তে মম 
রজনীর চন্দ্র আর প্রতাষের শুকতার! লম 
একমঞ্ত্রে দৌছে অভ্যর্থন1 |” 


১৫ নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী 


অথবা :--- 
ধুসর গোধুলি-লগ্নে সহন1 দেখি একদিন 
মৃত্যুর দক্ষিণ বান্থ জীবনের কে বিজড়িত 
রক্ত্ত্রগাছি দিয়ে বাঁধা, চিনিলাম তখনি টে, 
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক বরের চরমদ্ধান মরণের বধু _- 
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগাস্তরের পানে ।” 


ভ্রিধারাঁর সমন্বয় | 
রবীন্দ্রনাথ একাধারে পর্ধবেক্ষণকারী বৈজ্ঞানিক, চিন্তাশীল মনশ্বী, 
ব্রহ্ষধযাননিষ্ঠ বৈদা স্কিক অথচ তার ভিতরের সমগ্র মানুষটি ধুলির আঁসনে বসে 
ভূমাকে ধ্যান-চোখে দেখবার জন্য একান্ত লালায়িত। 

এ যেন পবিত্র বিহ্বপত্রের মনত তিনটি বিভিন্নমুখী পাতা একই বৃত্তে এসে 
মিলিত হয়েছে, জ্ঞান প্রেম এবং কের ত্রিধারা যেন গিলিত হয়েছে এক 
পুণ্যময় জ্িবেণীসঙ্গমে । তার মহীয়সী প্রত্তিতার ইন্জ্রজাল পাঠকের চিত্তকে 
স্পর্শমাত্রেই অভিনব স্্টির মাধুরধরসে নিষিক্ত করে| 


রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 

আজকাল একটি কথা প্রায়ই শোনা যাঁয় যে, অমুক সাহিত্যিক বা কবি 
নাকি ববীন্দ্র-প্রভাঁবান্থিত এবং অমুক সাহিতাক বা কবি নাকি ববীন্ত্র- 
প্রভাবমূক্ত । এই প্রসঙ্গে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, রবীন্দ্রোত্ত সাহিত্যিক 
মান্রই ববীন্দ্র-প্রভাবান্বিত, কেউ বেশী কেউ কম! সত্যেন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাঁথ 
সম্বন্ধে বলেছেন, ণ্তত্বের নিথরে যেব1 বিথারিল রসের পাথার, নমস্কার তারে 
নমস্কার” | ববীন্ত্র-সাহিত্যের রসের ভোগবতী অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী 
ধারায় যেসাহছিত্যিক অবগাহন-ন্নান করেছেন, যিনি সে ধার যতটুকু পান 
করেছেন তিনি সেই পরিমাণে চবিতার্থ এবং ধন্য হয়েছেন । 

বিষ্ঠা ধাকে বিনয়কূপ অলঙ্কারে ভূষিত করেছে, এবং বিবেক ধাকে 
কপটতাবঞ্জিত করেছে, তিনি নম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত মহাকবির প্রভাব 
দ্বীকার করেন। অবিষ্যা ধার চিত্তকে অহুমিকাঁয় আধ্াত এবং উদ্ধত করেছে, 
তিনি কৃতক্নতাবশতঃ তা! অস্বীকার করে আতত্ম-গ্রাবর্কন1 করেন মাত্র । 

পূর্বেই বলেছি যে, বুবি-গ্রতিভাম্ প্রভাবিত আলোকিত এবং উদ্ভাসিত 
আমানের চিস্তাজগৎ, ভাবজগৎ, কল্পনাজগৎ এবং সঙ্গীতজগৎ্। এই কথা যেন 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৮১ 


আমর] চিন্তা করি এবং শ্রন্ধার সহিত উপলব্ধি করি। তাহলেযা আমর! 
অহঙ্কারের অন্ধতায় আজও পাই নি বলে বঞ্চিত আছি, তা অকপটে স্বীকার 
করে নিতে এবং পেতে পারব এবং পেয়ে ধন্ত হতে পারব । নইলে কবির 
অন্তরের যে পরম আকুতি--্গ্রহণ করেছে! যত খণী তত করেছে! আমায়” 
বলে আমাদের অন্তরের দ্বারে করাঘাত করে ফিরছে'_-“অত্যস্ত ঘুর পথে দেশের 
লোকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অবারিত অধিকার লাভ কর! গেল”---বলে 
অভিমান প্রকাঁশ করছে, তাঁকে উপেক্ষা কবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে 
আমরা! তো বাথ হুবই, মহাকবির দ!নসাগরের রল-পরিবেশনও সম্পূর্ণ সার্থক 
হবে না। 

শরুৎচন্দ্র, অমল হোমকে লিখেছিলেন (সামতা। বেড়, ২৮শে পৌষ ১৩৩৮) 
“আমার চাইজে তীর বড় ভক্ত কেউ নেই । আমার চাইতে তাঁকে কেউ 
বেশী মানে নি গুর বলে । আমাব চাইক্জে কেউ বেশী মক্সো করেনি তার 
লেখা । তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবে। না, কিন্ত আমার চাইতে বেশ 
বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্তান,_ তার 'চোঁখের বালি”, তার “গোরা”, তার 
গল্পগুচ্ছ” ! আজকের দিনে ঘে এতহশোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে,_- 
সে তারি জন্য ।” এত বড় সাহিতাকের মুখে এমন অকপট উদ্দার উক্তি, 
গুরুশিষ্য উভষের প্রতি আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত করে । 


রখীজ্্নাথের জীবন উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধো সমান ভাগে বিভক্ত 
এবং ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মহীয়সী কবি সবোজিনী নাইড়ুর ভাষায় *1১8012078- 
10801) 18 11107978 90106100010], 60 1169210105৮ এই মহাজীবন তার 
উভয় শতাবীর সাধনার দানে মহাকালের করকমলে চিরদিন সাদরে বিধুত 

ঠয়ে থাকবে। 
বাসী ভাদ্র ১৩৬৮ 


কান্তকবি রজনীকান্ত মেন 


“কাম্তকবি'-বরুজনীকাস্ত সেন, বাংল! সাহিতোর ইতিহাসে এবং ভাবতের 
স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি পুণ্যোজ্জন মহিমান্বিত নাঁম। তিনি একাধারে 
কবি, স্থরকাবু, গায়ক, সাহিত্যরমিক এবং পরম ভাগবত সাধক ও ভক্ত 
ছিলেন। 

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জন আইন প্রণয়ন ক'রে বাংলাদেশকে 
ভ্িখগ্ডিত করেন। মে আঘাত, অপমান এবং অত্যাচার বাংলার জনগণ 
নীরবে সহ করেনি । ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নিহিশেষে সকলশ্রেণীর 
লোক একজোট হয়ে উচ্চৈঃম্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সে সময় আনন্দমঠের 
খধি বঙ্ছিমচন্দ্রের 'বন্দেমীতরম মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের বাধীবন্ধনের সুত্র--“বাঙ্গালীর 


২৮২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাঁবলী 


প্রাণ, বাঙীলীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক হে 
ভগবান !' এবং কাস্তকবির গানের মাধামে প্রতিজ্ঞা :-- 
আজকে মোর! মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই 
( আমর] ) পরের জিনিস কিনবো ন1 যদি 
মায়ের ঘরের জিনিন পাই ।” 

তখন বাংলার নগরে নগরে, পল্লীতে পঙ্গীতে সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়ে 
আকাশ বাতাস মুখরিত করছিল । ] 

১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ (ইং ২৬শে জুলাই ১৮৬৫) বুধবার দকালে 
পাবনা! জেলার দিরাজগঞ্জ মণকুমায় ভাঙাবাড়ী গ্রামে বৈদ্যবংশে শিক্ষিত ও 
সংস্কৃতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে রজনীকান্তের জন্ম হয়। পিতা! গুরুপ্রসাদ 
সেন মুনলেফ ছিলেন পরে সাবজজ হয়েছিলেন তিনি সংস্কত্, ফাদি ও 
ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুত্পন্ন ছিলেন। তার নিষ্ঠাবতী আদর্শ সহধর্মিনী 
মনমোহিনী দেবী ছিলেন রজনীকা জজের মাতা । 

বজনীকাস্তের পিতা স্বকবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কবি ত্বার কাছ 
থেকেই কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রেরণা ও উৎসাহ পান। কাস্তকবির 
মানসক্ষেত্র সঙ্গীত পম্বন্ধে বিশেষ উর্বর ছিল এবং সঙ্গীতের প্রতি তার অসাধারণ 
অন্বরক্তি ছিল। পিতা গুরুপ্রসাদ এবং জোঠতাত গোবিন্দ প্রসাদ উভয়েই 
হ্বুরমিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কোনে! বিশেষ বাগরাগিণী তিনি মন 
দিয়ে একবার শুনলে তা আর ভুলতেন না এবং প্রায় শ্রুতিধরের মত তা! 
গেয়ে শোনাতে পারতেন। 

পাবনায় নিবাণ হলেও রাঁজনাহীতেই তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন । 
তার পরবতী জীবনেয় কর্মক্ষে্রও রাজপাহীতে | বোয়ালিয়া! স্কুলে তার শিক্ষা 
আর হয়ু। কুচবিহার জেন্কিম্স, স্কুল থেকে এণ্টণন্স পাস করেন ১৮৮২ 
থুঃএ দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১০ বৃত্তি পান। এবং বাঁজসাহী বিভাগের 
যাবতীয় স্কুলের মধ্যে সর্বোৎকষ্ট, ইংবাপগী প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতায় মাপিক 
৫২ প্রমথনাথ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৫ খুঃতে তিনি সিটি কলেজ থেকে 
কার্ট আর্ট পাস করেন। ১৮৮৭ খুংতে বি, এ. এবং ১৮৯১ খুংতে বি. এল. 
পাদ করেন। তিনি যেমন মেধাবী ছিলেন তেমনি নিজের পাঠ্য বিষয়ে 
অমনোযোগী ছিলেন, তার শ্বতিশক্তি ছিল অপাধারণ। তাঁর কবিমন, 
পাঠ্যবিষয়ের সীমার মধ্যে বাধ্যতামূলক বন্দিত্ব স্বীকার করতে নারাজ ছিল। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৮৩ 


পাঠ্যতালিকা বহিভূ্ত, মনের মতো! ইংরাজী বাংল! কবিতা, গান, সাহিত্য, 
ইতিহাস, দর্শনে সহজেই ডুবে থাকতে চাইতো । 

রাজদাহীতে পিতা ছিলেন সাবজজ, জ্যেষ্ঠতাঁত ছিলেন খ্যাতনাম।! 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, তাই তিনি ওকালতির জন্য রাজসাহীকেই নির্বাচন করেন। 
এখানেই এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়, সাহিত্যিক জলধর সেন, এবং 
কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্জলাল রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং কালক্রমে 
ত নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় । 

ওকালতিতে তিনি মন দিতে পারেন নি। তিনি সাহিত্য চর্চ| গ সঙ্গীতের 
মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে এবং একাস্ত তন্ময় হয়ে থাকতেন । ১৮৭২ খুংতে তার 
পিতার মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন মুন্সেফের কাজও করেছিলেন। কিন্তু তার 
কবিমন আইনের জটিলতার মধ্যে যেন--শ্বাস্রুদ্ধ হয়ে হপিঘে উঠত। 

তিনি একটি পত্রে লেখেন_-“আমি আইন বাবসীক্মী কিন্ত আমি আইন 
ব্যবসা! করিতে পাঁরি নাই"**আমার চিত্ত উহ্বাতে প্রবেশ করিতে পাবে নাই". 
আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাঁপিতায়, কবিতার পুজা! করিতাম, 
কল্পনার আরাধনা করিতাম, আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল ।” 

তার উপর তিনি সতাবাদী জিতেক্দ্িয় আদর্শনিষ্ঠ পুকষ ছিলেন তাই 
ওকাঁলতি তাঁর কোনো ক্রমেই মনঃপুত হয়নি । তার ভায়েবির এক পাতাক়্ 
তিনি লিখেছেন :₹- 

*সত্যপথে থেকে ওকাঁলতি কর! বড় কঠিন হয়েছে । এতে টাকার লোভ 
এতই হুবে যে, সত্যাপত্য বিচার ক্ষমতা 01006 হ'য়ে যাবে, 2987৮ 0811058 
হ'য়ে যাবে। তখন টাক হ'তে পারে-অর্থ হতে পারে, কিন্ধ তার পায়ে 
পরমার্থটি রেখে তবে হবে!” এপ সত্যান্গরাগ, আদর্শানুরাগ,_এ যুগের 
কথা ছেড়ে দিলেও, সে যুগেও অতি বিরল ছিল। 

তিনি উন্নতচবিত্র, তেজদ্বী, সত্যনিষ্ঠ, দেশতক্ত গ ভগবন্তক্ত এবং অভি 
সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন । 

এই নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, আদর্শ নিষ্ঠার জন্ভ তিনি জীবনে, অর্থকচ্ছতা 
অনেকবার অনেক প্রকারে ভোগ এবং সহা করেছেন কিন্তু তা ব'লে অর্থের 
জন্য কখনও মাথ! হেট করেননি । মিথ্যার সঙ্গেও কখনও আপন কবেননি। 

তার জীবৎকাল মাত্র ৪৫ বৎসর (১৮৬৫--১৯১* খৃঃ)। কিন্ত 
এই অল্পকাশীন জীবনে এবং অল্প সংখ্যক রচনার দ্বার! তিনি তার দেশবাপীর 


২৮৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


পরম শ্রদ্ধা, সম্মান এবং প্রীতির পাজ্জ হয়েছেন এবং স্বাধীনতার ইতিহাসে 
শাশ্ধত আসন লাভ করেছেন। ও 

আইন পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তার প্রথম কবিতা 'আশা' তৎকালীন 
'আশালতা' নাযে একটি মানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উৎসাহ? নামে 
আর একটি কাগজেও তার আরও কয়েকটি কবিভা প্রকাশিত হয়। . পয়ার 
বচনাতেই কবির কবিতা লেখার হাঁতে-খড়ি হয়। তিনি সংস্কত খুব 
ভাঁলবাপতেন এবং সেজন্য কতকগুলি সুভাষিত সংস্কৃত ক্সেক সে সময় রাঁংল। 
কবিতাক্প অনবাঁদও করেছিলেন। কিন্ধ তার জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁর 
উদাত্ত কে স্বরচিত গাঁনগুলি! তক বয়সে তিনি দুর্দাস্ত, চঞ্চল এবং কিয়ৎ 
পবিমাঁণে উদ্ধত ছিঙগেন। কিস্ত বয়োবুদ্ষির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অমায়িক মধুব 
শান্তচরিক্তর হান্তকৌতুকপ্রিয় পরিহাস-রসিক আসর-জমানে] মাতষ হয়ে ওঠেন । 

'্বরূচিত সঙ্গীতের ভাঁবে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন তিনি অবাধে অক্লান্ত 
অবিশ্রাম্থভাবে ঘণ্টার পর ঘন্টা গান ক'রে যেতেন তখন নকলেই 
তাঁর ভাবে ভাবিত, মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়তেন। তার অস্থনিথ্িত 
পরিহাসরমিকতা তাহার হাসির গানে অপক্গপ কূপ নিয়েছে এবং তাকে ও 
তার এই অনবদ্য রচনাগুপিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে সকালের জন্য । 

তখনকার দিন ছিপেবে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়্সে”_-এন্টান্স পাসের পরষ্ট 
তার বিবাহ হয়। 

ঢাকা মাণিকগঞ্জ নিবাসী, স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইন্দ পেকটার তাবরানাঁথ 
সেনের কন্যা! হ্িরিণারী দেবীকেই তিনিই পত্বীবূপে লাভ কবেন। স্ত্রী পুত্র 
কন্যা নিয়ে তার পারিবারক জীবন স্থখে এবং শাস্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। 

কাস্তকবির জীবনের সঙ্গে রাজসাহীর বহু স্মৃতি অবিচ্ছেগ্চ ভাবে জড়িয়ে 
আছে। তীর জনপ্রিয়তার জন্য শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাকে 'গাজপাহী শহবের 
উৎস্বরাজ' আখা! দিয়েছেন। তিনি আনন্দের উচ্ছাসে এবং প্রাণপ্রাচুর্ধে 
নিকটবর্তী সকল পোৌককে মশুগ এবং তরপুর ক'রে রাখতেন। আলাপে 
আত্মীয়তায় হাস্তপরিহাসে তাঁর সঙ্গে ও সান্গিধো দীর্ঘ ময় ষে কোথা দিয়ে 
কেটে যেত তা! কেউ বুঝতেও পারত ন1। 

লোকে যেন যাছ্মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে থাকত । 

প্রখ্যাত এতিছহাপিক স্যার ষছুনাথ সরকার এই প্রলঙ্গে একটি ঘটন1 বিবৃত 
কয়েছেন-__-ত! থেকেই তার অসীম মনোরগন শক্তির প্রমাণ পাওয়] যায়। 


নিবদ্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৮৫ 


রাজসাহী থেকে দ্বীমুকদিয়া ঘাট পর্বস্ত মার সাভিসে কাস্তকবি মাঝে 
মাঝে যাতায়াত করতেন। গ্রীম্মকালে নদীর চড়ায় প্রায়ই স্টামার আটকে 
যেতো, এবং সেই অবস্থায় যাত্রীদের সারারাত আটকে পড়ে অসীম দুর্দশ! 
ভোগ করতে হ'ত। সৌভাগ্যক্রমে কৰি বধজনীকাস্ত যেদিন যে ট্রীমারে 
থাকতেন, পেদিন যেন সেই মারে বাক্রিবাপ রূপ নকরকযন্ত্রণা একেবারে 
স্বর্গবাসের সঙ্গে তুলনীয় হত। সমস্ত বাত্রি ধরে এক আনন্দের মহা-মহোত্সব 
চলত । তিনি গল্পের, কবিতার ও গানের পরিবেশনে মে মঙ্জলিসে আনন্দে 
বন্ত1 এনে দিতেন। তাই থেকেই তাকে 'বাজসাহীর উৎ্সবরাজ? নাম দেওয় 
পার্থক হয়েছে। 

রজনীকান্তের কবিতা ও গানগুনিকে চ1% শ্রেণীতে ভাগ কর ধায় : প্রথম 
ভগবদ্ভক্তিমূন্গক, দ্বিতীয় দেশাত্মবোধক, তৃতীয় শীতিমূ্ক সংস্কাত স্থভাষিত 
শ্সেরকেব অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের কণিকার মতো ছে।ট ছোট করিত এপ, চতুর্থ, 
হাসির গান । 

কাস্তকবি, রবীন্দ্র সমসাময়িক ববীন্দ্রভজ কবিগোঠীএ মধ্যে অন্ঠতম | তাঃ 
তগবদ্ভক্তির কবিজাগুলি রবীন্দ্রনাথের নৈবেগ্য, গীতাঞ্জপ প্রভৃ'তর দ্বার' 
প্রভাব হলে তার নিজন্ব জুরে এবং ব্ীতিতে তার সম্পূর্ণ শ্বাতনত্র এ" 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰা যায়। এই প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলির মুলে আছে তার 
ঈশ্ববে পরমানু ঢাগ_ বা পরাজরাজিরীশ্বরে 1, 

কাজের গতি দ্রুত এবং নর্দীর মতো বাকা, তাই যুগে গে সে মোড় ঘুগে 
ঘুরে সাপের মতো! বক্র গতিতে চলেছে । তাই এক যুগের কুচি এবং গ্ই 
রুচির অন্ুয়ে:পিত কবিতা পরের যুগে ঠিক তেমন ভাবে অন্ুনে দিত না হতে 
পারে! ভবে কাঠকগুপি রপোস্টীর্ণ কবিষ্ঠা আছে, যেগুলি শাস্বতিক অর্থাণি, 
সবকালের, - সেগুযল পৌকিক ভাষাঞ্জ 'পু.নো চাউল? এবং ভাঙে বাড়ে? 
ত|বা 1598/৪এর ভাষায় 'ণ০ড 107 959]; কাম্তকবির তেমনি ভক্তিমুলক 
কতকণ্াঁগ গান চিরকালের যতে। প্রাথনা সঙ্গাঙরূপে দেবতার দেউলে এবং 
প্রত্যেক ভক্তের অন্তর মন্দিরে স্থান পেয়েছে । সেগ্ালির ভাষ। এব ভাঁব পহজ 
সরূল বলিষ্ঠ এবং সুম্পষ্ট। সেগুলি আত্ম-সমর্পণ, শর্ণাগতি, আত্ম-নিবেদন 
প্রভৃতি ভক্ত-হ্ৃায়ের অপূর্ব অভূতপূর ভাবাবেগে আগুত হয়ে যেন স্তঞোজ্রের 
মতো। বূপ দিয়েছে । এগুলি ভক্তি-সাহিত্যের অমোঘ রসায়ন ভবদাবদথ 
জীবের তপ্ত গ্রাণ শীতল করবার জন্ত অফুরম্ত অমৃত্রসে নিষিক্ত হয়ে আছে। 


২৮৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাবণাবলী 


এ রবচনাগুলি অল্প হলেও অতুলনীয়। লৌকিক “তৌলে এই অলৌকিক 
সম্পদগ্ডুণি ওজন করা ব1 তার মুল্যমান নির্ণয় করা কোন মতেই চলে না। 
উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধত করি :-- 


তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে, 
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর 
মোহ কালিমা! ঘুচায়ে।” 


আজও এই গান, _-এই প্রার্থন। সঙ্গীত আমাদের 'মলিন মর্ম মুছাতে” এবং 
“মোহ কালিম! ঘুচাতে ওঁধধের মতই কাঞজজ কচ্ছে। গানের ভাষা! অতি 
অকপট-_আতি এবং আকুতি ও আন্তরিক আকুলতাপূর্ণ। তার গানের ভাষায় 
যেমন স্বচ্ছন্দ ছন্দ-কুশলতা এবং নির্বাচন পারিপাট্য আছে, স্ুরেও তেমনি 
অধিকাংশ সঙ্গীতেই প্রচলিত বাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যায়-_-ভৈরবী, গৌবী, সোহিনী, পরজ, ইমন কল্যাণ, দরবারী কানাড়া, 
সিন্ধু, কাফি সিন্ধু, বেহাগ, বিভান, বারোয়1, ভবে] ব! প্রভাতী, আলাহয়া, 
স্থরট মল্লাবু, হা্বীর, টোড়ী, বসন্ত বাহার, নট, বেহাগ, কালেংড়া, ঝি' কিট, 
থাাজ, ভূপাঁলী, বৈণী, (লাউনি ), মুলতান। এছাড়া বাউল হুর, কীতন 
হর, বামপ্রসাধী সুর ইত্যাদি জনপ্রিয় স্বরে তিনি অনেক গান রচনা 
করেছেন । 

আমাদের নিত্যকার জীবন-যুদ্ধে যে সমস্ত সংশয়, ভয় বিষাদ, বিরহ, সম্তাপ 
সঙ্কটের সম্মুণীন হতে হয়-_যে-যুদ্ধে অস্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়-_কাস্তকবি তার 
বৈস্তকের থলি থেকে যেন তার উপর বিশল্যকরণী লেপন করে আমার্দের সকল 
বাথা জুড়িয়ে দেবার জন্তই পার্ঙ্গম চিকিৎসকের দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । 
নিজের জীবনে তিনি দুঃখকষ্ট কম পাননি, ন৷ হলে _“চিরস্থথী জন” হ'লে কি 
তিনি এই “ব্যধিত বেদন? বুঝতে পারতেন? তার পুন্র-বিয়োগে যখন সকলের 
অস্তর যেন বন্্ নিষ্পীড়নের মতো! মুচড়ে মুচড়ে উঠছে তখন তিনি ণিজেকে এবং 
সেই বিয়্োগবেদনাকে একাম্ত ভাবে নিবেদন ক'রে দিলেন ভগবচ্চরণে 
“তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ” রূপ রবীন্দ্রনাথের মন্ত্র দীক্ষায়। এ বেদনারই 
প্রকাশ হয়েছে তার অপরূপ সঙ্গীতে £-- 


“তোমারি দেওয়। প্রাণে তোমারি দেওয়া ছুখ 
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অন্ভব। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৮৭ 


তোমারি ছু নয়নে তোমারি শোক বারি 

তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হাহ রুব। 

তোমারি দেওয়া! নিধি তোমারি কেড়ে নেওয়] 

তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া 

তোমারি নিরজনে ভাবনা! আনমনে 

তোমারি সান্বনা শীতল সৌরত। 

তোমারি সকলি গে। আমিও তোমারি তো! 

জানিয়ে জানে না এ মোহহত চি 

আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল হেন 

ভাঙো এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব ।” 

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন--"ছ্তা্বৈতানুতৃতির এমন হষ্টু প্রকাশ 

বাংল। গানে বড় বেশী নাই। যেন এক গভীর আধ্যাব্মিক অনুভূতি সরল 
সহজ ভাষায় ঝঞ্চত হইয়] উঠিয়াছে;* * রজনীকান্ত অনেক গানেই স্থরের 
উপর নির্ভর করিয়াছেন, কথার সৌষ্টব বা মাধুর্য সম্বন্ধে তত চিন্তা করেন নাই। 
কিন্ত রজনীকান্তের অজন্র গানের মধ্যে যে কয়টী সার্থক ভক্তি সঙ্গীত হইয়া 
উঠিক়াছে তাহা আমাদের সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতীয় অধ্যাত্ 
সাধনার মুল ভাব ভক্তহৃদয়ের ছেতাঁছৈতবোধ। এই ভাবের এক মহৎ প্রকাশ 
রঞ্জনীকাস্তের গানে পাওয়। যাঁয় £- 


“কবে তোমাতে হয়ে রব আমার আমি-হারা 
তোমারি নাম নিতে নয়নে ববে ধাবা 
এ দেহ শিহুরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ 
বিপুল পুলক ম্পনানে |” 
রজনীকান্তের গানেবু বড় অংশটাই ভক্তির আত্মনিবেদনের বা প্রার্থনার । 
এই প্রার্থনা বিশেষ কোন চিহ্িত ধর্ম সম্প্রর্দায় বা গোষ্ঠীর ছাপমারা নয়। ইহা 
[0101591881 11%561এ৭ মতো” শান্ত-দাস্ত-সথ্য-বাধ্সলা-মধুর সকল ভাবই 
তিনি 'তদপিতাখিলাচার? হয়ে তকে অর্পণ করেছেন । অথচ এই সকল গানে 
ধর্মীয় ঘরানার কোনো ছাপ পড়ে নাই । ভাবটা এইরূপ-_ 
ত্বমেৰ মাতা চ পিত। ত্বমেব 
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সথ! ত্বমেব 
ত্বমেব বিস্তা শ্রবিণং ত্বমেব 
ত্বমেব লর্বং মম দেব দেব। 


২৮৮ নিবদ্ধনিচয় গু ভাষণাবলী 


শ্রশিশিরকুমার দাম লিখেছেন :--*রজনীকাস্ত বাংলা লাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
কবিদের একজন নঃন। ** কিন্তু তার জন্য তীর ছুঃখ ছিল না । কারধ তিনি 
শুধু কবি নন, তিনি তক্ত। তক্ত নিবেদন করছেন ভগবানকে । গানের ডালি 
সাজিয়ে দিয়েছেন দেবতাকে 1 

ধার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ভীলনের মায়া মোহ নশ্বরত্ব ধর! পড়েছে তার 
কাছে দেশ এবং দেশপ্রেম এত তা এ নিতা হল কেমন করে? এর উত্তরে 
শিশিরকুমার বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে দেশ প্রেমের ঘে উদ্বোধন 
হয়েছিল তার স্বদূপ ছিল ইউন্বোৌপীয় দেশপ্রেম থেকে ভিন্ন | খধি বস্থিম থেকে 
তার হচনা | দেশপ্রেম আমাদের দেশ-তক্তদের কাছে ঈশ্বর সাধনার একটি 
সোপান মাত্র । জ্বামরা “দেশ'কে 'মা” বলি, 'মাঃকে ঈশ্বর বলি, ঈশ্বরকে ম 
বলি। দেশই দেবী--বনোমাভবম্-এ যে-মাতার স্বরূপ বগি হয়েছে তিনি 
দর্গা লক্দী সরন্বতী তিন শর্তির সম্মি্্ত রূপ। দশ বাহু তাঁর দশ দিকে 
প্রপারিত রয়েছে। “প্জনীকান্তও এই সহজ সমীকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন । তার 
খাণীর উদ্বোধন সঙ্গীত ভাই 'জাগে' সুমঙ্গল্মযী ম!”-মাতৃক্ূপা ভারতবর্ষের : 
তাঁর দেশ-বনানা কবিজাগুলির পরেই-- মা? এর বন্দন' ধর “লহ. বিহ্বক্ 
ককণা ছল-ছল' আখি আমাদের শিয়বে সদা জাগ্রত বয়েছে। 


চএণ ধুলি সাথে আ।সস হাখে মাথে 
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগ বরে_” 


তাই নিরশ্রয শিশুর মতো প্রণাম করেন কবি- 
"নমো নমো নমঃ জননি দেবি মম 
অচস। মন্জি পদে দাগি তে? 


আমাদের ঝাঁষরা যাঁকে শুণাম কতেছদ০ণখং থাযুমগ্রিং স.লসং মদ 
জোহীংবি সব্বা।ন দিশো ফ্রঃদীন্প- কান্তঙবিও ঠিক "দক উপশ্ক কাকে 
জারই প্রধ্ব'ল করেছেন তীর বিশ্ববিশ্রত গানটাতে 


"আছ গনলে আনলে চিরনভোনীলে 
ভূধর সলিলে গছনে 

আছ বিটপিলতায় জলদেরি গায়-. 
শশিতারকায় তপনে।” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৮৯ 


রবীন্ত্রনাথও এই দুর্টিতে দেশের মাটিতে মাথা ঠেকাতে গিয়ে বিশ্বময়ী 
বিশ্বমায়ের আচল পাতা উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধি একান্ত সাত্বিক 
এবং প্রেমভিত্তিক | 

'বন্দেমাতরম্, এই মাতৃশক্তির ও দেশশক্তির রূপক সমন্বয় মন্ত্রটি বুঝতে না 
পেরে অনেকে তার মধ্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কল্পনা! করেছেন। দেশ যে 
মৃন্ময়ী মান্র নয়, তা'র চিন্সয়ী সত্তা যে প্রকৃত মাতৃসত্তা তাই আমাদের 
দেশ-মাতৃকাঁর ধ্যানের মুশ কথা । এ বিষয়ে বঙ্কিম, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল 
কাস্ত কবি এমন কি নজকুল পর্বস্ত কেউ ভূল করেন নি। 

পরম ভাগবত শ্রদিলীপকুমার বায় বলেছেন ;- 

“পিতৃদ্দেবকে তিনি গুরুদেব বলতেন, বিশেষ করে পিতৃদেবের হাসির গান' 
ত্বাকে প্রেরণ দিষ্েছিল “হাঁদির গান” রচনায় | ** * বজনীকাস্ত নানা কারণে, 
বিশেষ কারে অর্থাভাবে পড়ার দকুন তার সহজাত শক্তিকে আবাদ করছে 
পারেন নি আরও নিখাদ সোনা ফলাতে, কিন্ত তবু তিনি দাগ বেখে 


গেছেন- আমাদের সাহিত্যে, অল্প বয়সেই বৈ কি,_-এ কৃতিত সীমান্ত নয়।” 
বাঁমপ্রসাদ অভিমান ক'রে গেয়েছেন 
“মায়ের এমনি বিচার বটে 
যে জন দিবানিশি দুর্গ বলে, তার কপালে বিপদ ঘটে ॥” 


কান্তকবির এই বিপদ ঘটেছিল এবং এই কঠিন বিপদ্দে তিনি সসন্মানে 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের পত্রথানি অতি অপূধ এবং লেটির ভাব নিয়ে 
আমিযে কবিতাটি লিখেছি তা আমার “রবীন্দ্র বৈলয়স্তী গ্রন্থে” প্রকাশিত 
হয়েছে । 

দিলীপকুমার বলেছেন, আমার পিতৃদেব তাকে হাসপাতালে দেখতে 
গিয়েছিজেন, দেখে এসে চোখের জল ফেলেছিলেন, __আজও মনে আঁছে-_ 
বলেছিলেন “ওবে এ ঘোর কলিতেও ভক্ত জন্মায় বে-ষা দেখে এলাম তা 
দেখবার মতো,__তা৷ কালে ভন্রে চোখে পড়ে, এঁ দাকণ বোগ কিন্তু মুখে কী 
নির্ধল হাসি বে! কথা ব্লগার শক্তি নেই, কিন্তু প্রণাম করলে তেমনি, প্রসন্ন 
মুখে । করুণা যার কাছে সত্য নয়, সে এপারে না রেপারে না। ** 
এমন ভক্তের গুরু হওয়া! তো ভাগ্যের কথা রে? যে অপহ যন্ত্রণায় নির্বাক 


হয়ে গান বাধে 2-- 
আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চুর 


যত বাধ! ছিল পবায়ে দয়াল করেছে দীন আতুর । 
১৯ 
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*ঞ কনের গানে জগন্মাতার ভাক বেজে ওঠে এমন প্রাপকাড়। 
নুরে | 
কোলের ছেলে ধুলা! ঝেড়ে কোলে নে তুলে 
ফেলিস্‌ নে ম! ধুলা কাদা মেখেছি বলে। 
সার! দিনটা! ক'রে খেলা, ফিরেছি ম| সাঝেরু বেলা 
(এখন) মনে হল মায়ের কথা নয়নের জলে । ৰ 
এই শিশুন্বভভাব সহজ নয়। * * কান্ত কবির--'আমি জানি তৃমি 
আমারি দেবতা, তাই আমি হৃদে বরিছে, ** ভক্তিকে বহু লালন করলে তবেই 
পে--* * “অহংকে পুড়িয়ে ফেলতে পাবে,--আর তখন,ব্লতে পারে 
'আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বান! বুঝি সতত শিকপরে জাগো” । (কান্ত 
কবির “কল্যাণী” )। * * শুধু তাকে ( ভগবানকে ) চাওয়া নয়, আর কিছুই 
না চাওয়াএবই নাম অনন্তা ভক্তি। এই শরণাপত্তি সাধনাকেই বরণ 
করেছিলেন কাস্ত কবি।” 
ছিজেন্্রলাল বলেছেন--প্যদ্দি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকলের হৃদয়-তন্ত্রীতে, কাহারও সঙ্গীত অত্যধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া 
থাকে তবে তাহা কবি রজনীকান্তের” । 
স্থরেশচন্দ্র সমাঞজ্পতি বলেছেন £--কাস্ত কবির “মায়ের দেওয়া মোট? 
কাপড়'-- নামক প্রাণপূর্ণ গানটি ম্বদেশী সঙ্গীত সাহিত্যের ভালে পবিষ্র 
তিলকের গ্তায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক 
প্রান্ত পর্ধস্ত এই গানটি গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। ষে 
সকল গান ক্ষুদ্র প্লাণ প্রজাপতির নায় কিয়ংকাল ফুলবাগানে প্রাত:ম্র্ষের 
ম্বুকিরণ উপভোগ করিয়! মধ্যান্কে পঞ্চভৃতে বিলীন হইয়া যায়, ইহ! সে শ্রেণীর 
অন্তর্গত নহে। 
যে-গান দেববাণীর হ্যায় আদেশ করে এবং তারই মতো সফল, ইহ! 
সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে, নিয়তির বিধান আছে, 
গে অশ্রু পুরুষের--বিলাসিনীর নছে।” 
তার হিন্দু মুললমানের 'মিলন? গানটি ও মর্মস্পর্শী £--'আয় ছুটে আয় হিন্দু 
মুনলমান এ দেখ ঝরছে মায়ের দু-নয়ান। আজ এক করে দে সন্ধ্যা নমাজ 
মিশিয়ে দে জাজ বেদ কোব্াণ। থাকি একই মায়ের কোলে,স্তকরি একই 
মায়ের স্তন্ত পান,_আমর1 পাশাপাশি প্রতিবাপী ছু'গোলারি একই ধান।, 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৯১ 


কাস্তকবির দেশ-বন্দনা যেটি “বাণী'র-_হুচন! সঙ্গীত গৌরী বাগিনীতে 
গেয় সেই উদ্দাত্ত সঙ্গীতটি কখনও বাঙালী গায়কর বিশ্বত হবেন না :-- 
“সেথা আমি কি গাহছিব গান 
বেথা গভীর ওক্কারে সাম ঝঙ্কারে “কাপিত দুর বিমান ।” 
যুক্ত দিলীপকুমার মস্তবা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্ত্রনাথের 
অকাল মৃত্যুতে তাঁর স্বৃতি-তর্পণে যে কবিতাটি তার কীন্তির পবিচায়িকা হিসেবে 
লিখেছিলেন সেটি কাস্তকবি সন্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য :-- 
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তুমি বঙ্গ ভারতীর তন্ত্রী পরে 

একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে 

সে তগ্র হয়েছে বাধা, _আজ হতে বাণীর উত্সবে 
তোমার আপন স্থবু কখনো ধ্বনিবে মন্ত্র রবে 
কখনো মগ্ুল গ্রগ্ীরণে |” 


গ্রকারাস্তরে কাস্তকবি যেন তার স্বল্পাযু জীবনের 90168), নিজেই লিখে 
গেছেন :--“ফুল যে ঝারিয়া পড়ে কথ! নাই মুখে,_ তার ক্ষত্র জীবনের বিকাশ 
বিনাশ,তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাঁস--রয়ে গেল কিনা এই মর- 
মত্য বুকে, সে কি তা দেখিতে আসে ?1-হেসে ঝরে যায়।” তিনি ফুলের 
মতো হেসেই ঝরে গেছেন। 

কাস্তকবির হাঁসির গানে ছিজেন্দ্লালের প্রেরণা ও ব্যঙ্গোক্তি থাকলেও, সে 
গনের পরিধি ও বাপ্তি, ইঙ্গিত এবং বক্রোক্তি, তীক্ষতা ও মর্মীস্তিকতা তার 
গুরুর তুলনায়- অবশ্য লঘুতর খঝভুতর এবং সহুনীয়তর। ছিতীয় পক্ষের 
যুবতী স্ত্রীর প্রতি তার গ্লেষোক্তির গানটি তখন মুখে মুখে ফিরতো :- 


“বাজার হুদ কিন্তা আইন্যা ঢাইল্যা পিচি পায় 
তোমার লগে কেমন পাকুম হৈয়া উঠছে দায়। 
আরশি দিচি কাকই দিচি, গাওমাজনের হাপাঁন দিচি 
চুল বান্দনের ফি্দিচি আর কি ছ্যাওন যায়!” 


ছিজেন্ত্রগালের “সন্দেশ বু'ঁদে গজ মতিচুর রসকরা! সর পুরিয়া 
গড়েছে! কি নিধি, দয়াময় বিধি,_-কত না! গঁছি করিয়া ! 
* ক পেলাম নাশুধুহরি হে 

খাইতে হায় ভরি ছে 
(আহা) না খেতেই যার উদ্বর ভরিয়। সন্দেশ থাকে পড়ি! 
(ওছো1) মনের বাসনা মনে »)য়ে যা চোখে কাছে যায় দরিয়! | 


২৯২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


এবং কাস্তকবির_যদি “কুমড়োর মতো চালে ধরে বোতো| পানতুয়া শত শত” 
অবশ্ তুলনায় সহধর্মী কিন্তু ছিজেন্ট্রলীলের ব্যঙ্গ কবিতার পরিধি অনেক বেশী 
ব্যাপক। উভয়েরি ব্যঙ্নের ভিতর সমাজ কল্যাণের কামন1র ইঙ্গিত সুম্পষ্ট । 
কাস্ত কবির “তিন কড়ি শর্মা জেনে রাখো? “জাতীয় উন্নতি “হজমী গুলি, 
“বরের দর' “বেহায়া বেহাই? প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতাগুলি পরিহাস রসে সার্থক হয়ে 
উঠেছে। | 
নমূন। উদ্ধৃত কর! যায় £-- 
শ্বশুর কিন্বা তগিনীর পতি কেহ নাহি মোর আপিসে 
নিজের কিন্বা পিতার শ্ালক না-খুড়ো নাঁ-জ্যঠ1 না-পিসে ' 
স্ততরাং আরু 100061010 দিবে কে 10697018 র 19৬ জানো? 
(আর) নিজেরে একটু ৯০6 থাকা চাই কর্ত নিচয় 
ভজানে ! 
তাহার ইঙ্গবঙ্গ মিশ্রিত ডেপুটী, “উকিল প্রভৃতি কবিতাগ্চণি 
ছ্বিজেন্্লালের "আমর! বিলেত ফের্তা ক'ভাই”এর স্থঝে এবং সেই ধাচেষ্ট 
রচিত। 
ঈশ্বর তত্ব সম্বন্ধে তীর সাধনার ধনে ( “কল্যাণী, দ্রষ্টব্য ) অতি আট পৌবে 
চলতি ভাষায় সরল হাস্যরসের একটি চিত্র পাওয়া যায় £__ 
“মে কি তোমার মতে, আমার মতে, রামের মতো! 
শ্যামের মতো 
ডালা কুলে ধামার মতো যে পথে ঘাটে দেখত পাবে? 
* * মামূলাতে চলে না দাওয়া, 
ওয়ারিস্‌ জে যায় না পাওয়! 
সে যে নয় মলয় হাওয়া! যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে!” 


তার একটি নিখুত নিজন্ব নিষ্পৃহ নিরপেক্ষ হাস্তকৌতুকের সর 
আছে-_যা আঘাঁত করে না_-শিল্পীর মতো চিত্র আকে;_কবির মতে! বর্ণনা 
করে-ক্ষুধ করে না--কুন্ঠিত করে না--বিচার বিশ্লেষণ করে এবং উপদেশ ও 
আনন? দেয়। তার নিজের ভাষায় তাঁর ০০019 গান 0০৮০:৮]5 
1796:00চ156 অর্থাৎ অন্তঃসলিল! ফন্তর মতো--সে হাপির গান গোপনে 
উপদেশের ধারা বহন করে। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাঁবলী ২৯৩ 


'কল্যাণী'তে-পিতারু পত্রে-_বিষুত “পেসাদ* শর্মার-ন্বাক্ষরে পল্লীগ্রামে 
আজও যে শব্ব্থল বিকৃত ও বিচিন্ত্র ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় তার অনবদ্য 
উদাহরণ পাওয়া ঘ্বায়। ইহার উত্তরে, পুজ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং তার “মুক্ধু” 
বাবার প্রতি যে মনোভাব তাও অনাবিল হাস্তরসের উদ্রেক করে। 

তাত্র নীতিমূলক 'অমৃতে'র ছোট ছোট কবিতাগুলি কৃষ্ণচন্দ্র মন্জুমদারের 
'সন্ভাব শতক এবং রবীন্দ্রনাথের “কণিকার ধাচে লিখিত। নিস্ার্থ ত্যাগের 
উদ্দাহরণ যথা :£-_ 

"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল্‌ 

তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল” 

“গিরি শিরে বৃষ্টি পড়ে জন্মায় তুষার 

নিদাঘে গলিয়! জল হয় পুনবার 1” ইত্যাদি 

কবির 'প্রোজিত কৈতব? ব! একান্ত মন্তপট বিশুদ্ধ সাঁত্বিক ভগবভ্ুক্তিব ও 
ঈশ্বরে আত্মপমর্পণের পরিচয় স্ুম্পই্ই হয়ে উঠেছে তীর সঙ্গীতে । তার পুত্রের 
মৃতাতে তিনি রচনা করেন-_ 

“তোমারি দেওয়া নিধি তোমারি কেডে নেওয়া-..আমাবি বলে কেন ভ্রাস্তি 
হলঃ হেন, ভাডো এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব :” 

যখন কণঠীক্রান্ত কর্কোটক (ক্যান্লার ; বোগে তিনি মৃত্যুর দিন গণনা 
কচ্ছেন--তখনও পে আত্মপমর্পণ দেখি বাকৃকদ্ধ কবির সানন্দ নিবেদনে । 

লিশ্চিত মৃত্যু যখন দ্বারে এসে দাডিয়ছে তখন তিনি তার কবিগুরুর 
ভাষায় _ 

' মরুণরূপে আপিলে সখা চরণ ধরি মনিব শ্চে” 
বলেছেন সবীস্তঃকরণে ! তাই স্বয়ং কবিগুরু তার শঙ্যাপার্থ্ে বসে তার মুত্র 
তিন মান পূর্বে বলেছিলেন -“ঘাপনকে পূজো করতে ইচ্ছে করে।” 

এই দিনই কান্ত কবি তার সেই অবিস্মরণীয় গানটি রচনা করেন। এবং 
রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন,__তিনি সেটি পেয়ে তাঁকে লেখেন মুগ্ধ এবং অভিভূত 
হয়ে--“মেদিন আপনার রোগশয্যার পার্থ বসিয়! মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় 
প্রকাশ দেখিয়া আপিয়াছি।+ 

( কাস্ত কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পত্র ) 

অবশেষে কবির জীবনদীপ খন নির্বাণোন্ুখ তখনও তিনি সেই একই সবে 

আত্মসমর্পণ করেছেন :-_ 


২৯৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাব্লী 


“দাগ ভেসে যেতে দাও তারে:*তারে দিও না গে! বাধা - "আসিয়াছে যেধা 
হ'তে সে চরণে ফিরে যাক চলে”--সেই--তার শেষ কবিতা! : 
“আমার দয়াল ওই বসে আছে নিরজনে-__ 
আমারে দিও না বাঁধ! ভেসে যাই একমনে 1” 
শাক্ত পদাবলীর বসিকচন্দ্রের গানে পাই-_ 
“ভয় নাই রখেত শঙ্কা নাই মরণে,_ 
ডস্ক1 মেরে লব মুক্তিধন-_- | 
কবির এই মৃত্যুজয়ী “মৃত্যু” যেন তারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। মৃত্যুর সে ছুঃখকে, 
কাস্তকবির উদ্দেশে কবি স্বধীন্ত্র দত্ত বলেছেন,_-“ভক্কের বিভব” ও দে-ছু:থ 
“মৃণালের কমল সৌরভ |” 


এই নিবন্ধে উল্লিথিত গ্রন্থ ও গ্রবন্ধের স্থচী £-_ 

_কাস্তকবি বূজনীকান্ত-_-নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত! 

সংহতি শারদীয়া ১৩৭৫ 

__নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কাম্তকবির শতবাধিক স্মারক 
সংখ্যা, সম্মেলনী, ৮ম বর্ষ-্-অগ্রহায়ণ-পৌধ, ১৩৭২ (১৯৬৫ খৃঃ )। 

__কাস্তকবি রজনীকাস্ত মেন শতবর্ষ প্রবন্ধ_-শ্রীঅজিত রায় “পুনর্জন্ম? 
পত্রিক1--১৩৭২। 

_কান্তকবি রজনীকান্ত প্রবন্ধ_-শ্ীঅশোক চৌধুরী সাধনা” পঞ্জিকা 
বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭২। 


“বন্দে মাতরম্” ও বহ্কিমচন্তর 


হিন্দীতে একট] কথা. আছে, “পহিলে দর্শনধাঁরী, পিছে গু বিচারি)” 
বঙ্কিমচন্ত্র যে একজন অলোকসামাগ্ধ পুরুষ ছিলেন রবীন্ত্রনাথের ভাষায় তা 
স্বন্দবভাঁবে প্রকাশিত হয়েছে । প্সেই সম্মিলনের ভিড়ের মধো হঠাৎ এমন 
একজনকে দেখিলাম ধিনি সকলের হইতে শ্বতন্ত্র ধাঁভাকে অন্য পাঁচজনের সহিত 
মিশাইয়া ফেলিবার জে! নাই । সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকাঁয় পুরুষের মুখের মধো 
এমন একটি দৃ্ধতেজ দেখিলাম যে "এত লোকের মধো কেবলমাত্র--তিনি কে 
ইহাই জানিবার জন্ত প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই 
বন্ধিমচন্দ্র তখন ঝড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া ধাহাকে মহৎ বলিয়া 
জানিতাম চেহারাতেও তাহার বিশিষ্টভার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় 
আছে মেকথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। তাহার খড়া নাসায়, 
চাপা ঠেঁঁটে, তীক্ষ দৃষ্টিতে ভারি একটা! প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর 
দুই ভাত বদ্ধ করিয়া তিনি থেন নকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া 
চলিতেছিলেন। কাহারও সঙ্গে যেন তাহার কিছুমাত্র গাঁঘেষাঘে'ধি ছিল না, 
এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোঁখে ঠেকিয়াছিল। তাহার যে 
কেবলমা্্ বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাহার ললাটে ষেন 
একটি অনূষ্ত রাঁজতিলক পরানো ছিল।”_-( রবীন্দ্ররচনাবলী-শতবাধিক-সং 
১৭ম খণ্ড পৃঃ ১১৪) 

বঙ্কিমচঙ্জের বাণী থেকেও তাঁর অন্তরের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, যথা 
“ঘষে ক হইতে কারের জন্প কাতরোক্তি নিঃসৃত হইল না সে ক কদ্ধ হউক। 
যে লেখনী আর্তের উপকাবার্ধে না লিখিল দে লেখনী নিক্ষ্া' হউক ।” 

বন্দে মাতরম্‌ ও অস্তাগ্য রচনার কাহিনী 

বঙ্গদর্শন প্রকাশকালেই (১৮৭: রী: ) বঙ্চিমচন্ত্র “বঙ্গে মাতরম্‌* সঙ্গীতটি 
রুচনা করেন। বঙ্গদর্শনের ছাপাখানার পণ্ডিত সেটি বঙ্গদর্শনেই প্রকাশ করতে 
চান, কিন্তু বঙ্ধিমচন্জ্র তাকে সেটি ন| দিয়ে দেরাজে রেখে দেন। পরে যখন 
তার “আনন্দমঠ? উপন্থাপ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৮৮*-১৮৮২ স্ব: ) ধারাবাহিক- 
ভাবে প্রকাশিত হুয় তখন সেটা আনন্দমঠের মধ্যে মংযোজিত ক'রে দেন। 


২৯৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


বন্দে মাতরম্‌ রচিত হয় শতবর্ষ পূর্বে (১৮৭৫ গ্রী: ) হুগলী চু'চুড়া শহরে 
গঙ্জাতীরে জোড়াঘাটের একটি বাড়ীতে। কৰি নবীন সেন “আমার জীবন 
গ্রন্থে* বলেন, “একদিন এই সঙ্গীতটি সমস্ত তারতবধের জাতীয় সঙ্গীত হইবে। 
কিন্ত মাঝে মাঝে বাঙ্গল। ছত্রগুলি গান্টির মর্ধাদা নষ্ট করিয়াছে, আগাগোড়া 
সবল সংস্কৃত হইলে ভা হটত।* 

বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতুষ্পু্ধ শচীশ চন্দ্র তার বস্কিমজীবনীতে উল্লেখ কষেছেন যে 
বক্কিমচন্ত্র তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এই গানটির প্রসঙ্গে তার জোষ্ঠ কন্ত। 
শরতকুমারীকে বলেন, *এখন থেকে বিশ ত্রিশ বৎসর পরে এমন একটা দিন 
খাসিবে যেদিন এই গানে বাঙ্গল] মাতিয়া উঠিবে। খষি বঙ্কিমের এই বাণী 
সফল হয়েছিল। শুধু বাঙ্গলা নয় সমগ্র ভারত উত্তাল হযে উঠেছিল 
( ১৯০৬ শ্রী: )। ইংরাজ সরকার “বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি পর্বস্ত (কার্লাইল 
সাকুলার হ্বারা) নিষেধ করা সতেও দেশের শহীদ যুবকবুন্দ ফাঁসির মঞ্চে এই 
মন্ত্রেই জীবনের জয়গান গেষে গিয়েছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে ওস্তাদ যন্্ু ভটের নিকট মার্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 
কৈশোরে কবিতা লিখেই তার সাহিত্যের 'হাতে খড়ি? হয়। ১৮৫৩ গ্রীষ্টাবে 
হুগলী কলেজে পঠদ্দশায় কবিতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার সাহিত্যজীবন 
স্থরু হয । ঈশ্বর গুপ্থের 'সংবাদ প্রভীকরে? প্রকাশিত তার “কামিনীর উক্তিঃ 
কবিতাটি পুরস্কৃত হয়। 

তার প্রথম ধুগাস্তকারী উপন্যাপ দুগেশননিদনী (১৮৬৫ শ্রী: ) প্রকাশিত 
হবার পূর্বেই তার ইংরাজী উপন্যাস কিশোরী টা মিত্রের সম্পাদিত 'ইওিয়্যান 
ফিল্ড পন্জিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, “1১%] [00178019 ড/19 
নামে। 

পাদরী হেষ্টি সাহেব ও রেভাবেগড কৃঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতৃতি 
হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে, স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় তার প্রতিবাদ করেন, তার 
1/886828 010 17170010181) হবার “রামচন্দ্র' এই ছন্মনামে। তাস্ছাড়াও তিনি 
হিন্দু ধর্ম, উত্সব, সমাজলাহিত) বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ইংবাজীতে লিখে গভীর 
ত্বদেশ প্রীতি জ্ঞান ও মনীষার পরিচয় দিয়ে যশহ্বী হন। 

তার বন্দে মাতরম্‌ ও শ্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! সঙ্গত হবে যে তার 
রচিত ১৪টি বাঙ্গল! উপন্যাসের মধ্যে ৪টি উপন্যাস 'রাজগিংহ, আনন্দমঠ, দেবী 
চৌধুরানী ও দীতারাম দেশপ্রেমে পরিপুত। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৯৭ 


' বন্দে মাতরম্‌ ও তার সুর 

বঙ্থিমচন্্র স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ হ'লেও গানটিতে প্রথম মল্লার রাগিণীর সুর দেন 
তারই এক বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিন্টেট । তিনি তার জোড়াঘাটের বাড়ীর পাশের 
বাভীতেই থাকতেন । তাঁর নাম ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধায়। তিনিও ছিলেন 
একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি । 

বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীতের সর্বজনপরিচিত স্থরটি দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
( ১৮৯৬ খ্াঃ ) বিডন স্বৌয়ারে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং নিজেই 
স্বকঠে সঙ্গীতটি পরিবেশন করেন। 

বঙ্গতঙ্ষের পর কাশীধামে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গোপালকুষ্ণ 
গোথলে সভাপতিত্ব করেন । সেই অধিবেশনে সরলা দেবী সঙ্গীতটি গাইবার 
সময় “সপ্ু কোটিকগের স্থলে, ত্রিংশকোটি কঠ" পরিবর্তন করে গান করেন, 
ফলে সমগ্র ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রাণে গ্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় 

ংগ্েসের এই অধিবেশনেই “বন্দে মাতরম” সঙ্গীতটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে হ্বীরূতি 
লাভ করে। 
বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীতের সূতিকাগার 

শ্রগোরাটাদ আঢারচিত প্রবন্ধ “বন্দে মাতরম-_ একটি সঙ্গীতের জন্মকথা, 
গু তাহার সম্পাদিত বন্দে মাতরম সঙ্গীতের স্বরলিপি সংবলিত বন্দে মাতরম 
শতবাধিকী স্মরণিকা ১৮৭৫-৭৬-_১৯৭৫-৭৬ একটা অমূল্য সংযোজন । 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চু'চুড়ায় গঙ্গাতীবে জোড়াঘাটস্থিত বস্কিমচন্দ্রের বাসভবনে 
এই সঙ্গীত বা মুক্তিমন্ত্রটী প্রস্থত হয়। সেই স্থৃতিকাগৃহে গত ১২ই সেপ্টেম্বর, 
১৯৭৬ গ্রী;: একটী স্মারকলিপি স্থাপিত হয়েছে এবং সে সভার উদ্বোধন করেন 
মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র । স্মৃতিশীলাটার ব্যয়ভার বছন 
করেন প্রখ্যাত সার্জন শ্রমুবারি মোহন মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানের স্বপ্ন 
দেখেন আমার আত্ময় প্র*ক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্ীভূপতি মজুমদার (৭ই জুল 
১৯৫৮ থ্রীইদ্িষ্বে)। এট অনুষ্ঠান যেন এই মহামস্ত্রের বর্ধাপন উৎসব পালন 
ক'রে, শতবর্ষ পরে, দেশবাপীকে খবিঝণ শোধ করতে শিক্ষা দিল। 


অনম্থীদ্দের মস্তব্য 


মনম্বী হর প্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন-_“বস্কিমবাবু যাহা! কিছু করিয়াছেন . ... 
লব গিয়া একপথে দাড়াইয়াছে। সে পথ জন্সভূমির উপাঘনা, জন্মভূমিকে 


২৯৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাৰলী 


ম! বলা, জন্মস্মিকে ভালোবাসা, জন্মভূমিকে তক্তি কবা :-"" ইহা! ভারতবর্ষের 
আর কেহ করেন নাই। স্থতরাং তিনি আমাদের পুজা, তিনি আমাদের 
নমস্য। তিনি আমাদের আচাধ্য,_-তিনি আমাদের খষি, তিনি আমাদের 
মন্ত্রুৎ মন্্রষ্টা,__সে মন্ত্র বন্দে মাতরম্‌।” 

বঙ্ষিমচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রঅরবিন্দ বলেছেন--]11)9 901)91006  8915199 ০] 
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বাংলা ভাষ ও সাহিত্যে বন্কিমের অবদান 


শ্রান করার জন্ক পুষ্করিণী খনন করা, এবং তারপর সেই স্বখাত পু্করিণীর 
জলে নস্সান করার মত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার গণ্য ভাষার সংস্কার সাধন ক'রে 
তাকে নৃতন রূপ দিয়ে, তাতে নৃতন নৃতন উপন্তাল ( রোমান্টিক, এতিহাসিক, 
পামাজিক প্রভৃতি ), দীর্নিক ও বিতর্কমূলক প্রবন্ধ এবং প্রতিবাদ ও 
রঙ্গরসাত্মক লোকরহস্ত আদি বিচিত্র শ্থটি ও সম্পদ তাঁর দেশকে ও জাতিকে 
দিয়ে গেছেন। 


আনন্দমঠের প্রথম অনুবাদ 


আনন্দমমঠের ইংরাজী অনুবাদ শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (পরে ডক্টর )1079 
40055 0£ 131188 নামে ইং ২৮শে ভিসেম্বর ১৯০৬ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশ করেন । 
পরে শ্রীঅরবিন্দও ইহা ইংবাঁজীতে অনুবাদ করেছেন | 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ২৯৯ 
' জাধ্যাত্তিক মুক্তি ও দেশমুক্তি 


মা যা ছিলেন, মা য! হইয়াছেন, মা যা হইবেন-__দেশমাতৃকার এই তিন 
মৃত্তির অর্চা বিগ্রহ বা প্রতিমার পরিকল্পনাকে তিনি “ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ। 
সেই জগতপ্রসবিনী, জগংপালিনী ও জগতগ্রলয়কারিণী মহাশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে 
দিয়ে আত্মার মুক্তির সাধনাকে দ্েশমুক্তির সাধনায় রূপায্িত করেছেন, তাই 
তিনি খবি। 


তাঁর গভীর মনব্িতার আর এক পরিচয়, তিনি আনন্দমঠের সন্তানদের 
শক্তি সাধনায় বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রের সঙ্গে “হবে মুরারে মধুকৈটভারে*র ধ্বনি 
মিলিয়ে শাক্ত বৈষ্ণব দর্শনের দৃর্টিত্গীর সমন্বয় সাধন করেছেন। তার 
আনন্দমঠ, কৃষ্ণচবিভ্ত্র, ধর্মতত্র ও গীতার ভাস্য প্রভৃতি পড়লে মনে হয় শ্রামন্‌ 
মহাপ্রভুর প্রচারিত “অচিস্তা তেদাভেদবাদ' তার অন্তরে স্বত:ক্ফূর্ত হয়েছিল । 


“শক্তি শক্তিমতোরভেদ বিবক্ষয়া য: কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গ] শ্যাৎ যা দুর্গা কুষ্ণ 
এব সঃ”_-এই সমন্বয় তত্ব সাহিত্যের মাধামে বঙ্কিমচন্দ্রই জনগণের মনে 
স্থপ্রতিষিত ক'রে গেছেন 


বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ 


কোন কোন সমালোচক বলেছেন *্পন্থানিক ছিসাবে বঙ্কিম তার 
আনন্দমমঠে আত্মভ্রষ্ট” | বলেছেন, “আনন্দমঠ লক্ষাহীন, বাঙালী সমাজই ওই 
উপন্তাসের মধ্যে লক্ষ্য আরোপ ক'রে আনন্দমঠকে স্বাধীনতার জীবনবেদ 
করতে চেয়েছে, বঙ্কিম তা চাননি | বঙ্কিমের বিজ্ঞাপনী ও উপক্রমণিকা তার 
প্রমাণ।” এদের সমালোচনা! একদেশদশী ও পক্ষপাতপূর্ণ। তার তখনকার 
পারিপাস্থিক অবস্থা বুঝতে চান না। তারা ভুলে যান ঘষে তখন যেমন 
সাহিত্যের মধ্যে কোনে! আদর্শ ছিল না, তেমনি জাতীয় সংহতি, রাজনীতি, 
রাষ্ট্রীয় শ্বাধীনতা গ্রভৃতিরও কোন আদর্শ ছিল না। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা, 
ফরাপী বিপ্রব ও বিশেষ করে ইংরাজী ভাষার নিকট কী পরিমাণে খণী ত1 
একদেশদশখ সমালোচকরা চিন্তা করেন না,_-ফলে মনে করেন যে তত্কালীন 
রাষ্ট্রনেতাদের অসম্মান করলে এবং ইংবাজদের অধিকতর ঘৃণা করলেই বুঝি 
রাষ্টরনীতিজ্ঞানের ও স্বদেশগ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর! হবে। 


৩০০ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


বন্ধিম চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জান বিজ্ঞানের সার সঙ্কলন করতে, 
স্বদেশপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ করতে, অথচ বিদেশবিদ্বেষ বর্জন করতে। 

বহ্কিমের বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ অভিননিিত করেছেন 
আবাঢ়ের গুথম বর্ষার মত “সমাগতো! রাঁজবহুদ্ধত ধ্বনি,”_-তা কিছু মাত্র 
অতুযুক্তি নয়। মাতৃভাষাকে তিনি বলবতী মহীয়পী ক'বে গেছেন। 

“তিনি বঙ্গ ভাষার ক্ষমতা ও বঙ্গ দািত্যের সমুদ্ধি বুদ্ধি করিয়া দিয়াছেন | 
একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত একতারে বাধা ছিল, 
কেবল সহজ সরে ধর্ম সংকীর্তন করিধারু উপযোগী ছিল, বস্ধিম শ্বহস্তে 
তাহাতে এক একটী করিয়া তার চড়াইয়! বীপাযস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন ।” 

_-রবীন্দ্রনাথ 

কেহ কেহ আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদীয্রিকতার অপরাধে অপরাধী সাবাস্ত 

করেন । তারা ভুলে যাঁন যে তার শিল্পমানসে বা চিন্তাধাবায় সাম্প্রদায্রিকতা 
থাকলে তিনি “আয়েষা'র মত অপরূপ চবিত্র স্টি করতে পারতেন না। 

ধারা আকাশবাণীর “হৃভাঁষিত” শুনে থাকেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি 
কত জোর দিষে বলেছেন যে এখানকার রাজা জমিদারগণ যেন বিস্বৃত ন1 হন 
যে দেশের স্বার্থে ও সমাজের ভারসামো, ভাবা ও গ্রামের কুষক করিম সেখ 
প্রভৃতিরা সমানভাবে নিরপেক্ষ বিচারের পার এবং দেশীয় সম্পদেরও অধিকারী । 
কোনে! সমালোচক বলেছেন বঙ্কিম নাকি বাঙ্গলার প্রার্দেশিকতার ভাবটা স্ব 
প্রথমে ফুটাইয়া তোলেন। এই বিষয়ে হাস্তকর অসম্ভাব্যতার দৃষ্টান্ত ম্বরূপ 
তালে রবীন্দ্রনাথকে প্রাদেশিকতার দ্বিতীয় স্বানটা অবশ্তই দিতে হয়। যেহেতু 
তিনি রাঁধীবন্ধন্র গান রচনা! করেছিলেন “বাংলার যাটি বাংলার জল” ধন্য 
হোক বলে তিনিও গেয়েছিলেন *আমার সোনার বাংলা আমি তোমার 
ভালবামি।” বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন-- “আজি বাংল। দেশের হৃদয় হতে কখন 
আপনি, এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী |” “যদি তোর ডাক শুনে কেউ 
না আসে তো”__একলা চলার জন্য রবীন্দ্রণাথ ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ভাক 
সকলকেই মকলে দিয়েছিলেন- কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই 
আত্মগ্রত্যয় দৃঢ় ছিল। তারা৷ জানতেন যে “ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে, দেখবি 
সবাই আসবে সেজে, এক সাথে সব যাত্রী যত একই রান্তা লবেই লবে-_ 
নিশিদিন ভরসা বাখিস্‌ গরে মন হবেই হবে|” 

সঙ্গীলোচকেরা আমাদের মনের ক্রমবিকাশের কথাটা চিন্তা করেন নাই 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩৯১ 


বলেই একূপ অন্তায় ভাবে প্রাদদেশিকতার অভিযোগ করেছেন বঙ্কিমের বিরুদ্ধে 
এই দেশগ্রীতির ক্রমবিকাশের কথাই পাওয়া যায় এই্‌ ইংবাজী প্রবাদটীতে,__ 
01090650910 ৪৮ 100109, | আমিও আমার বাংলার গানে এই 
্রাস্ত অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে বলেছি-_ 

“দেখিয়া শুনিয়া চিনিতে শিখিবে আগে আপনার ঘর 

ঘর না বীচায়ে বার পানে চায় তারে বলে বর্বর । 

ঘর হতে পরে পাড়া প্রতিবেশী ভিম্র গ্রদ্দেশে দেশে 

বিশাল বিশ্বে মিশে গিয়ে হও বিশ্ব-প্রেমিক শেষে । 

ঘরে শুকু ক'রে একতারা পরে পরেরে শুনায়ো 'বীণা,,-- 

ঘরে পরে কোনো ভেদ নাই জেনো, “শুরু” আর “সারা বিনা । 

বন্দে মাসরম্‌ মন্ত্র 
বন্দে মাতরুম্‌। শুধু গান নয় এটী পরাধীনতারূপ মহাব্যাধিমুক্তির মন্ত্র 

স্বরূপ। যা মনকে ত্রাণ কবে তাই মন্। পরাধীন পরপদানত জাতির “জো! ুকুম 
হজুর'-_বূপ ভকুম-বরদারী মন থেকে 'দাস-জতিকে জাগিয়ে তুলেছে, মুক্তি 
দিয়েছে এই মন্ত্র। “গায়আী আমাদের ব্রক্মবিদ্যালাভের বা আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের 
মন্ত্র। "গায়স্তং আয়তে যস্ম।ৎ গায়ত্রী সা ততঃ ম্বতা1”-এই গায়ত্রী,মন্ত্রদাতা হলেন 
বিশ্বামিত্র। বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের ঝষি বস্কিমচন্দ্র। বঙ্গতঙ্গেখ পর এই মন্ত্র দেশ- 
দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে । ১৯০৬ শ্রীষ্টান্বে এপ্রিপ মাসে বরিশালে কংগ্রেসের 
এতিহা'পিক প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সভাপতি আবছুল রস্থল। লে: গভণর 
স্যাঝু ব্যামফিলড. ফুক্সীর “বন্দে মাতরম্‌” ধ্বনি নিষিদ্ধ করেন। তিনি বড়াই 
করতেন তার অন্তংপুরে হিন্দু জাতি ও মুসলমান জাতি নামে দুইম্ত্রী। তিনি 
প্রকাশ্টভাবেই বলতেন যে মুদলমান জাতিই তীর স্থয়োরাণী। এইকপে দুই 
জাতির মধ্যে পক্ষপাত, বিরাগ ও বিদ্বেষ স্টি করা হয়। এই অধিবেশনে 
নেতারা প্রথমে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি দেননি, কিন্তু তা সত্বেও পুলিশ যখন 
শোভাযাত্রীদের উপর বেপরোয়! লাঠি চার্জ স্থুকু করে তখন সেই আহত ক্ষু্ধ 
জনতার কঠ হতে ধ্বনি উঠল "বন্দে মাতরম্। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার ছেলে 
চিত্তরঞ্জন বৃক্তাক্ত কলেবরে ধ্বনি তুলেছে বন্দে মাতরম্‌*__তাঁকে মারতে মারতে 
পুলিশ একট! পুকুরে ফেলে দেয়। এরপর ১৯*৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে বিরাট 
স্বদেশী প্রদর্শনী হয় তাতে আহত লাঞ্চিত চিত্তরঞ্নের এক মর্মান্তিক চিত্র 
প্রদশিত হয়। আমরা স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করেছি। তাতে জনমানসে এক অত্ভৃত- 


৩৬২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


পূর্ব আলোড়নেরু স্থটি হয়। তারপর ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, মাষ্টার দা, দীনেশ 
গুপ্ত প্রভৃতি অনংখা শহীদ ফাদির মঞ্চে এই মঙ্তরের ধ্বনি দিয়ে হালিমুখে মৃত্যু 
বরণ করেছেন। 
শহীদের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে কবিকঠে,__ 
“বেত মেরে কি মা ভোলাবে 
আমি কি মা'র সেই ছেলে?” 
১৯৩০ শ্রীষ্ঠাবে মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডির আদেশে বেজ্জাধাতে 
জর্জরিত হয়েও জনাব সিরাজুল হুক এই 'বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্র বল] ছাড়েননি। 
এখন আমার “বঙ্কিমচন্দ্র বনানার” কয়েক পঙক্তি উদ্বৃতি দিয়ে বন্দে মাতরষের 
জয়গান গাই। 
“বন্দে মাতরম্‌* মন্ত্রে অনির্বাণ অগ্রিশিথা জালি 
জাতির মুক্তির যে সন্কল্লের যজ্ঞহবিস্থালী 
দিলে দেশবাসিকরে। 
শুনি সম্মিলিত জয়ধ্বনি 
উজ্জীবিতা জীবন্স তা৮_উদ্বোধিতা! মুছিতা জননী 
তব সন্তীবন মন্ত্র 
বঙ্গভারতীরে দিলে এ্বর্ব মাধুর্ষপূর্ণ ভাবা__ 
সাহিত্যে সৌহিত্য দিলে সঞ্চারিলে উচ্চত্তর আশা 


জাগাইলে আর্ধ অভিমান 
অসাধ্য সাধন মন্ত্রে স্বাধীনতা তব শ্রষ্ঠদান। 


তোমারে প্রণাম করি পথশ্রষ্ট| দিব্যপ্র্ট1 ঝি 
যুগনদ্ধিক্ষণে তুমি যুগদ্ধর তপন্বী মনীষী |” 


“শিক্ষা” পত্জিকার-'বন্দে মারতম্‌ শতবাধিকী” সংখ্যায় 
(৩* ঠজ্জ ১৩৮৩) প্রকাশিত 


রবীন্দ্র কাব্যে প্রেমের ক্রমবিকাশ 


প্রেম বন্মুখী--তার স্বকীয় সত্তা অনির্বচনীয় হলেও তার বহিঃগ্রকাঁশ 
আমর] নিত্য নানারূপে প্রত্যক্ষ করি। তাই আমর] বলি, 'পিতা স্বর্গ: ;- বলি, 
'জননী জন্মভূমিশ্চ দ্থর্গা্পি গরীয়ণী? | কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে জামর] শুধু যৌন 
প্রেমের ক্রমবিকীশের কথাই আলোচনা ক'রব। প্রেমের এই দিকটার দৃষ্টাস্ 
'যুবতীনাং যথা বুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা অর্থাৎ যে প্রেম যুবতীর মন টানে 
যুবকের প্রতি এবং যুবকের মনকে আকর্ষণ করে যুবতীর প্রতি । অর্থাৎ 'এই 
প্রেমগীতি-হার গাথ! হয় নবনারী মিলন মেলায়? ( রবীন্দ্রনাথ ), কিন্তু তাই বলে 
এই প্রেমের পরিণতি শুধু “মিলন মেলাতে'ই আরম হয়ে-_বিরহ বেলাতেই 
পর্যবসিত হয় না। তাই তার বিচিত্র প্রকাশ এবং প্রকারভেদ তথ! ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে কিছু আলোচন! ক'রব ববীন্রনাথের কাব্য থেকে। 
এই প্রেমধারা নদীর মত “সমুদ্রবাছিনী” পে চলে অনন্তের পথে অসীম 
সমূত্রের সঙ্গম লাভ করতে, কারণ 'ভূমৈব ন্খং নাল্লে হখমস্তি। তাই কৰি 
বলেন, তার কাব্যে একটিই “পালা”, পে “পালা”, সীমার সঙ্গে অনীমের 
'মিননে। 
১৯০০০ সেই হৃধা শ্রোতে 
সমুদ্রবাছিনী সেই প্রেমধারা হতে 
কলম ভরিয়া তার লয়ে যায় তীরে 
বিচার না করি কিছু আপন কুটিরে 
আপনার তবে ।” 
কিন্তু তাঁর পর ফুলের মতই,-বিভিন্ন পান্রে এই প্রেম অপিত হয়ে বিভিন্ন 
পরিণতি লাভ করে। 
আমাদেরি কুটির কাননে 
ফুটে পুম্প কেহ দেয় দেবতাচরণে 
কেহ বাখে প্রিয়জন তরে। 
*₹ * এই গ্রেমগীতি ছার 
গাথা হয় নরনাঝী মিলন মেলায় 
কেছ দেয় তারে? কেছ, বধুর গলায়। 
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প্রেমের এই দীন কখনো “তারে” কখনে! বিধুর গলায়” অপিত হয়। কবি 
বলেন যে এই ছুইয়ের মধ্যে কোনো আত্যনস্তিক ভেদ তো নাই-ই পরস্--তত্বত: 
অভেদই উপলব্ধ হয়। 


দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই 
গ্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই 
তাই দিই দেবতারে আর পাবো কোথা 
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা । 


প্রেমের বাবা অতি সহজেই ঘগ্রয় এবং “দেবতা স্থান বিনিময় করে 
থাকেন, তাই প্রিয় যেমন দেবতার পব্ণত হন-__দেবতাও তেমনি “প্রেয়ো 
পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেযোহম্যম্মাৎ সববন্মীৎ যদয়মাত্া হয়ে উঠেন । তাই 
কবি বলেন-_ 


“তুমি আমার আপন, তুমি আছে আমার কাছে 
মোবে এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও 
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে 
শুধু এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও ।” 


বিমল বলেন 
“হে দেব, হে দগ্িত হে জগদেকবন্ধো।” 
যিনি “দেব? তিনিই “দয়িত' এবং যিনি দগয়িত তিনিই “দেবতা” অর্থাৎ 'দেবতারে 
প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা? । 
রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতি নিজে অঙ্গযোগ করে বলেন - 
“দেবতা জেনে দরে রই দীাড়ায়ে, 
আপনা, জেনে আদর করিনে 
পিতা বলে গ্রণাম করি পায়ে, 
বন্ধু বলে দুহাতে ধরিনে।” 
প্রিয়কে “দেবতা” করাকেই প্রেমের উধ্বপাতন বা 90117086100 বল] 
হয়, সে প্রসঙ্গে পরে আলছি। 
এই প্রেম ধার ধন,__তিনি লীলাময় ত্রষ্টী এবং তিনিই আননময় ভোক্তা, 
তাই তিনি এই প্রেমলীল] তার হ্ষ্টির মধ্যে নিত্য অভিনয় করছেন এবং অভিনয় 
দর্শনও করছেন আপনাকে 'বহু'বূপে বহুরূপীতে পরিণত ক'রে। 
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কৰি বলেন-- 
“হার ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে 
অপীম লেছের হাসি হাসিছেন বলে ।” 
এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই ্রহ্গন্ত্রে “লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্”_-তার 
“লীলা কৈবল্য; ও লৌকিক লীলার তুলনার দ্বারাই আমর1 আমাদের মানবিক 
বোধভূমিতে কিছুটা অনুমান বা অন্থভব করতে পারি । 
মানবিক স্ভূমির প্রেম দৈবী ভূমিতে উন্নীত হবার ক্রম এবং ক্রমবিকাশই এই 
প্রবন্ধের বিষয়। 


প্রথম স্তরে, মানবিক ভূমির প্রেম মোহময়ী প্রমোদ মদিরার রঙে 
বাঁডা,-নরনারী সেই নেশার আবেশে বিভোর । এই মোহ রূপজ মোহজনিত। 
যে দ্রষ্টা সে দেখে 17091970718 09%0৮ড 10 66 01:0০ ০৫ 7)65৮,-দে 
বলে “আমার চোখে যর্দি লাগে ভালে! কেন চাইব না”-না চাঙয়ার নীতি 
নিয়মের বিরুদ্ধে সে প্রকৃতির বশেই বিদ্রোহী হয়। গীত বলেন-_ 
“প্রকৃতিং ষাস্তি ভৃতানি নিগ্রহঃ কিং করিস্যুতি ?” 


এই মোছের কবিতার উদাহরণ যথা 


“বিধি ভাগর আখি যদ্দি দিয়াছিল সে কি 

আমার পানে ভুলে পড়িবে না? *** *** 

ও মুখ মনোরম, শ্রবণে রাখি মম, 

নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর গীতিলম 

দু'কথ। ব্ল যদি, প্রিয় বা প্রিয়তম 

তাছে তো কণা মধু ফুরাবে না।” ( রবীন্দ্রনাথ ) 

অথবা, 

“অলি বার বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে 
তবে তো ফুল বিকাশে । 

কলি ফুটিতে চাহে ফুটে না মরে লাজে মরে আসে । 

***** গে! আশ! ছেড়ে তবু আশ] রেখে দাও 
হৃদয়-রতন-আশে-_ 

ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ 


নিশিদিন রহ পাশে ।” (রবীন্দ্রনাথ ) 
কও 
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বৈদাস্তিকরা বলেন, অবিষ্ভার অম্পষ্ট আলোকের ভ্রান্তদর্শনে দড়িই হয় সাপ, 
রঙ্জঁতে সপত্রম অধ্যন্ত বা আরোপিত হয় বলে। প্রকৃত ক্রাস্তদশা কবি এবং 
রপিক গ্রেমিকও বলেন, প্রেমই হয় কাম, দেহে আত্ববুদ্ধি অধান্ত হয বলে, এবং 
সেই ভ্রমবুদ্ধিতে দেহের স্থখে ঘত্মস্থথ-কামনা “হানা” দেয় বলে। এই 
আত্মন্খ-কামনায় রাঙানো, আত্মন্থখাকাজ্ষা অধ্যন্ত যে-দেছের দেউলে “আত্মা” 
বাস করেন, সে বাড়ীটাই কামরূপের হানাবাড়ী। তাই চৈতন্য টচরিতামৃত 
বলেন,_“দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তের স্থান”, এবং মহর্ধি শান্ডিল্য তার 
ভক্ভিন্ুত্রে বলেন--“সা পরানুরকিন্বীশ্বরে” অর্থাৎ ঈশ্বরে অলিভ পরমাসক্তিই 
প্রেম। 
তবে তত্বত: সেই প্রেমই এই প্রেম এবং এই প্রেমই সেই প্রেম__ব্যবধান 
শুধু এইটুকু যে উভয়ের মধ্যে একটু অগ্রিসংস্কাবের প্রয়োজন হয়,_যাকে বলা 
যায 1387061570 ০1 17০, তার ফল হয় অভাবনীয়। খধিকুমার খয্শৃগ 
যখন,যার1)- ধরার নরক সিংহ ছুয্ারে”,--নিত্য সন্ধ্যাবাতি জালায় তাদেরই 
এক বাঁবাঙ্গনার মুখের পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠেন-__ 
“আনন্দময়ী মুবতি তৃমি 
ফুটে আনন্দ বাসছতে তোমার 
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি |” 
তখন সেই পতিতারও অন্তরের স্ৃপ্তদেবতা জেগে উঠেন। কারণ সুন্দরের 
স্মরণে, ধ্যানে এবং দর্শনে, এমন কলুষিত কলঙ্কমলিন কেউ নেই,--যে আস্তে 
বাহিরে শুচি এবং সুন্দর হয়ে না ওঠে । তাই দেখি বাহু শৌচের আড়ম্বরপৃণ 
আনুষ্ঠানিক ন্মার্ত ব্যবহারের মধ্যেও সুন্দরের পূজারী আমাদের খবিরা বিধান 
করেছেন যে,-পসর্বাবস্থাং গতোইপি বাঃ স্বরে পুগুরীকাক্ষং স 
বাহাভ্যন্তরঃ শুচিঃ-, 
_-অর্থাৎ সেই কমলনয়ন পরুমন্থন্দরকে ধ্যান করবামাজজ আমরা যে কোন 
অবস্থায় অন্তরে বাহিরে শুচি হতে পাঁরি। 
তাই সেই পতিতা! নারীর মুখে শুনি__ 
“আনন্দে মোর দেবতা জাগিল 
জাগে আনন্দ ভকত প্রাণে 
সে-বারতা মোর দেবত1-তাপস 
দৌছে ছাড়া আর কেহ ন1 জানে ।***** 
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'****গ্নি সে-বচন হেরি দে-লয়ন 
ছুই চোখে মোর ঝরিল বারি-- 
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে 
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী ।--( পতিতা? ) 
মহাকবি এই অগ্রিদীক্ষার প্রার্থনা করেই বলেছেন-__ 
“আগ্তনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে 


এ জীবন ধন্য কর, এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে ।” 


প্রশ্ন উঠে যে, এই অশ্নি-সংস্কারে কি হয় দঞ্ধ? কি হয় পবিজ্র, পরিবর্তিত 
এবং রূপান্তরিত? উত্তর, _আত্মেন্দ্িয় প্রীতি ইচ্ছারূপ “মহাশনে। মহাপাপ.ম? 
(গীতা ) মছাবৈরীরূপ যে জৈব কাম-প্রবৃত্তি বা তোগলালসা,--তাই বৈষ্ণব 
কবির ভাবায়, দগ্নিতের প্রীতিইচ্ছায় বা 'কফেন্দ্রিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা”কূপ নিখাদ প্রেমে 
পরিবত্তিত বা! পরিণত হয়। ফলে “অন্ধতম যে কাম” তাই “প্রেমদপ উজ্জল 
তাস্করে' পরিণত হয়। তখন প্রেমই অগ্নি (076) প্রেমই আলোক (11819$) এবং 
প্রেমই আনন্দ (09118170) প্রেমই যুগপৎ সংস্কারের অগ্নি, নয়নের আলে! এবং 
অস্তবের আনন্দ । 
এই প্রেম তখন সর্বতোভাবে প্রকৃতিগত, প্রেমিকের অস্থিমজ্জাগত হয়ে ওঠে 
তখনকার প্রেমে প্রতিদানের আশ! আকাঁজ্ষার কোনে! বনিক্বৃত্তি থাকে না, 
“ভালোবামিৰে বলে ভালে! বাসিনে, 
আমার স্বভাব এই তোম। বই আর জানিনে।” 
(নিধু বাবু) 
মহাকবির অনন্করণীয় ভাষায় শুচুন-_ 
“আমার পরাণ ষাহ। চায় 
তুমি তাই তুমি তাই গে 
তোম। ছাড়! আরঃ এ-জগতে মোর, 
কেহ নাই কিছু নাই গো। 
তুমি সুখ যদি নাহি পাও 
যাঞ্ড সুখের সন্ধানে যাঁও 
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদঘ়-মাঝে 
আর কিছু নাহি চাই গো। 


৩৯৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


আমি তোমার বিরহে বুহিব বিলীন 
তোমাতে করিব বাস 
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী 
দীর্ঘ বর্ষ মাস। 
ঘদ্দি আর কারে ভালবাসো, 
যদি আর ফিবে নাহি আসে! 
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও 
আমি যত দুখ পাই গো । --€ মায়ার খেল ) 
অর্থাৎ তাই ভালো! য! তোমার ভালো । “তোমারি ইচ্ছা হুউক পূর্ণ 
করুণাময় হ্বামী”****প্দাও ছুখ দাও তাপ সকলি সহিব আমি ।” অথব 
"ওহে জীবন বল্পভ তুমি সাঁধন দুর্লভ,-*তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা 


মাথায় তুলিয়া লব ।” (রবীন্দ্রনাথ ) 
এই অবস্থা সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের অবস্থা তখন একান্ত ভাবে “তদেকপ্রাণতা”, 


তাদর্থ-প্রাণ-স্থান” এবং “তদীয়তা” লাভ হয় প্রেমিকের। তাই চগ্ডিদাস বলেন 
“বজকিনী প্রেম নিকধষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়'। এই বুজকিনী প্রেম 
অন্ত অর্থেও সার্থকনাম1। কারণ ইহাতে 861738 এবং 019801708 দুই-ই 
আছে। প্রথমে হয় ধোলাই (6198217)8) যার ফলে “নিমেষে ধৌত নির্মলরূপে? 
বাবাঙ্গনার অন্তর থেকে তার বরাঙ্গনারূপে পুনকুজ্জীবিত কুমারী-সত্তা নিয়ে 
তার পবিত্র অস্তরাত্বা আবিভূ ত হয়-__“বাছিরিয়1” আসে এবং তখন তার গায়ে 
নবান্ুরাগের বাঙারঙের (039108) ছোপ লাগে। চগ্ডিদাসের বর্ণনায় পাই-_ 
“বিরতি আহারে রাঙা ৰাস পরে যেমন যৌগিনী পারা 
হুসিত বর্দনে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন-তার1।” 
ইহাই “ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচাবিণী” (গীতা) 
প্রেমতত্ববিদ্র যৌন প্রেমকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রেম বা রতি 
তিন প্রকার,- সাধারণী, সমঞ্চমা! এবং সমর্থ। | 
প্রথম “সাধারণী রতি” আত্মন্থথসর্ববন্ধঃ বা 6£019610 1790021800, নিজের 
স্থখই ভার তাৎপর্য । ইহা প্রেমের দস্থযবৃত্তি। উদদেশ্ঠ সুখ আহরণ । 
“সাধারণ প্রেম হুথের প্রবাহ আমার সুখের লাগি 
আমি করি প্রেম তুমি কর প্রেম দেহের মিলন মাগি ।” 
( মধ্প্রণীত “পঙ্কজ ও প্রেম? ) 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩০৯ 


দ্বিতীয় “সমগ্দা রতি”, ইহাতে উভয়েই, উভদ্বের সখ এবং তৃপ্তি কামনা 
করে। যেন ভাগচাষীর, চাষের উৎপন্ন প্রাপ্য শস্তের অর্ধেক, মালিকের সঙ্গে 
বখরা হয়। ইহাই সমঞ্জস। রতি-_-এখানে দেখি আপোষে সমন্বয়,-- 


“দ্বিতীয় যে গ্রেম সমন্বয়ের উভয়-সমঞ্চদ। 
অর্ধেক দিয়! অর্ধেক নিয়া, আপোষে হিসাব কযা 1” 
( তদেব ) 


ইহাতে প্রেমের বণিকৃবৃত্তি স্থচিত হয়-_উদ্দেশ্-_-সখ ব্টন করে আপন আপন 
ভাগ উপভোগ কর!।। 


তৃতীয় “সমর্থ বৃতি'। এখানে বণিকৃবৃত্তির লাভ বা বখবরা ভাগের লেশমাঁজ 


চিন্তাও নাই। এখানে শুধু দান এবং আত্মদমর্পণ, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি 
মাত্রও নেই। 


“প্রেমের তৃতীয় সমধিক প্রিয় উলে মধুরে খাটি 
উজাড় করিয়] দেয় দেই প্রেম “দমর্থ” পরিপাটি। 
তুমি স্থখী হবে আমারে বাসিয়া ভোমারে বাসিয়া আমি 
দেহের গেহের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অলকানন্দা গামী | 
অবধির সীমা প্রেমের মহিমা পরিধি না মানে কতু 
আরে! আছে, আরো দাও তবু আরো, 
নাহি সে ফুরায় তবু।” 

( তদ্দেব ) 


রবীন্দ্রনাথ বলেন-_ 


“নাই সীমা আগে পাছে যত চাও তত আছে 

যতই আপিবে কাছে তত পাবে মোরে ।” 

এবং «সারাটি জীবন তাই আরু কোন কাঁজ নাই 
রচি শুধু অসীমের সীম] 

আশা দিয়ে তাষ! দিয়ে তাছে ভালবাল। দিয়ে 
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা! ।” 


৩১০ নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী 


এবং সেই মানপী প্রতিমাকে তার ঈপ্সিততমের পদতলে সমর্পন করেন । 
তাই বলেন__ বা 
তুমি এবার আমায় লে! হে নাথ লছে।। 
এবার তুমি ফিরো না হে 
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রো । 
যেদিন গেছে তোমা বিনা 
তারে ফিরে আর চাহি না 
যাক সে ধুলাতে 
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে 
যেন জাগি অচরুচ্চ ।'*--** 
৮০০৭ কত কলুষ কত ফাঁকি 
এখনে! যে আছে বাকী 
মনের গোপনে 
আমায়, তার লাগি আর ফিরায়ো না 
তারে আগুন দিয়ে দহো ॥ (গীতাঞ্লি ) 
স্রয়েড ও রবীন্দ্রনাথ 2 রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা প্রঙ্গে, এবং 
সাহিত্যে তার যৌন মনোভাব সম্পর্কে, ফ্রয়েডের “কামবাদ” বা 7119০ 
6009০:5*র কথা সহজেই মনে পড়ে। অধুনা বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্বিকগণ 
অনেকেই উক্ত মতকে অনুসরণ করেন । 
নবের প্রতি নারীর যে প্রেম ( কান্ত প্রেম) এবং নারীর প্রতি নযের যে 
স্বাভাবিক প্রবণতা বা যৌন আকর্ষণ ( কাস্ত। প্রেম ) যাঁকে কাম বা প্রেম বল! 
হয়, ভাকেই বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও মধুর রস, শূঙ্গার রদ বা আদিরস বলেছেন । 
ফ্রয়েডও তাকেই সর্বরসের মুলরস বলে ধরেছেন । ফয়েডের প্রায় চারশত বৎসর 
পূর্ধ্বে চতন্ত চরিতামূতে এই প্রেমের পাঁচটি স্তরভেদ দেখানো হয়েছে-_শাস্ত, 
দাস্ত, লখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরকধপে । 
তারও যন্থশত বৎসর পূর্বে আমর ব্রন্ম সংহিতায় পাই 
আনন্দ-চিন্ময-রসাত্মতয়া মনঃহ্থ 
য: প্রাণিনাং প্রতিফলন ম্মরতামুপেত্য । 
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজশরং 
গোবিন্দমাদিপুকুষং তমহং ভজামি ॥ (€অ ১১) 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী ৩১১ 


অর্থা, আনন্দ চিন্মমরসন্বরূপত! হেতু ঘিনি প্রাণিগণের মনে প্রতিফলিত 
হয়ে ম্মরভাব বা কামভাব ধারণ ক'রে প্রতি প্রাণীর অস্তর এবং সেই হেতু সকল 
ভুবন জয় করছেন, সেই আদদিপুকষ গোবিন্দকে আমি ভজন! কর। 

এই কামতত্ব ও আদি বুম্নাত্বক প্রক্ৃতি-পুরুষের মিলিত অর্ধনাবীশ্বর তত্ব, 
ভারতবর্ষে প্রাচীনতম কাল থেকেই আবিষ্কৃত, স্বীকৃত এবং প্রচারিত হয়ে 
আসছে, দর্শনে এবং উপাসনায়। প্রেমের আদ্দিরসের আদিম কথাটি আমর! 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই। ব্রহ্ম অবিভিন্ন নিরিশেধরূপে একাস্ত একাকী 
ছিলেন। “একমেবাহিতীয়ম” | কিন্তু একাকী কোন খেল!, লীলা বা আনন্দ 
উপভোগ হয় না-তাই তিনি তার অন্তর্গত আত্মলীন অভেদাত্বিকা মূল- 
প্রকৃতিকে পৃথক ক'রে দ্বিধা বিভক্ত হুলেন,_হুলেন লৌকিক দম্পতির মত 
জায়াপতি রূপে মিথুন বা যুগল মৃণ্তি, যেন নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ [সংপরিঘক্ত] 
পতি পত্বীর মত। “প বৈ নৈব বেমে তন্মাৎ্থ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্‌ 
প্রচ্ছৎ। সঃ অকামক়ত “জানা মে ম্যাথ । সহ এতাবান আস, যথ! স্ত্রী 
পুমাংসৌ সংপরিঘক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ 
পত্বীচ অভবতাম্‌। [ বৃহঃ ১1৪1৩ ] 


রবীন্দ্রনাথ তার "ম্মরণ' গ্রন্থে 'বমণী' কবিতায় যেন ঠিক এরই অনুবাদ করে 
বলেছেন, তস্ভাবভাবিত হয়ে 


“যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী, 
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি। 
ষে-ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচবে, 
যে-ভাবে আনন তার প্রেমে খেলা করে। 
যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহবী, 
ষে-ভাঁবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী । 
যে-ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান, 
তটিনী ধবারে স্তন্ধ করাইছে পান । 
যে-ভাবে পরম এক আনন্দে উৎন্থক, 
আপনারে ছুই করি লভিছেন সখ । 
দুয়ের মিলন-ঘাতে বিচিন্র বেদনা, 
নিত্যবর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচন]। 


৩১২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


ছে রমণী ক্ষণকাল.আদি মোর পাশে; 
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে ॥ 


ফ্রয়েডের সঙ্গে ভারতের খধিদের তথা ববীন্দ্রনাথের পার্থক্য এই যে, 
ভারত এই তত্বকেই পরমার্থ তত বলে মেনে নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত 
করেছেন বহু শতাবীর পূর্বে থেকে । 

'পুকুষোত্তম" শ্রীভগবানে [ গীতা ১৫শ ১৭-১৭ গ্লোক | এই কামবৃত্তি বা 
11100 নিবেদন করে, তার উধ্বপাতন বা ৪০১11080107) সাধন করে তাঁকে 
প্রেমে পরিণত করে, তদ্দারা রাঁগমার্গের সাধকেরা মরমী সাধনা করেন এৰং 
পরে ক্রীশ্চান ও মুসলিম মিষ্টিক এবং সুফী সাধকেরাও আপন আপন সাধনার 
অঙ্গীভূত করেন। 

'গীতাঙলির? ঈশ্বর এবূসঘন আনন্দ স্বরূপ? । 07011961820, 15৪/)০দের 
ঈশ্বর '901079107986 1)9110176৯ 19109 400018? ব1 3996998 1109+, 
স্থফীদের ভাষায় ভগবান “যাশুক” 139109, ভক্ত “আশিকৃ? ব1 110০১ 
মাশতকের দহিত 'আশিক? এব “আশনাই” বা প্রেম করাই আমাদের চরম বা 
পরম পুরুষার্থ। বৈষ্বের চক্ষে ভগবাঁন__ 


“শৃঙ্জাররলরাজময় মৃত্তি ধর 
অতএব আত্ম পর্ধ্যস্ত সর্বচিত্ত হর ।” 


ফ্রয়েড তার অনুরদর্শী মননের ছারা চোখ বুজলে অন্ধকার ছাড়া আর কোন 
তত্বই উপলব্ধি করতে পারেননি । তার দৃষ্টিতে মৃত্যুর অর্থ জীবন-প্রদীপের 
নির্বাণ এবং তাতেই জীব-জীবনের একাস্ত অবদান বা পরিপমাপ্তি। 

বৈষ্ণব সাধকগণ রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্।-বিজয়কৃষ্ণ, নিত্যগোপাল, প্রভৃতি 
মরমী দাধকগণ তথা ক্রীশ্চান, মিষ্টিক ও যৃঘলিম সুফী সাধক (রাবেয়া? প্রভৃতি) 
সকলেই প্রায় এক পথের পথিক। 

নারদ ভক্তিন্ত্জে পাই, "তপিতাখিলাচারঃ -সন্‌ কাম ক্রোধাভিমানাদিকং 
তন্মি্নেৰ করণীয়ং, তম্মিম্নেব করণীয়ং |” অর্থাৎ মনের এবং মানসিক বৃত্তি 
সমূহের মোড় ফিরিয়ে, কামক্রোধ অভিমানাদিকে ভগবনুথী করতে হবে। 


তাহলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ 
“যে কিছু আননা আছে দৃশ্থে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে 
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জলিয়া 
প্রেম মোন তক্তিরপে রছিবে ফলিয়া ॥” 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩১৩ 


সকল আনমাই তীর,২সকল মাধূর্্যই .তাঁর,--তাই শ্রুতি তাকে বলেছেন 
'মধুত্ক্ষা' । এই সাধনার মূল কথাটি বৈরাগা সাধনা নয়,--“বৈরাগ্য সাধনে 
মুক্তি সে আমার নয়” [ রবীন্দ্রনাথ ] সংমারের “অসংখ্য বন্ধন মাঝে ভোগা 
বস্বর আসজির মধ্যে 'মহানন্দময়*-_“মুক্তির স্বাদ? অর্থাৎ ঈশ্বরের মীধুর্্য অস্থতব 
লাভ করে ঈশ্বরের প্রতি অস্ুরাগের পুষ্টি সাধন করা এবং তাঁকে নিবেদন করে 
প্রসাদ পাওয়া। 'তেন ত্যজেন ভূ্ধীথা:-_-এই বাক্যে ঈশোপনিষদও সেই 
কথাই বলেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-- 
“প্রদীপের মত, সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্িকায়, জালায়ে তৃলিবে 
আলো তোমারি শিখায়--তোমার মন্দির মাঝে ।” 
রবীন্দ্রনাথের যৌন মানসের উভয় লিগ 

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বিন্বয়কর বিশেষত্ব এই ষেতার যৌন 
অভীপ্লা এবং আকাজ্জ! সম্বন্ধে তার প্রতিভা অবলীলাক্রমে উভয় লিঙ্গ 
( 0092009010700169 ) অর্থাৎ ইচ্ছামত দ্ত্রীতাব এবং পুরুষভাবে ভাবিত 
হয়ে, ঠিক তত্রদ্ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার সমান শক্তি বা সামথ্য 
ধারণ করে। তিনি যৌনপ্রেমাত্বক কবিতা রচনায় এই নূতন অর্থে 
সবামাচী। 

যখন তিনি নারীর প্রতি পুরুষের উক্তি'কে রূপ দিয়েছেন, তখন যেমন 
তিনি ফোল আনা পুরুষস্বের অধিকারী, তেমনি যখন অপর পক্ষে তিনি পুরুষে 
প্রতি নারীর উ্ভিকে রূপ দিয়েছেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে নারী সততায় সাযুজা 
লাভ করেছেন। তার “বধ” 'ব্যজপ্রেম” পগপপ্রেম। “ুর্বোধ? প্রভৃতি অসংখ্য 
কবিতায় এই গ্রমাঁণের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই উভয়লিঙ্রত্ব 
রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার এক বিন্ময়কর অনন্যমাধারণ শ্বকীয় বৈশিষ্ট্য। 
বাঁছলয ভয়ে অধিক উদ্ধৃতিগন ছার! গ্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধি করিলাম না। 


[২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬১ তারিধে আসানলোল “মিলনী'র সাধারণ অবিবেশনে 
্রন্ককার প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ । ] “সতৃয়' মাধ ১৩৬৮ 


বৈষব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ 


মহাকবির ত্বরূপ ও লংজ্ঞ। £-_ 

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ “কবি, শব্ের বাঁচ্য,__শুধু কাব্য-রচয়িতা ছিসাবে নন, 
তিনি প্রত্যক্ষদর্শী দরদী মানুষ, খধি-চেতনায় উদ্ভাসিতদৃষ্টি কবি, ভারতীর 
মালঞ্চের মালাকর, মানসমুকুল ফুটিয়ে তোলার বাউল, ভাঁগবত ভাবের বৈষ্ণব, 
প্রেমপন্থী মরমিয় সাধক এবং তত্ব ক্রান্তদর্শা আচাধ্য । 


তিনি যুগ-সন্ধিক্ষণে- জাতির পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়স্তা এবং নায়ক 


গতানুগতিক বৈষ্ব্তাকে, তার অচলায়তন প্রকোষ্ট-পরায়ণতা থেকে মুক্ত 
ক'রে, তিনি তাকে বিশ্ব-বৈষ্ণবতার উদার আদর্শে অন্রপ্রাণিত করেছেন। 


ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে অব্ূপে এবং অবূপ থেকে অপরূপের দিকে 
এগিয়ে চলেছেন । তার জীবন-দর্শনের বিচিত্র বিস্ময়কর উপলব্ধি শুশ্্ীন্নু্মরভাবে 
অনুভব করে বদান্ত সম্রাটের মত বিতরণ করেছেন। দছুঃখ-টন্য-হিংসা-ছেষ- 
পীড়িত বিশ্বের নরনারীকে দাঁন করে গেছেন মুক্তি, শাস্তি এবং প্রেম | 
এই দানই তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বর্তমান প্রবন্ধে শ্বধু তাঁর বৈষ্ণব ভাবধারা 
সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করব । 


বিঞু ও বৈষ্ণব 
“বিষণ শব বৈদিক যুগ হতেই পাওয়া যায়। খথেদের প্রথম মগ্ডুলে বিষু 
আরাধনার যথেষ্ট আভাগ পাওয়া যায়। যথা “ইদং বিষুবিচক্রমে স জ্রেধা নিরদধে 
পদম্‌” ইত্যাদি বিভিন্ন স্ক্তে এবং খকে । 


“বৈষ্ণব” শব্জের বাঁচ্যার্থ তিনি, ধার উপাস্য দেবতা হলেন “বিষ । 

'বিষু' শব্দের বাৎপত্তি নানাবিধ । *বেবেষ্টি ব্যাপ্রোতি বিশ্বং যঃ”__অর্থাৎ 
বিশ্বব্যাপী হয়ে যিনি আছেন। ধাঁকে শ্রুতি বলেছেন “বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বভুজে! 
বিশ্বপাদাক্ষিনাপিকঃ1৮ অপর অর্থে “বেষতি (বিষ সেচনে--00 ৪12101016 ) 
মিঞ্চতি আপ্যাঁয়তে বিশ্ব” অর্থাৎ ধিনি বিশ্বকে নিজের রপে রসাপিত আপ্যায়িত 
করেন। আর এক অর্থ *বিষাতি ( বিষ, বিপ্রয়োগে-_বিষুক্ত বা! পৃথকৃকরণে ) 
বিষুনক্তি ভক্তান্‌ মায়াপদারণেন সংসারাদিতি বা” অর্থাৎ মায়া অপনারপ করে 
সংসার থেকে তক্তকে যিনি সরিয়ে নেন । 


নিবন্ধনিচয় ও ভাঁষণাবলী ৩১৪৫ 


স্থতরাঁং মৌলিক অর্ধ ধরলে “বিষুঃ ও “ত্ক্ধ' দেই এক এবং অন্য তত্বকেই 

বুঝায়, শ্রভাগবত ধাকে উদ্দেশ করে বলেছেন 
“বস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং ফজজ্ঞানমদ্য়মূ 
ব্রন্মেতি পরুমাত্মেতি ভগবানিতি শঙ্খতে |” 
দর্শনে ও সাছিতো “রস' 

প্রশ্ন উঠবে এর সঙ্গে সাহিত্যের তথা কাব্যের সম্পর্ক কি 1? নে সম্পর্ক সনাতন 
এবং শাশ্বতিক। 

কাবোর কষ্টিপাথর হু'ল “রস” কারণ “বাক্যং রসাত্মুকং কাঁব্যম্” । এইট 
'বস' অনির্ববচণীয় । কটু তিক্ত অয় মধুরারধি যেমন ভাবায় প্রকাশ করা যায় না, 
_মনবুদ্ধির প্রতীতির বিষয়,--কাব্যরস ততোধিক হুক্ম এবং অনির্ববচনীয়। 

দেবধি নারদ বলেছেন-__“মৃকাম্বাদনবৎ”। এই সাহিত্য কাব্য এবং 
সঙ্গীতের বস ত্রন্ষান্বাদ মহোদর১৮--শ্তি বলেছেন--“যকো| বাঁচো নিবর্তৃত্তে 
_মনো যত্রীপি কুণ্টিতম্‌” ইত্যাদি। মহাকবি বলেছেন-_-“দীড়িয়ে আছ তুমি 
গ্বামার গানের ওপারে, আমার স্ুরগুলি ছোঁয় চরণ আমি পাইনে তোমারে” 
কারণ এই গানের স্বর, প্রাণের প্রেম এবং কাব্যের বস এই মকলেরই মূল উৎস 
মেই বস*ম্বরূপ। 

শ্রুতি বলেছেন--“রসো! ঠব সঃ? যেবুস লাভ করলে “রূসং হোবায়ং লব্ধ) 
নন্দীভবত্যমৃতী ভবতি”__জীব আনন্দিত হয়,_স্তন্ধ বা অভিভূত হয়, অমৃতত্ব 
লাভ করে। তিনিই মধুত্র্গ অমৃতত্রক্ধ আনন্দব্রহ্ম, তিনিই ভুমানন্দ বা 
অত্তিসীমানন্দস্য (8০209 ০£30য ), তিনি 'বসানাং বমতমঃ; (বুহদারণ্যক ) 
রসঘন-_ আনন্দঘন | বৈষ্ণবের অভিধায় তিনি 'হরি'-কৃষ্ণ'রাম'। হবি 
অর্থাৎ, নকল মলিনতা হরণ করেন। “কৃষ্ণ কারণ তিনি সকল চিত্তাকর্কক-_ 
“হরে সবার মন । “রাম” যেহেতু তাকে-মনোভিরামৎ বচোভিরাঁমং'*" 
সদ্দীভিরামং সততাভিরাঁমম্? বলা হয়। তিনি আত্মারাম। 

প্রেমে তুমি” ও 'আমি' 

ক্রীশ্চান মিষ্টিকদের ভাষায় তিনি [0109 4000:6 বা ৪996 1/9৪-- 
মূদলমান স্ফীদের ভাষায় তিনি 'ম্থক+ বা! প্রেমাম্পদ, ভক্তকবি 'আপসিক' বা 
প্রেমিক। তীর বাম শুনে ব্রজগোপী বলেন-_-শ্রগোপেন্্স্থতঃ স কর্ধতি 
ব্লাৎপঞ্ষেন্দ্িয়াণ্যালি মে” । তার আহ্বান শুনে ভক্তকবি বলেন--“ডেকেছেন 
প্রিয়তম কে বছিবে ঘরে? 1 বিষম্জলের পাগলিনী বলেন--'যাইগে! এ বাজায় 
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বাশ প্রাণ কেমন করে।” মহাঁকবিও সেই বাশী শুনেই বলেন--“সথি এ বুঝি 
বাশী বাজে, বনমাঝে না মনমাঝে ।” তিনি 'সর্বাতৃত চমৎকারী লীলা- 
কল্লোলবারিধিঃ১। 
এই প্রেমের পরিণতি কোথায়? 870স0105 বলেন, *1] 1059 
8/881110118699 008 ৪০৪] 6০ 178 18 109৪. ক্রীশ্চান মিষটিকয়! বলেন 
41009861090919 বা 10910861090 ব! 46081000616 01 1)151109 91771116509 
[0151709 4.9810011861012--গীতাঁর “মম সাধম্মাম*আগতি বা প্রান্থি | 
এই প্রাপ্তির ফলেই মহাকবি ধধিপদবাচ্য হয়েছেন। তাঁর মধ্য এবং 
কবির মধ্যে যেটুকু ব্যবধান সেটুকুর কথা কবির ভাষায় “আকুল করেছে 
মাঝখানে ভার আনন্দ পূণিমা |” যখন মে ব্যবধানটুকুও থাকে না তখন-_ 
“তোমায় আমায় মিলন হলে মকলি যায় খুলে 
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে” 
এই “তুমি”, এই মহান্‌ “তুমি” এই মহতো মহীরাঁন “তুমি” ইনি কবির +আমি”কে 
চান কেন? কবিই তার উত্তর দিয়েছেন : 
“আমায় নইলে জিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত ষে মিছে, 
১২০০ তুমি তাই এসেছ নীচে ।” 
অবতরণ ও লীলা 
এই “নীচে” -আসাই অবতরণ এবং অবতারবাদের মৃল স্থত্র। এই প্রেম শুধু দয়! 
নয়, বরং বলব দয়াই নয়, কারণ দয়ার ধণ্ম প্রেমের ধণ্ম এক নয়, এই প্রেমই 
তার লীলা--তাই বেদাস্তম্থত্ে পাই “লোকবত্ত, লীঙ্গাকৈবলাম্‌্” ( ২'১/৩৩) 
দয়ার ধর্ম এশ্বরধাপ্রধান, প্রেমের ধর্ম মাধ্যম । কবি তাই বলেছেন : 
“তাই তো প্রভু হেথায় এলে নেমে 
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে 
মুত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে 
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।” 
চবিতামূত বলেন £ 
ব্রহ্ম শব্দে মূখ্য অর্থে কহে ভগবান, 
চিঠৈ্বর্ধয পরিপূর্ণ অনুর্ধ মান ।” 
এবং. 'বৃহত বন্ধ ব্রদ্দে কি, শ্রীভগবান 
বড় বিধ এই্বর্যযপূর্ণ পরতত্বধাম।” 
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শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলছেন : 
কৃঝের হ্বরূপ বিচার-শুন সনাতন 
অয় জ্ঞানতত্ব ব্রজে ভ্রজেন্্নন্দন 
সর্ব আদি সর্ব অ.শী কিশোর শেখর 
চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর | 
এই প্রেমে আগম আছে নিগম নাই। জীব আত্মনিবেদন করেও তবু লঙ্জিত 
ভীত হযে পিছিয়ে আসে--“009 8917 981868 606 001] 55787998100 
008 6০০০1) 01 176910165 %200 0109 10091010891 89918 16, 029009 2 
10617198815 0071৮ --0100621711] ), 
তাই দেখি “অঞ্চল ধরইতে চঞ্চল কান 
রাই করল পদ আধ পয়ান।” 
'দেবতাকে প্রিয় করা” “প্রিয়কে দেবতা করা'র কাজে রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব কবি, 
বাংলার বাউল কবি, এবং ক্রীশ্চান মিঠিক বা মরমিয়া! কবি এবং মুসলমান সুফী 
সাধকেরা,সকলেই সগোত্র। এক" এবং “অহৈত" তিনি ওয়াহিদা লা 
শরিক্‌”-বলেন মুসলমান । 
শ্রীভগবান উত্তম পুরুষ বা গীতায় বণিত 'পুরুষোত্বম”। 
কবি তার প্রতীক্ষায়, পথিকবধুর মত, 'ব্রজঙ্ুন্মরস্য সখি! নৃপুরধবনিং__নিশময্য 
সংতৃত-গভীর-সম্মা- হয়ে 
-ঈক্ষণোত্তলা” হায়ে--চেয়ে আছেন, 
“আকাশ কাদে হতাশ সম 
নাই যে ঘুষ নয়নে মম 
ছুয়ার খুলি হে প্রিয়তম! 
চাই যেবারে বার 
পরাণসখ। বন্ধু হে আমার ।” 
কখনও প্রগাঢ় প্রত্যয় বক্ষে আকড়ে বসে আছেন, দেখতে ন। পেলেও-_ 
“নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে বয়েছো নয়নে নয়নে, 
হৃদয় তোমারে পায়ন। জানিতে হয়ে রয়েছে গোপনে ।” 
“মিটটিক' রবীন্দ্রনাথ 
তাই যখন এই প্রলঙ্গে ডক্টর নীছাররগন রায়কে তার রবীন্দ্রপাহছিত্যের ভূমিকায় 
বলতে শুনি--“মিইিকের সাধন] ও রবীন্দ্রনাথের সাধন এ ছুর়ের কোথা ধিল 
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নাই” () তখন মনে না করে পারি না ঘে, তার রবীন্দ্র সাছিতোর “ভূমিকা? 
থেকে 'ভূমি'-টাই সরে যাচ্ছে যেন !' চিস্তাশীল পাঠক পাঠিকাঁরা তার বিচার 
কববেন, কারণ আমরা কবিগুরুর অস্তরলৌকের এই অপরূপ দিকটাই দেখবার 
জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। 

কোন আধুনিক সমালোচক গান্ধীর জীবন থেকে তার আস্তিকা বা ঈশ্বর 
বিশ্বাদ বাদ দিয়ে গান্ধীজীর জীবন-বে্দ বিচার করতে চেষ্টা করেছেন! 
রবীন্্নাথের রচনাবলী থেকে তীর মিষ্টিক দুটি, মরিয়া সাধনা বাঁ বৈধ 
ভাবধারা বাদ দিতে গেলেও ঠিক তেমনি হয়__“বিচেষ্টিতং ত্হর্ভক চেষ্টিতং 
যথা+__অর্থাৎ সে চেষ্টা বালকের চেষ্টারই মত! 

কবির পত্র ও জীবনী 

বৈষব কবিতার গ্রতি তার অনুরাগ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং একখানি প্জে 
লিখেছেন, *আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ 
এবং আগ্রছের সঙ্গে বৈষ্ব-পদীবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব 
সমন্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়ন অল্প ছিল তবু স্পষ্ট অস্ফুট 
রকমেও বৈষ্ণব ধশ্মতত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাত করেছিলাম ।” ( রবীন্ত্র 
জীবনী প্রভাত মুখো:, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১) “আগাগোড়া গীত-গোবিন্দখানি তিনি 
নকল করিয়া লইয়াছিলেন*...“সংস্কৃত্ের শব্ধলালিত্য রূপকল্পন! ছন্দমাধুর্য 
বাল্যবয়স হইতেই তাহাকে এই সাহিতোর প্রতি আর্ট করে ।” ( এ, পৃঃ ৭৮) 

তাঁর উড়িস্ত! ভ্রমণের প্রণঙ্গে পাই--“অন্তবার বরাবর আমার সঙ্গে বৈষ্ণব 
কাব্য এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি পে জন্ত এ ছুটোরই প্রয়োজন বেশ 
অনুভব হচ্ছে ।” (এ পৃঃ ২৯৮) 

“রবীজনাথের মতে যেখানে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং কুচি সম্মিলিত ভাবে কাঁজ 
করে বা এক কথায় থেখানে আদত মানুষ আপনাকে প্রকাঁশ করেঃ মেখাঁনেই 
সাহিতোর জন্মলাভ হয়। পর্ধ্যবেক্ষণকাঁর মানুষ “বিজ্ঞান” রচন| করে, চিস্তাশীল 
মা্য দর্শন রচনা! করে,_আব “সমগ্র মাহব+টি সাহিত্য রচনা করে।” 
(এর পৃঃ ২৫২) 

সাধনা, পত্রিকায় চত্্রনাথ বন্থর 'লয়তত্বের? প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের যুজি- 
তর্ক,__বঙলিষ্ঠতাঁবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে বৈষণব-দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করে। 
তিনি বলেন, “চনদ্রনাথবাবু সপ্তণে নিগুণে এমন একটা! খিচুড়ী পাকাইয় 
তুলিয়াছেন যাছা অভ্ৃতপূর্বব। প্রথম কথা, ক্ষুদ্র অরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ 
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বুঝিতে পারি কিন্ত বৃহৎ অস্থরাগ হইতে নিবন্ধরাগের ক্রমবাহী ফোগ কোথায় 
বুঝিতে পারি ন1।, দ্বিতীয় কথা, “হষ্ট্ি-কৌশলের মধ্যে “বিশ্বনাথের বিপুল 
বিচিন্ত্র লীলা” দেখিয়া লয়গ্রীর্থ কি করিয়া ব্রন্মের নিগুণ স্বরূপ হ্বায়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পাবিলাম না। “লীল1 কি নিগুণতা প্রকাশ 
করে? লীল] কি ইচ্ছাঁময়ের ইচ্ছাশক্তি বিচিত্র প্রকাশ নহে? 'হষ্টি-কৌশল” 
জিনিসট1 কি নিগুণ ব্রদ্মের সহিত কোনও যুজিন্তত্রে যুক্ত হইতে পারে? 
সৌন্দধ্যের একমাত্র কার্য . হৃদয়ের মধো প্রেমের সার করিয়া দেওয়।। 
যাহারা প্রেমন্বূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন,-_স্ৃটিরু সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে 
ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়! দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালবাসেন এই 
সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াই ফেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন] তিনি যেকেবল 
আমাদিগকে অনেক নিয়মপাশে বাধিয়া, আমাদিগকে বলপূর্বক কাজ করাইয়া 
লইতে চাহেন তাহা! নহে, আমাদের মনোহুরণের গ্রতিগড তাহার প্রয়ান আছে। 
এই বিশেষ সৌন্দধ্যে তিনি আমাদিগকে বংশীম্বরে আহ্বান করিতেছেন, তিনি 
জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। 

বৈষুবদের বাধারুষ্ণের রূপ এই বিশ্বসৌন্দধ্যের এই প্রেমের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্ধ্য বিরাট লর্রপ্রার্থীকে যে কি করিয়া নিগ্ণ ব্রঙ্দে 'মজাইতে; 
পাঁরে তাহা বুঝিতে পাবিলাম না।৮*-* 

“চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাছিত্যিকগণ ও 'বঙ্গবাসী'র লেখকগণ 
বাংলাদেশে স্বাধীন চিস্ত1! ও কর্মের প্রবর্তক ন1। হইয়া তাহার বিরোধী হইয়! 
উঠিতেছিলেন'*'দেশের এই মনোভাবের বিরুছে তিনি ( রবীন্দ্রনাথ ) যুদ্ধ 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষ্য মান্র।” তিনি (রবীন্দ্রনাথ ) 
“যে জাতি নৃতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল পাকা চাই 
বিশ্ব বলিতে কতকগুলি অমূলক বিশ্বাস কিন্বা গৌড়ামির কথ! বলি না, কিন্তু 
কতকগুলি ঞ্ুব সত্য আছে, যাছা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, বাছা 
চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি ”***সেই জন্য তিনি যুক্তির উপর ঞ্পোর দিয়াছেন 
গুরুবাদের উপর নছে। 

“আদিম সম্বল? প্রবন্ধটিতে তিনি বলিলেন যে, মানুষের যুক্তির পথ রুদ্ধ 
করিয়া, তাহাকে কলের মত চালাইয়! নিহিরোধে কাজ আদায় করা ঘাইতে 
পাবে, কিন্ত মাষের চরম সম্পদ মন্গত্তত্ব লেখানে লুপ্ত হইয়াছে। “সেখানে 
চিন্তা, যুক্তি, আত্ম-কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম বিরোধ পংশয় প্রভৃতি মানবের 
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ধর্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম কাজ কর! তাহাই চলিতে, 

থাকিবে।' (সাধনা ১২৯১, আবাট পৃঃ ১৮*) “কিন্ত নিভূর্ল কল এবং ত্রাস্ত 

মাহযের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। 

কিন্ত কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাছির হয় না।” (ববীন্দ্র-জীবনী, পৃঃ ২৫৪-৫) 
প্রেম ও প্রেমিক 

দার্শনিক প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের চোখে 
বেঞ্চব কবিদের ভগবৎ প্রেম, ক্রীশ্চান মিষিকদের মরমিয়] প্রেষ-_মৃমলমান স্ফী 
প্রেমিকের প্রেম এবং মহাকবির "গীতাঞ্জলি, প্রভৃতি কাব্যের এবং গীতি কবিতার 
অঞ্জলিতে গীতিভর প্রেমের মধ্যে “অমিল” অতি অল্পই, মিল-ই বেশী। কারণ-_- 

“শশীকে। কুমুদন বহুৎ হ্থায়” কিন্ত “কুমুদন্কো শশী এক” । 
এই শশীকে বৈষ্ণব কৰি বলেছেন মহাপ্রভুর মুখে__ 
“ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধপিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, 
জন্মি কৈল জগৎ উজোর” । ( চবিতামতত ) 
এই 'কৃষ্ণ' কে 'কৃষ্ণ'ই বলুন 'থুষ্ট'ই বলুন আর বৈজ্ঞানিকের ভাষায় “2-ই বলুন 
তাতে কিছুই আসে যায় না। 
দেবধি তার ভক্িন্ত্রে ভক্তদের সম্বন্ধে বলেছেন £__ 
“নান্তি তেযু জাতি বিছ্য। রূপ কুল ধন ক্রিয়াধি ভেদ: 

প্রেমতক্তিই বৈষ্ব কবির পাথেয় এবং পথ, উপায় এবং উপের়, সাধনা এবং 
সিদ্ধির ফল। প্রেম গ্বয়ংই ফলরূপ-_- 

“ম্বয়ং ফলরূপতেতি ত্রহ্ষকুমারাঃ” (নারদ ভিহ্মত্র )। 
এই প্রেমই তাদের মোক্ষের পরেও পঞ্চম পুকুষার্থ। 

“পঞ্চম পুকধার্থ প্রেম আনন্দের পিন্ধু+ মোক্ষার্দির আনন্দ তার নহে এক 
বিশ্বুপ। তাই ভাগবতকার “প্রোঙ্বিত কৈতব বা সকল প্রকার কৈতৰ 
( কপটতা ) বজ্জিত এই প্রেমধর্ষের বর্ণণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। "প্রোঙ্িত কৈতব, 
শব্দের টাকায় শ্রীধরদ্থামী বলেছেন, *প্রকর্ধেণ উদ্ভিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং 
কপটং ষন্মিন নঃ,_প্র-শব্দেন' মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারাধনা- 
লক্ষণে। ধর্মে! নিরূপ্যত ইতি” | 

ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, “প্রেমে “কেন' “কি হবে? এ সব প্রশ্ন থাকতেই পারে না, 
প্রেম আপনাতেই আপনি জবাবদিছি, প্রেম আপনি আপনার লক্ষ্য”। 
অশ্বিনীকুমার দত্ত ভক্তিযোগে উদ্ধত করেছেন স্পরিচিত গানের একটি 
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কলি--"ভালবাঁসিবে বলে ভালবামি নে., 'আামার স্বভাব এই তোমা বই আর 
জানি নে । 

অধাপক মহ্েন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন, আনন্দছন্দধত জীবনে বন্ধন কোথায় 
যে মুক্তির জন্ত হবে তার আম্পৃহা? প্রেম আননদন্থর্ূপ-..বুদ্ধির সীমাকে 
অতিকুম করে প্রেমের গতি। এই প্রেমের গতিতে ইৈত রূপাস্তরিত হয় 
অদ্বৈতে, অদ্বৈত রূপান্তরিত হয় ছ্বৈতৈ'। (“রবীন্দ্র স্মৃতি 'পূর্বাশা-পত্রিকা 
পঃ ২৫) 

শ্রীপাদ মধুহ্দূন সরশ্বতী বলেছেন :-- 

অস্তৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহং ইতি জ্রিধা। 

ভগবচ্ছরণত্ৎ স্যাঁৎ সাধনাত্যাসপাকত: । 

অর্থাৎ সাধনার পরিপাকে, তাঁর আমি,-আমার তিনি,--ঞবং আমিই 
তিনি,_-ভক্তের এই ত্রিবিধ অন্ভূতিই হয়ে খাকে। 

এষ্ট প্রেমকে পাবার জন্ত কোনও রহশ্যাত্সক নিগ্র্পূর্ণ নৈষিক বিধি- 
বিধাঁনপূর্ণ তপস্তার প্রয়োজন হয় না, ধ্যান ইহার সহজাত তপস্যা । ইহার মুল্য 
সহজ এবং গলভ হয়েও দুল্পভ। তাই আচার্যের! বলেন, 

“কুষ্চতক্তিবসভাবিতা। মতিঃ ক্রীয়তাং ফি কুতোহপি লভ্যতে 
তত্র লৌল্যমপি মুল্যমে কলং কল্পকোটিস্বূতৈ স লভাতে।” 
অর্থাৎ পাবার লালসা এবং চাইবার একাস্তিকতাই এর মুঙ্গ। এই প্রেম 
ব্যতীহ জীবনের একান্ত বার্থতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তাই অনুযোগ 
করেছেন -_ 
“যদি প্রেম দিলে না প্রাণে 
তবে কেন ভোরের হাওয়া ভরে দিলে এমন গানে গানে |” 

আবার প্রাণে যখন প্রেমের স্পর্শ লাভ করলেন, তখন ভিন প্রেমিকারণ্মত 
অনুযোগ করে বলেছেন-_ 

তবে, পরাঁণে ভালবাসা কেন বাঁ দিলে রূপ ন' দিলে যদি বিধি হে 

পূজার তরে হিয়া উঠে ষে ব্যাকুলিয়া পৃ্জিব তাবে গিয়া কি দিয়ে? 

ক * যত গোপনে ভালবাপি পরাণভবি, পরাণভবি উঠে শোভাতে 

যেমন কালে! মেঘে, অরুণ আলো লেগে, মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে । 


* * তাই আখিতে প্রকাশিতে চাছিনে তারে, নীরবে থাকে তাই রূসন। 
মুখে সে চাহে.যত, নয়ন করি নত, গোপনে মরে কত বাসন!। 


'গুধপ্রেম' । 
১ 
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প্রেমা্পদ. 
তক্তিছ্ত্রে নারদ বলেছেন “সা কশ্মৈচিৎ পরম-প্রেমরূপা” অর্থাৎ নব বা 
নরোত্বম নিব্বশেষে কাগারও প্রতি পরম প্রেমভাব। শাগ্ডিল্য বলেছেন, “স! 
পরাচুরকিরীশ্বরে” । অর্থাৎ, “অনন্যমমতা বিষ মমতা প্রেমসঙ্গ তা” 
( পঞ্চরাত্র )__বিষুর প্রতি প্রেমসম্মিত অনন্যমমতা। 


রবীন্্রনাঁথ যেন নাদের স্ুত্রকে এনে শাতিন্যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন; 
“প্রেয়কে এনে শ্রেয়কে সমর্পণ করেছেন,_-যাতে ততৃপ্ত হবে এক প্রেষে 
জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা” | “কিম্‌” শব্দের এই অরশির্দেশ্ট উদ্দেশ রবীন্দ্রনাথ ও 
ব্যবহার করেছেন--বলেছেন,- 
“কে সে? জানি নাকে, চিনি নাই তারে-_ 
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাজি অন্ধকারে 
চলেছে মানবধাত্রী যুগ হতে যুগাস্তর পানে 
ঝড় ঝঞ্ধা ব্রপাতে জালায়ে ধবিয়া সাবধানে 
অন্তর প্রর্দীপথানি ।” 
রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছেন 'অপর্ষপ” এবং পারাজীবন এই “আপব্বপকে 
দেখে" গেছেন "ছুটি নয়ন তবে? । এই অপরূপকে কেউ বলেছেন “শ্তাম” 
কেউ ব! শ্তামা?, এই সব ভিন্ন ভিন্ন অভিধা দ্বারা সঞ্ল ভাষ। মিলে গিয়েছে 
সেই এক সমুত্রে--“সর্বের বেদ যৎ পদমামনস্তি”__ (শ্রুতি) কারণ পপুরুযাল্ল পরং 
কিঞ্চিৎ স কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ1৮ (শ্রুতি) 
যদিও তিনি অনির্ববচনীয়--“ইদম্‌্?-এতদ*-এতাবৎ-পর্দের অবিষয়, তথাপি 
যিনি কবি তিনি তাকে উপলব্ধি করে থাকেন--“তদেতদিতি মন্যন্তেহনিদ্দেশ্ং 
পরমং স্থুখম।” কৌতুহলী লোকের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন : 


কতো জনে এসে যোবে ডেকে কয় 

“কে গো সে? শুধায় তব পরিচয় 
'কেগোসে? 

তথন কী কই নাছি আসেবাণী 

আমি শুধু বলি 'কী জানি কী জানি 

তুমি শুনে হাসো তারা ছুষে মোরে 
কীদোষে।” 


নিবন্ধনিচয় গু ভাষণাবলী ৩২৩ 


তবু 'জানি না” বললেও সত্য বলা হয় না-_-তাই আবার বলেন, 
তাই--“তোমায় "জানি না চিনি না” একথা! বলতে। কেমনে বলি 
থনে খনে তুমি উকি মারি চাও খনে খনে যাও ছলি। 
কখনে।-_'আখির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে; 
কখনো।__বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছো৷ চরণ চকিতে; 
তাই হাল ছেড়ে দ্রিয়ে কবি বললেন,-_ 
কাজ নাই তৃমি যা খুসি তা করো 
ধরা নাই দাও মোর মন হবো 
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন পুলকি।” 
কাম ও প্রেম 
কাম ভোগাত্মক, প্রেম ত্যাগাত্মক। ভোগাত্ক কামকে যে চিস্তামণির 
প্রভায়্ এবং প্রভাবে ত্যাগাত্মক বিঝুপদী-প্রবাহে পরিণত করে তাকে 
“নৃণামেকো গম্যত্বমপি পয়সামর্ণর ইব” (মহিষ ভ্তোজ) অথবা “যথা! নভ্ভঃ 
স্যন্দমানা: সমুদ্রে” (মুণ্ডক) মিলিয়ে দেওয়া বায়__সেই চিস্তামণিই প্রেম। 
নরনারীর অঞ্ধর্দাহকারী ভোগতৃষ্ণ! বা 'তঙ্ছা'কে “অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন 
জামুনদ হেমে” পরিণত করা--এই প্রেমের মহিমময়ী শক্তি। 
( চৈতন্ত চরিতাম্বত ) 
নারদ বলেছেন, “তদপিতাখিলাচারঃ সন্‌ কামক্রোধাতিমানাদিকং তনম্মিঙ্জেৰ 
করণীয়ম্”, রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমন্ত্রকে নৃতন ভাষ্যে উদ্ভাসিত করেছেন তার 
অপন্ধপ “বৈষব কবিতায়”, 
“দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই 
শ্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহ! দিতে পাই 
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা? 
দেবতারে প্রিষ্থ করি, প্রিয়েরে দেবতা ।” 
এই প্রেমের সথধাধাত্বায় নরনারী অমৃতত্ব লাভ করে। 
এই প্রেম যুগপৎ রসায়নের উদ্ধপাতন ( ৪801177%5100, ) এবং প্রাণিতত্বের 
006682001:0070818 ব1 রূপপরিত্তন। 80101118610) বা উচ্ছেদ নয়, 
8:828107:078010 বা রূপাস্তর-_ যেমন গুটিপোক। শৃকদেহ থেকে প্রজাপতিদেহ 
লাভ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_-“এই আবরণ ক্ষয় হবে গে! ক্ষয় হবে-_ 
এই দেছমন ভূমানন্দময় হবে _বাঁপনা! তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে ।”_লিয়? 


৩২৪ নিবদ্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


হওয়ার অর্থ ছড়িয়ে গিয়ে বিশ্বে এবং বিশ্বাত্মার় লীন হওয়া । অন্তর তখন আপন 

অন্তরের স্ুখ-দুঃখে অভিভূত ন1 হয়ে বিশ্বের স্থখ-দুঃখ অন্তরে অন্থভব করে। 

নিপীড়িত মানবের বেদনায় তখন কবির অন্তরের সহম্র নাড়ী পাক দিয়ে ওঠে । 

এই অন্ুভৃতিই আইন্ট্রাইনের 400872010 7:8111008 0070901000918998, | 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ 

মহাকবির “ছুই প।থী” যেন খ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “াক্থপর্ণ।” | সেখানে 
দেখি একটি পাখী খ্বাছু পিপল ফলটি ব। বাইবেলের নিষিদ্ধ ফল ( 109:৮10967 
1016 )-টি ভোজন করে,--আর অপরটি 'অনশ্নন অভিচাকশ/তি'-_ন] খেয়ে 
শুধু দেখেন সর্ববক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চেতা এবং সাক্ষীরূপে । 

এথানে দেখি মুক্তাত্স! বনের পাথী ডাকছে দেহের দোনার খাঁচাটিতে আব 
জীবাত্মাকে। দোহার ভাষা দুই মত+__খাচার পাখী বনের গান জানে না, 
তাই খাচার পাখী বলে “খাচাটি পরিপাটি কেমন ঢাক] চাযিধার” বনের পাখী 
বলে “আকাশ ঘন-নীল কোথাও বাধা নাঁছি তাঁর ।” 

“এমনি দুই পাখী দোহারে ভালবাসে তবুও কাছে নাছি পায় 

খাচার ফাকে ফাকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায় ।৮ 

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী 
মহাকবি একাধারে ঝধি এবং কবি, যেমন মহাত্মা গান্ধী একাধারে ঝষি এবং 
অহিংস যোদ্ধা । উততয়েই কাব্যে এবং যুদ্ধে স্বাধীনতার নব জাগৃতিন যুগশঙ্খ 
ধ্বনিত করেও, মানব অভীপ্দার শাশ্বত লক্ষ্য সত্য, স্বন্দর এবং কল্যাণের অন্গপরশ 
মৃহূর্তের জন্যও বিস্বত হন নি। উভয়েরই 'জীবন” এবং বাণী”-“লাইফণ” এবং 
'মেসেজ'- কবিতার মতই মিত্রাক্ষর । 'যা বলি তাই কর--যা করি তা ক'রে। 
নাস.এ কথা বলবার অবকাশ নেই উভয়েরই জীবনে । রবীন্দ্রনাথকে তাই 
গান্ধীজি বলেছেন,--7709 97596 9970106] বা ভারত এতিহ্ের মহান্‌ প্রহরী 
কবি তাঁর আত্ম-পরিচযে বলেছেন-__ 

“আমার রচনার মধ্যে যদি কোনও ধশ্মতত্ব থাকে তসে হচ্ছে এইযে 
পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মে৯ পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই গেই ধর্দবোধ। 
ঘে প্রেমের একদিকে 'তৈত' আর একদিকে 'অহ্বৈত”। একদিকে বিচ্ছেদ আর 
একদিকে মিলন। একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। বার মধ্যে শক্তি 
এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রূপ, সীমা এবং অনীম,__-এক হয়ে গেছে। যা বিশ্বকে 
স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে ত্বীকার 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩২৫ 


করেই বিশ্বকে সতাভাবে গ্রহণ করে। যা যুদ্ধের মধ্যেও শীস্তকে মানে, মন্দের 
মধোও কলাণকে মানে.__এবং বিচিত্রের মধোও এককে পূজা করে” 


কবির উদ্ধৃত বাক্যে ভগবৎ প্রেমের এই যে যুগপৎ ছৈতাদৈত উপলব্ধি 
এ যেন ভগবান শ্রীচৈন্তের অচিস্ত্য তেদাভেদব'দের আক্ষরিক অন্থবাদ__ 
“ভেদ্বং চিন্তয়িতৃমশকাত্বাৎ অ[ভ্দঃ-_অভেদং চিন্তফিতুমশকাত্বাদ্‌ ভেদ?” | এই 
তত্ব অচিস্তা অনির্বচনীয়। আঁচার্ধ্য শঙ্করুও ম্বীকীর করেছেন শ্রুতির 
উভয়মুখিতা, শ্বীকার কবেছেন-_“অচিস্ত্াঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তরেণ 
যোজয়েৎ”--তবু তার কল্পনার ঘুড়ি এক কানাচে ঝোঁক থাকার জন্য 
একদিকেই ঢলে পড়েছে । কিন্তু সে কথ! এখাঁনে বলবার স্বাঁন নয়। 


মহা প্রভুর মুখে একদিকে পাই “কৃষ্ণ যদি কপা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী, 
মোর হয় দাসী অভিমান ।” আর অন্যদিকে শ্রীরামানান্দর গানের সমর্থনে পাই 
-*না মে। বমণ ন1 ভাঁম বষণী, তৃন্ত মন মনোভব পেষল জানি অর্থাৎ 
উপনিষদের পংপবিষক্ত সত্তা । 


রাঁধাতত্ব সম্থন্ধে পুরাণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখে, 
“মম্ার্ধীংশ ক্ষরূস। ত্বং মুল গ্রকৃতিরীশ্বরী” ( ব্রহ্মনৈবর্ত পুরাণ ) 
অথবা “আত্মাতু রাধকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ 
আত্মাবামতয়! প্রাজ্ঞ: প্রোচাতে ব্রহ্মবাদি ভি” 
অথবা ঈশ্বর: পরম: কৃষ্ণ লচিদানন্নক্গ্রতঃ 
রাধাহলাদ সমাশ্লিষ্টঃ মাধুরধ্যামুতসাগরঃ ॥ 
শতি বলেন- 
“স...একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্‌ এচ্ছৎ, সো২কাময়ত 
জায় মে ম্যাৎ”_-অতঃপর--”প হ এতাখান আস যথা 
স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিঘক্তৌ, স ইমম্‌ এব আস্মানং দ্বেধা 
অপাতম্বৎ ততঃ পতিশ্চ পত্বীচ অতবতাম |” (বুছ ১৪।৩) 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যাশতকে লিখিত পে বৈষ্ণবধর্ের মুগতত্বটি কৰি 
নংক্ষেপে বাখ্যা করেন (১৩০২ অগ্রহায়ণ--. প্রবাসী” বৈশাখ ১৩৪৯ দ্রষ্টব্য ), 
এই পঞ্দ্রে ছৈতাদ্ৈত মতকে বৈষ্ণব ধন্ম্ত বলিয়া প্রকাশ কবেন। (রবীন্ত্র- 
জীবনী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৮) 


৩২৬ নিবদ্কনিচয় ও ভাষণাবলী 


রবীন্দ্রকাব্যে 'তত্ব' ও 'রস? ' 

রবীন্ত্-রচনা একদিকে ঘেমন অস্তগৃি ভাবগভীর অন্তদিকে তেমনি বাক্যের 
এবং অর্থের সামগ্স্ত সাধনে প্রতিভান্বিত প্রকাশমুখর -- বিশ্বতোমুধী। 

হৃদয় যমুনার কবি আহ্বান জানিয়েছেন--“নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে 
ফেলে এসো আজ, ঢেকে দিব সব লাজ স্বনীল জলে”-__কিন্ত জীবনের আশা 
রেখে এস না-“যদি মরুণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে "-* 
মতাসম নীলনীর স্থির বিরাজে+”, যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে, ফেলে 
দিয়ে এদ কুলে সঞ্ল কাজে _কারণ এখানে কাঁজ নেই, লাজ নেই, ফিরে 
পাবার কিছু নাই। 

এখানে 09০9 09101:9 ০৪ 1991) নেই-৮০৪, 198) ৪20 ০৪ 10996 
1০৮ 9৮৪:, এক মরণে মরে চিরদিনের মত অমব হওয়ার এই বাণী। 

ব্যর্থ যৌবন” কিতাটিতে বৃথা অভিনারে এ ষমূনা পারে” আসাব ব্যর্থতার 
নিঃশ্বাস তুম্পষ্ট। 

“ববীন্্রজীবনী'কার বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের গ্রীতিকবিতার মধ্য বৈষ্ণব 
গ্রেমতত্বের বহু চিত্র ও পদ্দাবলীর বন শব্ধ প্রায়শই দেখ| ফায়। বৈষ্ণব 
সাহিত্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ বুদিনকার। কিন্ত এ আকর্ষণ তত্মমূলক ন' 
রসমূলক, তাহার স্থবিচার হওয়া প্রয়োজন ।” 

আযানের বক্তব্য এই যে' যেরাজ্যে গিয়ে এই তত্বের কথা এবং “বসের, 
কথা উঠেছে পেখানে তত্বই রপ এবং বসই তত্ব । সেখানে ভাবের ঘরে সদর 
মফশ্বল নেই, 090.-7090100---0789%%17)670০00-এর প্রকোষ্ঠ ভাগ নেই চি একটি 
কক্ষ, যবনিকার বালাই নেই, ধন্মের চিন্তে বা ঝক্তের সম্পর্কে এই আত্মীয়তা হয় 
না শুধু এক সম্পর্ক প্রেমের,-ঘে জন] গোবিন্দ ভজ্জে সেই আমার প্রাণ রে।” 
এ ভজনা বসের ভজনা, মরমিয়া ভজন: খজুতা বা আজ্জবম্‌ এর প্রাণ, কিন্তু বাক! 
পথেই এর লীলীময়ী গতি প্রেম এখানে শ্বতঃসিদ্ধ :--তাই বুসিক বলেন, 
“অহ্েরিব গতি: প্রেক্ঃ শ্বভাবকুটিলা ভবে ।” 

স্বত:স্ফুর্ত এই প্রেম 
মহাকবির ভাষায় শুন 
আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তৃমি তাই গো 
তোমা ছাড়া আর এ জীবনে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো৷।। 
তুমি সখ যদি নাহি পাও, যাও নুখের সন্ধানে যাও 
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু নাহি চাই গে।। 


নিবন্ধনিচয় ও তাষণাবলী ৩২৭ 


এ যেন মহাপ্রভুর উক্তির বঙ্গান্বাদ__ 
“পাদরভাং পিন মাং” “মন্মহতাঁ করোতু বা” 
“বথ। তথা বা বিদ্ধধাতু”__কিন্ত আমার-_'তুমি ছাড় 
আর কেহ নাই-কিছু নাই--“স এব নাঁপরঃ”। 
গীতায় আর্ত, জিজ্ঞান্থ, অর্থার্থা ও জ্ঞানী ভক্তের কথা বলা হয়েছে । জ্ঞানের 
সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন-__ 
“ময়ি চানন্ধযোগেন ভক্তিরব্যভিচাবিণী”---অথাৎ্ এই পরা ভক্িই জানের 
লক্ষণ ব1 পরিচয় । 
প্রেমবিহঙ্গের দুটি ডানা, একট জ্ঞান অপবুটি ভক্তি । 
বায়রণ বলেছেন-_ 
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বক্ত-মাঁংদের পুত্তলিকার প্রতি এই আকধণ, চিস্তামণির পায়ে বিশ্বমঙ্গলের এইট 
আত্মসমর্পণ, ইহাই পরিণত হয় তীর কুষ্ণকর্ণামৃঙের প্রথম পংক্কিতে__ 
“চিন্তামণি জতি সোমগিরি গুক মে? 
চিন্ত(মণির লৌকিক প্রেম, টিন্তামণির একটি রশ্মি পেয়ে, চিস্তামণির অলৌকিক 
প্রেমে পরিণত হয়,-তখন সে হয় পানকধিত ছেম -কাম-গন্ধ নাহি তায় ।” তখন 
তার অন্তরাত্মা আকুল হয়ে বলে -*্যাঞ্ঠ গো এ বাজায় বাশী প্রাণ কেমন করে ।” 
'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্তুঃ ( কঠশ্রুতি)কিন্ধ এ বহিমুখ ইন্জিয়গুলি 
এরূপ বাশীর ডাক শুনেই পরমাত্ম! বা অস্তরাত্সার দিকে দৃকৃ্পাত করে| বাশ 
আনে ব্রজগোপী বাকা চোখে চায় 
“শ্রবণক পথ দু লোচন নেল।” 
রবীন্্র-রচনাতে৪ ঠিক তাই -. 
“সখি এ বুঝি বাশী বাজে 
বনমাঝে কি মনমাঝে |” 
তার বির্ছিণী অন্তবাত্মা আক্ষেপ করে বলে-_ 
“মথি-__এত ভালবাসা প্রাণের পিয়াস] কেমনে আছে সে পালবি 
সেথ! কি হাসে ন! টার্দিনী যামিনী সেখ! কি বাজে না বাশরী ? 


৩২৮ নিবন্ধনিচয় ও তাবপাবলী 


হেখা লমীরণ লুটে ফুলবন সেথ1 কি পবন বছে না-- 
সে যে তার কথা মোরে, কছে অন্গথন, 

মোর কথ তারে কছে না। 
আমারে যদি সে ভুলিবে জনি ! আমারে ভুলালে কেন সে? 
সারাটি জীবন করিব রোদন এই ছিল তার মানপে 1?” 


দেবতা ও মান্ছষ 


বৈষ্ণব-কবিতাঁয় দেবতা ও মানশষ একান্ত নহজভাবে স্থানবিনিময় করেছে। 
যশোদ1 তাকে বেঁধেছেন, রাখালবরা--“কৃষে সেবে কৃষ্ণে করায় আপনা 
সেবন ।” শ্রুতি বলেছেন, প্রিয় বলেই মাত্মীকে উপাসনা করবে, কারণ তিনি 
পপ্রাণস্ত প্রাণঃ, চক্ষুবশ্ক্ষুঃ” । গীতায় তাকে গতি, ভর্তী, গুভু। সাক্ষী, শরণ, 
ন্বহ্ৃৎ প্রভৃতি সকল সম্পর্কে সম্পর্কিত কর হয়েছে । সকল ধন্ম ত্যাগ করে 
একমাত্র তার শরণ নিতে বলা তয়েছে -ভঙ্ক নিভাকার স্মরণে নিত্যই তাকে 
সর্বন্থ সম্প্পণ করে থাকেন, বলেন,--“মাং আদীরং সকলং সম্যক প্ররুষ্তায় 
সমপ্পয়ামি শ্বাহা।” তার সাধনার প্রথম কথা তৃণের চেয়ে সুনীচ এবং 'কুর 
চেয়েও সহিষু) হওয়া। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় কবির আত্ম-নিবেদন - 


তোমার আপন তলে মাটির পে লুটিয়ে বুঝ 

তোসার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হুব 

সবার শেষে বাকী যা রয় তাহাই লব। 
এই “বাকী? গ্রহণ করাই বৈষ্বের প্রসাদ পাওয়া-__ঈশোপনিষদের ত্যক্তেন 
ভুজীখা:। “আত্মবশ্ঠেবিধেষ়াত্মা গ্রসাদ মধিগচ্ছতি”-- গীতা ২৬3 

গ্ীতাঞুলির প্রথম কবিতাতেও পাই এই বৈষ্ধ ভাব, কিন্তু ভাষায় এবং 

গ্রকাশভঙ্গীতে, প্রাক্তন বাংলা ও সংস্কৃত উভয় পদাবলীকেই 1] অতিক্রম 
করেছে। আমার মাথা তোমার চরণধুলার তলে নত কর; সকল অহঙ্কার 
চোখের জলে ডোবাও--নিজেকে মান দিতে গিয়ে আমি নিজেকে কেবলই 
অপমান করছি, এবং নিজেকে কেন্দ্র করে নিজের চারিদিকেই ঘুরে মরছি। 
কথা কয়টি সহজ এবং সরল, কিন্তু “পহ্জ কথা যায় না বলা সহজে ।” এই 
সহজ কণ। কয়টি এমন ভাবে বোধ হয় একমাত্র মহাকবিই প্রকাশ করতে 
পেরেছেন। তিনি অবলীলাক্রমে নিসর্গের গুপ্ত কথা! তার “প্রকাশ, 
কবিতায় প্রকাশ করে দিয়েছেন, তিনি রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন আহরণ 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষপাবলী ৩২৯ 


করে তার দয়িতের গলায় মৃক্তার মাল! টি দিয়েছেন এবং তীর আগমনীর 
জয়ধ্বনি করেছেন-_ 
“ভেঙেছে! ছুষার এসেছে! জ্যোতি্য়, তোমারি হউক জয়-- 
তিমির-বিদীর-উদার অভ্যুদয় তোমারি হউক জয়।” 

তার পায়ের ধ্বনি, অবিশ্বাসী অন্যামনস্ক আমর! শুনি নি বলে অন্তযোগ 

করেছেন-_ 
তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, 
সেযেআমসে আমে আসে 
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে ষে আদে আসে আসে 
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে ক্ষ্যাপার মত 
সকল হরে বেজেছে তার আগমনী 
যুগে যুগে পে পলে দিন এঞ্জনী 
ক্রীশ্চান মিষ্টিক বঙগেন। 
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তিনি শ্রোত্রের শ্রোন্র, মনের মন, শ্রাণর প্রাণ, চোখের চোখ । 
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8100 1996. 


বৈষ্ণব কবির--“হাতকি দরপণ, মাথকি ফুল আখ কি অঞ্জন মুখকি তান্বুল। 
শীতের ওড়নি পিয়া, গিবিষিব বা বকিষার ছত্র পিয়! দরিয়ার না ।” 
ভক্ত তার 'আমি'ব--শেষ লেশ্ট্ুকু রাঁখতে চান তাঁর প্রেম আঁশঙ্বাদনের 
জন্য । তাই বামগ্রসাদ বলেছেন, “চিনি হওয়া ভাগ নষ মন চিনি খেতে 
ভালবাসি” । বাঁমকৃষ্খ একে বলেছেন “দাস আমি। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
“তোমায় আমার প্রভু করে রাখি 
আমার আঁমি সেইটুকু থাক বাকী ।” 
কবি কৃতার্থ হয়েছেন যখন ভ্ত্িভুবনেশ্বর তারই প্রেমের ভিক্ষায় হাত 
পেতেছেন-_ 
“তাই ত তুমি রাজার বাজ! হয়ে, তবু আমার হৃদয় লাগি 
ফিরছে! কত মনোছরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছ জাগি 


৩৩, নিবন্ধনিচর ও ভাষণাবলী 


তাই ত প্রভু হেথায় এলে নেমে,_-তোমারি গ্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে, 
মৃ্তি তোমার যুগল সন্মিশনে--সেথার পূর্ণ প্রকাশিছে।” 
দৈন্তে তিনি দীনের হতেও দীন হয়েছেন, তিনি জেনেছেন যে, তীর ঠাকুর 
কাঙ্গালের ঠাকুর তার পূজার পীঠস্বান সবহারাদের মাঝে__“যেখায় থাকে 
সবার অধম দীনের হতে দীন, সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে, সঙ্গী হয়ে আছ 
সেখায় সঙ্গিহীনের ঘরে-- | 
সবার পিছে সবার নীচে সবষ্তারাদের মাঝে । 
কবি কামনা করেছেন “মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরষের কাছে আত 
নিবেদনে”_তিনি বিশ্বাস করেছেন 'মাভষের সত্য মহামানবের মধ্যে ধিনি 
“সদাজনানাং হৃদয়ে সন্গিবিইঃ? 1 
তিনি এসেছেন, প্ধংণীব মহাতীর্থে যেখানে সর্বদেশ সর্বঞাতি ও পর্বকালের 
ইতিহাপের মহাকেন্দজে আঙেন নরদেবতা 1” 
চগ্ডদাসের উপলবিও অন্তবূপ পশুনত মাভষ ভাই, 
দবারু উপরে মাতষ স্তা ভাতার উপরে নাই ।৮ 
জাই গ্ুতোক পুরাণে এবং মহ্গাভারুজে ন'বায়ণের বন্দনা নর এবং নরোত্তমেকু 
বন্দন+4 সঙ্গে শঙ্গাঙ্গিভীবে জড়িত; কারণ: 
'ন মান্তষাৎ শ্রেষ্ঠতর' ঠি কিঞ্চিৎ, 
নর এবং নরোত্তম বলিছে বৈজ্ঞানিক তাঁষ্পধ্যে পাধারণ মানুষ এবং পুকষৌভ্তম 
বা 13986 [18%০কেই বোঝায়, এই উভর়ু শীমায় সীমিত মাজযের নারায়ণ । 
এই সীম) অতিক্রম করেও তিনি আ.ছেন_-শ্রুতি যেন মাহষের ধীশক্তিকে 
পরিহাসের ছলেই বলেছেন, 
“যে! লোকান্‌ সকলান্‌ ব্যাপা অত্যতিষ্ঠদ্‌ দশালুলম্‌” 
সকল পলোক সকল সীম1--দেঁশকাঁল অতিক্রম করে তিনি দশ আঙুল" বেড়ে 
আছেন! এযেন “বুঝ জন যে জান সন্ধানেগ্র মত হেযালি। “অচিন্তাঃ 
খলু যে ভাবা:,--তাদের চিস্তাব বিষরীভূত করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা । 
কবির পরিচয় 
কবি শুধু কোন দেশ বা জাতি বিশেষের কবি নন-__ 
সকলের কাছেই তাঁর এক পরিচয়,-- 
“মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরি লোক-_ 
আর কিছু নয় এই হোক শেষ পরিচয় ।” 
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কিন্ত কবির পরিচয়ের “শেষ? পাবার পায় নেই-_্থরু হয় নব নব পরিচয়-_ 


“যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী 
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি 
আপন গমনের কাছেতে আপিন হা 
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে 
* ঞ* কবিবে পাবে না তাহাব জীবন চরিতে।” 


তার ভাষাতেই বলি,--“তিনি জলভাবাত্রীস্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনাব প্রভৃভ 
প্রাচুর্ধ্যে আপনাঁকে নির্বিশেষে সর্ববপোঁকেক উপরে বর্ষণ করছেন । দে বর্ষণে 
অভিভূত হয়ে আমরা ঝলি-__ 
“হায়! গগন নহিলে তোমারে ধবিবে কেবা? 
ওগে! তপন, তোঁষার শ্বপন দোঁথ যে করিতে পাকি নে সেবা!” 
বৈষ্বের মতষ্ট তিনি হরিনাম গান করেছেন- এবং করিয়েছেন 
বীচান বাচি মারেন মরি বল ভাই ধন্য ভি" 
আপনাকে কবি যন্ত্রমাত্র মনে করে লেহ যন্ত্রীর 10৯ আহ্মলঘর্প" করেছেন 
"আমারে কর তোমার বীণ1 লহ গে! লহ তুলে ২7? 


বলেছেন-_'ঘেতারখানি নৃতন বেধে তোলো 
এতদিন যে গেয়েছে! গান. আাজকে "বি ভোক অবলান 
এ যন্ত্র যে তোমায় যন্ত্র সেই কথাটাই তোলো - 
একটি একটি কোবে তোমার পুরাণ ভার খোলো? 
এই নৃতন তারে নূতন স্থর বেঁধে তোলাই তার রূপান্তর গ্রহণ -মাকগডয়ের 
নব জন্মলাভ --67:80810707951020) 67808110008%190 বা 120902200071)1309919 
_-অধ্যাত্মিক খোলস ছাড়া বা 50127608] 90818. 
নৃতন বাধা সেতারে কবি গাইলেন শুধু 'ভুমি আর 'তুমি'-কবাবের 
ভাষায়-_-তু তু করতে তু তয়া তুঝমে রহা সমায়-? 
গীতার উক্তি “ততো মাং, তত্বতো জাত্বা! বিশতে তদনস্তরমু।? 
কবি গাইলেন--'তুমি আমার আপন তুমি আছ আমার কাছে 
আমায় এই কথাটি বলতে দাওহে বলতে দাও _ 
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে-_* * 
* * আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও ।? 
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হে প্রকাশ স্বরূপ! তুমি নিজের দাঁক্ষিণ্যে আপনাকে প্রকাশিত কর _আবিভূ ত 
হও-_'আরিবাবিষ এবি |, | 
কবির প্রার্থনাও তাই,--'দাড়াও আমার আখির আগে-_ 
যেন তোমার দুটি হদয়ে লাগে ।, 
সেই দৃর্টি খন চোখে লাগল.--তখন পরিপূর্ণ আনন্দে কবি গেয়ে উঠলেন, 
আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো.” 
তখন দকল আধার মিললো, তখন আনন্দে হ'পিতে ভর] জগতের-- 
“য দিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো।? 
অমুতের পু হযে লাভ করবেন মধু্রন্ষের মধু। 
প্লেটোর 73988650201 900. 9101,6 ৪,1)0. 9810899৪1১0 9691108]+ 
এবং জন ষ্রয়া্ট মিলের :99070180? বা “ম্থথাভিল1ষ'-বাদ”,-মিলে যা 
'সত্যং শিবং স্থন্দরম্”এবর অন্ুধানে | 
বৈষ্বের দৈন্যা, বিনয়, আকুন্তি, "সনন্যমমতা রূপ প্রেম, -হরিনামের 
জয়ধবনি, সবই মহাকবির কবিতায় নৃদ্ছন ভাবে এবং নৃতন ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। 
সে ভাষার তিনিই শ্রষ্টা, প্রবর্তক এবং গ্রচারক। সাঠিত্যের নব যুগের নব 
জাতকের ভাঁষা। তাই বল! চলে যে, তিনি যেন পুকুর কেটে,-- তার পরে তাতে 
ন্নানকরেছেন। এই ভাষ! তিনি দান করেছেন আমাদের, এই ভাষাই 
রেনেঞ্সাসের ভাষা । এই ভাষায় ব্ূপ পরিগ্রহ কবুল কবির কবিতায়-__টৈষণবের 
দিব্য প্রেম। “যার এক বিন্দু জগৎ ডুবায়”_যার এক বিন্ধু ভাষান্তরিত হয়ে 
পাশ্চাত্য বিদপ্ধমণ্ডপীকে মুগ্ধ করল-_-কবি লাভ করলেন-_ 
শুরু কেশে বরমাল্য রমা! অবোরার+অজ্জন করলেন নোবেল পুরস্কার, 
স্থাপন করলেন বঙ্গভাঁরতীর সিংহাসন-__বিশ্বভারতীর উচ্চতর মঞ্চে । 
বিশ্ব বৈষবতা 
তিনি প্রচার করলেন উদার এবং ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবতা | স্ব ঠাই তার 
ঘর আছে এবং ঘরে ঘরে তীর পরমাত্মীয় আঁছে। 'ধুলির ধুলি আমি এসেছি 
ধুলি 'পরে-_জেনেছি ভাই বলে জগৎ চবাঁচবে । উদার সার্বভৌম প্রীতি এবং 
জগৎপিত্তা মহেশ্বরের প্রতীতি -যার ফলে অনুভূত হ'ল--ভ্রাতরো মানবাঃ পর্বে 
স্বদেশো! ভুবনজ্রয়ম্‌। গীতার, 'দমঃ সর্ষেষু ভৃতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাঁম 
(১৮1৫৪) ধুগার আদনে বপি, তূমীরে দেখেছি ধ্যানচোখে, আলোকের অতীত 
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আলোকে--” সেই আলোকেই দেখেছেন_-:029 ০৫10 ৪0171698115 
৪,৪79 &00. 1095০1)0109£108115 17069278690. শ্বীভাগবতও ঠিক এক 
কথাই বলেছেন-_-উত্তম ভক্তের লক্ষণে-_- 
সর্বসৃতেযু,বঃ পশ্বেৎ ভগবদ্তাবমাত্মনঃ 
ভূতানি ভগবত্যত্বন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। 
আগুনের পরশমণি' 
কাব্যে মিলনের চিত্র অপেক্ষা বিরুহের চিন্ত্র অধিকতর মর্মস্পর্শী | বিরহ 
ধ্যানগঞ্ভীর এবং বেদনার অগ্রিমংস্কীরে পবিভ্র এবং উজ্জ্বল। এই আশাবদ্ধ 
সমুত্কঠার ছবি ঠৈঞ্চবকবি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এই অবস্থাকে “উত্তাগী 
পুটপাকতোইপি গরলগ্রামাদপি ক্ষৌোতণঃ 1” বিরহিণীর এই অবস্থায়,_-“রূপ 
লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর।” 
শ্রীযন্সহাপ্রভূ বলেছেন, “যুগায়ি তং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষদ্রিতং শুন্য, মহ্যে 
জগৎ সর্বং গোবিনাবিরহেণ মে।” কালিদাসের যক্ষবধুর “আশাবদ্ধ: কুহ্ম 
সদৃশংশ মর্মাহত প্রাণটিকে কোনও রূপে-দেহে পংলগ্ন করে রেখেছে মাত্র । 
জনুদেবের বর্ণনায়--“পততি পতজে বিচঙগিত পঞ্জে "'পশ্টুতি তব পস্থানম্‌।” 
রবীন্দ্রনাথের ছবি জয়দেবের অনুপ হলেও "অপরূপ :-- 
“দিবস রূজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি 
তাই ৯মকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুণ আখি। 
চঞ্চগ হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই 
'কে আ'মছে' ব'লে চমকিয়ে চাই কাননে ভাকিলে পাখী ।” 
কবি “বৈরাগ্যমাধনের মুক্তি” বঙ্জীন করে অন্থরাগকেই বরণ করে ?ণয়েছেন - 
“মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া 
প্রেম মোর ভক্তি রূপে বুহিবে ফলিয়া” 
কিন্ত এই অন্রাগই,_বিরছে--পরম বৈরাগ্যের রূপ ধারণ করে, তখন, *“য! 
কিছু আনন্দ আছে দৃশ্ঠে গন্ধে গানে” সব নিমেষে অস্তহিত হয় । তখন 
*অদর্শনে তব মনাক্‌ ক। ধেনবঃ কে বয়মু 
কিং গোষ্ঠং কিমতী'ট্রমিত্যচিরতঃ সর্ববং বিপর্যস্ততি |” 
ভান্চসিংহের পদাবলীতে “মরণ” কবিতায় বিরহিণী রাধা মৃত্যুকে যখন '্যাম 
সমান' বলে বিরহিণীকে মৃত্যুক্ূপ অমৃত দান না করার জন্য তাকেও শ্তামের মত 
শ্রিয় এবং স্তামের মতই নিষ্ঠুর বলেছেন £-- 
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তখন কৰি তীঁকে বুঝিয়ে বলেছেন-_ 
ভাতদিংহ কহে ছিস্সে ছিয়ে রাধা 
চঞ্চল হৃদয় তোহারি 
মাধব পন্থ মম পিয় সো মরণ সে 
অব তুন্ধ দেখ বিচারি। 


কবীর প্রেমের বাজ বিরহকেই সুলতান বা সআাট বলেছেন । 


বিরহ বিন] তন শূন্ত হায় বির হায় স্বলতান 
যে! ঘট বিরহ ন সঞ্চারে সো ঘট জন্গ মশান। 


মহাকবি এই পরম বিরহের প্রশস্তিপাঠ করেছেন অনন্থকরণীয় ভাষায়-_ 


এই করেছে! ভালে! নিঠুর এই করেছে! ভালো 
এমনি কবে হৃদয়ে মোব তীব্র দহন জালো।। 
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে 
আমার এ দীপ না জালালে দেয় না কিছুই আঙলো। 
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না ষে 
বজে তোলে আগুন করে আমার যত কাগো। 


আগুনে দগ্ধ হয়ে যেমন অগ্নিতাপেই ফিছু উপশম মেলে--তেমনি আবার কবি 
তাকেই প্রার্থনী কবেছেন-_ 

“তুমি এবার আমায় লহু হে নাথ লহ-_ 

এবার তুমি ফিরে না ছে হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ। 


কত কলুষ, কত ফাকি, এখনো যে আছে বাকী, মনের গোপনে,_-আমার-_ 
তার লাগি খর ফিরায়ো না, তাবে আগুন দিয়ে দহ ;”-_বারংবার দগ্ধ হয়েও 
কবি এই আগুনকেই আবার বরণ করেছেন-__বলেছেন-__ 
“আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে 
এ জীবন ধন্য কর এ জীবন পুণা কর পরশ দানে-_ 
আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার এ দেবালয়ের প্রদীপ কর 
নিশিধিন দহুনশিখা জলুক প্রাণে ।” 
এই অগ্সিসংস্কারই প্রেমের 73890669709 01 07179, 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩৩৫ 


চবিতাষুতে পাই-- 
“বাহে বিষজাল! হয় অন্তরে আনন্দমম 
কৃষ্ণপ্রেমার অভভূত লক্ষণ” 
“এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ 
' মুখ জলে না যায় ত্যজন।” 
“বিষাম্বতে একত্র মিলন |” *** ইত্যাদি । 
মীরা বলেন-__ 

উপল ববুষি তরজত গবঞ্জি ভাবত কুলিশ কঠোর 
চিত্তক চাতক জলদক তেজয়ি মাউত আনকি ওর ? 


মেঘ কুলিশ করকা? বর্ষণ করে, তাকে আহুত কি নিহত করলেও চিত্তচাতক সেই 
মেঘ ছাঁড়া কি আর কাউকে চায়? 
'পুকষোত্তম? ও 'পুকুষ? 
ভান্ুমিংহের পদাবলী মহাকবির বৈষ্ণব-কবিতায় প্রথম হাতেখড়ি । তখন 
তার (গীতার) পুকুষোত্তমের প্রতি বৈষুব ভাবান্ষবাগের প্রথম সঞ্চার হয়। মনে 
মনে গ্রশ্ন ওঠেছে অপরিকল্িতপূর্বব চিত্তমত্কারকাবী মৃত্িমস্ত মাধুখ্যন্বরূপ 
তুমি কে? কবির মুখেই শুন্ুন-__ 
কো তুহু বোলবি মোয়? 
হাদয় মাহ মধু জাগছি অনুখন আঁথ উপর তু রচলহি আপন 
অরুণ নয়ন তব মর্ম সঙে মম নিমিখ না অন্তর হোয়। 
হৃদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছল ছল 
প্রেমপূর্ণ তন্ত পলকে ঢল ঢল চাহে মিলাইতে তোয়। 
বাশরী ধ্বনি তুহ অখিয় গরল রে, হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হবুল য়ে, 
আকুলি কাকলি ভূবন ভবুল রে উততল প্রাণ উতরোয়। 
গোপবধু জন বিকশিত যৌবন, পুলকিত যমুনা মুকুলিত্ত উপবন, 
নীঙ্গ নীব পর ধীব সমীরণ পুলকে প্রাণ মন খোয়-_ 
কো1 তুহু বোলবি মোয়? 
ইনি যেই হোন, ষুগে যুগে পারঙ্গম খধিরা বলে গেছেন-_-ইথভুত,--রূপগুণ- 
বিশিষ্ট পুকষ একবার অস্তবে প্রবেশ করলে আর অব্যাহতি নাই তার, আর 
যুক্তি (1) নাই তার সেই দস্থ্যর কবল থেকে। 


৩৩৬ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


মহাপ্রভু বলেছেন-_ 
“কৃষ্ণের সে ডাকাতিয়া বক্ষ 
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষ 
হবিদাপী করিবারে দক্ষ ।” 
অথবা-_ 


পকৃষ্ণততন্ু যেন আম আঠা! 
নারীর মনে পশি যায় যত্বে নাহি বাহিরার় 
তঙ্গ নহে নিয়াকুলের কাট]। 


কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে “কো তুহু ”) প্রশ্ন করার পরে এই পুরুষকেই তিনি 
পরিপূর্ণ যৌবনে “জীবন-_দেবতা” রূপে ছিতীয় বার প্রশ্ন করেন। তখন তার 
সহঞ্জাত পৌরুষ এ পুরুষের সংস্পর্শে এসে আপন সত্তার পরিবর্তন করছে, তার 
৪9৯ 997099 ক্রমশঃ 00580108] ৪97089-এ পরিণত হতে চলেছে। 


এজন্ই ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা “ছাডিয়া পুকুষদেহ বে বা প্ররূতি হব? । 
এই কথাই মীরা বলে পাঠিয়েছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামীকে-যখন তিনি রমণী বলে 
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। মীরা বলেন, “বুন্দাবনে তো এক জনই পুরুষ 
আছে জানতাম-শ্রীরূপ কি আরও একজন ?” সেই এক পুকষই পুকষোত্তম । 
শ্রুতি তাকে বলেছেন, ঈশ্বরাণাং পরম মহেশ্বরম্‌” *দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম” 
“পতিং পতীনাং পর্মং পরন্তাৎ--ভ'কে ঘিরে তার রাসমগ্ল ঘিরে-_“পত্ত 
শক্তি্বিবিধৈব শয়তে স্বাভীঁবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।* ইনি দশরথতনয় বাম বা 
বহ্ছদেবনন্দন কৃষ্ণ কিন1--এ প্রশ্ন, দর্শন ও অনোবিজ্ঞানের দিক থেকে অনর্থক | 
এ'দের জন্স-কর্ম্ম দিব্য। সার্থক কথা এই এবং দিব্য তত্ব এট ষে, রাম-কৃষ্ণ-বৃদ্- 
শ্রষ্টচৈতন্য ন! হলে এই পুকুষোত্তমের কোনও বূপ-রল-তত্ব আমাদের বোধগম্য 
হ'ত না। তাই এরাই আমাদের 58:0-961০] বা ৪1016 ধ্যান-ধারণার জন্ত-- 
সেই অনীম অনস্ত অনির্ববচনীয় হ্বর্ূপের। সকল রূপই তার রূপ, সব কথাই 
তার স্তোত, কারণ,--'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণনয়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।+ 


নিবন্ধনিচয় গ ভাষণাবলী ৩৩৭ 


মুসলমান সথফী সাধকের দৃঠিতেও দেখি তগবান “মাস্ক” বা 70910₹৪0__. 
ভক্ত 'আসিক? বা 1০৪7, এই মধুর বসই শৃঙ্গ বা! উজ্জ্বল রস। তাই 'শৃঙ্গার: 
সখি মৃ্তিমাঁনিব মধো মুগ্ধো! হরিঃ ক্রীড়তি।” পীভাঙ্বরধর: অন্ধী সাক্ষা ম্ন্মথমন্মথ:।' 
জনৈক ক্রীশ্চান মি্টিক এই সম্পর্কে বলেছেন-_ 

এই প্রেমের আদান-প্রদান 09/5৮79910 17'7719 800. 610৪ 10010199-- 
সসীমের সঙ্গে অসীমের, একেই তীরা বলেছেন 1)15179 08200538. 


টষ্ণব কবি বলেছেন-- “যদি হয় তার যোগ, নণ হয় কৈছে বিয়োগ”-_-নারদ 
বলেছেন, প্রতিক্ষণ বদ্ধমানম্‌* “অনির্ববচনীয়ং প্রেমন্বরূপম” । 
'জীবনদেবতা"য় দেখি কৰি পূর্রবরাঁগ থেকে প্রিয়সঙ্গ লাভ করে অন্থরাগের 
স্তবে উন্নীত হয়েছেন, সর্বন্ব সমর্পণের পর দর্িত্কে প্রশ্ন করছেন, 
ওছে অস্তরতম 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আমি অন্তরে মম? 
দুঃখন্থখের লক্ষ ধারায় পা ভরিয়া দিয়েছি তোমায় 
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত ব্রাক্ষাম ।%* 
** কি দেখিছ বধু মরম মাঝারে বাথিয়। নয়ন ছুটি 
কৰেছ কি ক্ষমা যতেক আমার ব্থলন পত্তন ত্রুটি? 
'তার পরে আবার নৃতন করে আত্মনিবেদন করছেন, 
নৃদ্তন করিয়া লহ আব বাঁর চির পুরীতল মোরে 
নৃতন বিবাহে বাধিয়া আমায় নবীন জীবন ভোরে ।+ 
ক্রীশ্চান মিষ্টিকগণ একেই বলেছেন, 739$:০6)৯])-*এই বিবাহে আত্যন্তিক 
বিচ্ছেদ নেই । সামন্রিক বিরহ আদ্ধে। তাই ভক্ত বলেন, 
“মাঝে মাঝে তব দেখা! পাই চিবদ্দিন কেন পাই না 
কেন মেঘ জাসে হৃদয়আকাশে তোমারে দেখিতে পাই না।” 


শ্রীভীগবত বলেন, 
“ত্বহং ভবতীনাং বৈ দুরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্‌ 
মনসঃ সঙ্গিকর্ষার্থ, মদনুধ্যানকা ম্যায় |, 
অর্থাৎ, দেহের দুরত্ব বাড়লে মনের দুরত্ব কমবে, ধ্যান বাড়লে ভাব গাঢ় 


হবে বলে। 
২ 


৩৩৮ নিবন্ধনিচয় গু ভাবণাবলী 


সথনারের সঙ 
বিরছের বেদনার পর প্রিয়সঙ্গ লাভ করে উৎফুজ্প হয়ে কৰি বলেছেন, 
“এই লতিচ্ু সঙ্গ তব হন্দর হেস্ছুন্ার! 
ধন্য হ'ল অঙ্গ মম পূর্ণ হ'ল অন্তর" 
কৰি অভিনন্দিত করেছেন তাকে, | 
'আমার নয়ন ভুলীনে। এগসে, 
আমি কী হেবিলাম হৃদয় মেলে 1 
'শিউলি তলার পাশে পাশে 
ঝরা ফুলের রাশে বাশে 
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে, 
তিনি ভার অরুণ-বাঙা চরণ ফেলে” এসেছেন । আলোছায়ার সথষমায় সৌন্দর্ধে 
তার আবির্ভাব, বনদেবীর শখ্খধ্বনিতে আকাশবীণার তাবে বাজে তার 
আগমনী, _তার পোনার নৃপুরে বেজেছে, তবু কবির সন্দেহ দে বাজন। বুঝি 
18170] (13170101516--বুঝি আমার হিয়ার মাঝে'__কিন্তু যখন সন্দেহ দূর 
হয়েছে, প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে-__-তখন বপেছেন সাহস করে-__ 
“তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা কর হরণ, 
এটুকু এ মেখাবরণ হাত দিয়ে ফেল ঠেলে ।, 
এই মিলন, এই স্থন্দরের সঙ্গলাত-__ 
মধুর হৈতে স্থমধুর, তাহা হৈতে সমধুর, তাহা হৈতে অভি স্থমধুবঃ__ 
'মধুবং মধুরং মধুরং মধু রং বা! “আনন্দং নন্দনাতীতম্‌।? 
শ্রুতি বলেন, 
“তদ্‌ যথা প্রিয়য়া স্বিয়া সংপরিঘক্তো ন বাহৃং কিঞ্চন বেদ নাম্তরম্‌ 
এবময়ং পুকবঃ প্রাজেন আত্মন1 সংপরিঘক্তে। ন বাহাং কিঞ্চন 
বেদ শাস্তরম। (বৃহঃ ৪।৩ ২*-২১) 
বিরছে কবি আবেদন জানিয়েছেন, বধু হে ফিরে এসো, আমার ক্ষৃধিত তৃষিত 
তাপিত চিতে, নাথ ছে ফিরে এসো, হে আমার নিতিস্থখ, আমার চিরদুখ, 
ছে আমার সব স্ুখছুখ মন্থন ধন, আমার অন্তরে ফিরে এসো বালে। 
তার 'দকল ছুখের প্রদীপ জেলে' দিয়ে তার ব্যথার পৃজায় বারংবার অর্থদান 
করেছেন। 
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ব্যণমুখর শ্রাবণে তীর “ক্ষণিকের অতিথি'র ক্ষণিক আবির্ভীবের পর 
গাইলেন, রি 


“আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মত নীরব ওহে সার দিঠি এড়ায়ে এলে ।? 


বপনের মত তার আগমন, যেমন মিলিয়ে যাবার শঙ্কা জাগল, অমনি 
“ভে একা সখা হে প্রিয়তম রয়েছে খোলা এ ঘর ময় 
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেও না! মোরে হেলায় ঠেলে।” 


-বলে মিনতি জানালেন। আশার চেয়ে আশঙ্কা ত বেশী, কারণ তিনি 
স্বৈরচাঁরী বন্ুবল্পভ। “একশ্চরতি ক্ষেত্রেযু শ্বৈরচারী যথা স্থখম্ । সময় ক্ৰসময়ের 
ভিসাব নাই । তাই শুনি 


“আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার 
পরাণ-সথা বন্ধু হে আমার !) 


ঘখন সেই শ্বৈবচারী বন্ধু আড়াল দিয়ে চলে যান,__বৈষ্ব কবির ভাষায়-- 
“আমারি বধুয়া, আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া” 
- তখন মিনতি করেন কবি, 


“অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না 
তুমি হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো কেউ জানবে না, 
কেউ বলবে না।; 


তবুও যখন তিনি চলে যান, তখন গভীর বেদনায় কবি প্রশ্ন করেন, 
“তৃমি কাহার সন্ধানে, 
সকল সহ্থখে আগুন জ্জেলে বেড়াও কেজানে! 
এমন ব্যাকুল কবে কে তোমারে কাদায় যাবে ভালোবাসো ? 


মহাকবি প্রেমের অগ্নিদাহে গলিত কাঞ্চনের মত পবিভ্র এবং উজ্জল হয়ে 
আমাদের বাঁজাপথে বিশ্বাসের পাথেয় দান করে গেছেন । বৈষ্ণব ভাবধারাকে 
নূতন রূপদান করে, তাতে নৃত্তন রসসঞ্চার করে গেছেন। তিনি ধন্ত হয়ে 
আমাদেরও ধন্য করে গেছেন £ 
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“এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে যে শতদল পল্প রাজে 
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই, 

ষ! দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই 

যাবার দিৰে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই। 
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে 
অপরূপকে দেখে গেলাম ছুটি নয়ন মেলে 

পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা 
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই 
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই । 


_প্রবাপী মাঘ ১৬৬৩ 


মহাত্ব! গান্ধী 


অহাত্সাজির উপদেশ 


মছাত্বাজির নিকট তার বাণী চাওয়া হলে তিনি বলেন তার জীবনী-ই তার 
বাণী। অর্থাৎ তিনি যা করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, নিজের জীবনে স্বয়ং 
তাই আচরণ করবার জন্ত প্রাণপণ চে! করেছেন । 


সমাজের কল্যাণে কোনো বড় রকম পরিবর্তন বা বিপ্লব আনতে হলে তা 
ঠিংসার ছারা আসতে পারে না-এই ছিল তার মত; হিংসার ছারা যা করা 
হয়, তার ফলেষে প্রতিহিংসা! মনে জাগে, তাতে সেই হিংস। ও প্রতিহিংসার 
একটা ছুষ্ট চক্র বা রাজনৈতিক চক্রান্ত হ্যটি হয়, ধার ফলে আরও ঘোরতর 
অশান্তি উপস্থিত হয়। অথচ শাস্তি না হলে কোনে! জাতি উন্নতি বা অগ্রগতি 
সাধন করতে পাবে না। 


তিনি বলতেন জান ও কর্মের মিলন সাধন করতে । হা! শিখতে হবে, 
ত1 মানব দমাজের উপকারে লাগাতে হবে,-নইলে তা যক্ষের ধনের মত বৃথা! 
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হবে। দেশে শতকরা, ২০ জন মাজ্র শিক্ষিত এবং প্রায় ৮* জন নিরক্ষর। 
এই ৮* জনের শিক্ষার দায়িত্ব শুধু পরক্কারের নয়,_-শিক্ষিত ব্যক্তি মাজেরই 
দাক়িত,-এই দায়িত্ব গ্রহণ না করলে জ্ঞানী ও বিহ্বান ব্যক্কিরাও ধনী অথচ 
কপণ লোকেদের মত ধিক্কৃত ও নিন্দনীয় হবেন । তারা যত্ব ও সাধনার দ্বারা 
যে জ্ঞান লাভ করেছেন, 'না তাঁদের অজ্ঞান অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে বন্টন 
করে দিয়ে দেশের কাছে ও সমাজের কাছে-তীাদের দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় 
দিতে হবে। 


গান্ধীজি দেশেব সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকে গ্রীমের দিকে মন দিতে ও দুটি 
দিতে বলেছিলেন । গ্রাম যেন দুধ, সহরগুলি যেন তা থেকে তোলা সবের 
মত। সহর ষদ্দি গ্রায়ের খণশোধ করতে যত্ববাঁন না হয় তা হলে সহরবাপীবা 
স্কৃতজ্ঞ হবেন, অপরাধী হবেন । 


ধনী দরিজ্বের ভেদ, জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ,বিত্বান মুর্খের ভেদ, দুর 
করে সমগ্র দেশের মধো এক পরিবার-বোধ স্বাপন করা চাই। এক পক্সিবারের 
মধ্যে যে প্রীতি সহানতভৃতি ও ভালবাসা থাকে,- দেশের মধ্যে তাই স্থাপন করতে 
হবে। তবেই দেশে শাসন বা শোষণ থাকবে না। পুলিশের স্বারা জোর পৃবক 
তা সভব নয়,_মাইনের হারা তা করা যায় না । কারণ পুলিশকে দুর্নীতিমুক্ত 
করতে হ'লে তার পিছনে আবার আরও পুলিশ চাই। 


মানুষের অস্তর জয় কবে- মন্থর প্রবৃত্তিকে জয় করে, আদর্শ রাজ্য 
প্রতিষ্ঠী করতে হবে। নৃত্তন আণবিক বজ নির্মাণ করে এবং এক ঘায়ে লক্ষ লক্ষ 
পোক হত্যা করে তা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যে উচ্চতর দেবভাব প্রেমভাবৰ 
পবিত্র ভাব আছে তাকেই জাগ্রত করে, মাষকে প্রকৃত 'মান্গষ' করে তুলতে 
হবে । তবেই তা সম্ভব হবে। কোনো মান্তষ জন্মগতভাবে বন্দনীয় বা নিন্দনীয় 
হয় না, তার নিজের অন্তরের মূল্যে, চরিজের মুলোই, সে গণানমান্য হয়। 


বিজ্ঞানকে মাচষ-মারার পথে অপপ্রয়োগ না করে,-মাষের রোগ বাাধি 
দূর করে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি বিধান করে, তাকে উৎকৃষ্ট যন্ত্র হিসেবে 
মাজগষেরই সেবায় তাকে প্রয়োগ করতে হবে। 


দেশের জন্ত কোনে বৃহৎ কাজের পরিকল্পনা করতে হলে তিনি বলেছেন 
তার আগে সমাজের দীনতম দুর্গততম লোকের কথা চিন্তা করতে। যদ্দি 
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তার দ্বারা তাদের কিছু মাত্র দুঃখের পাব হয় বা সুখ শাস্তির বৃদ্ধি হয়, তা 
হলে সে কল্পনা অবশ্তই সাধু এবং সার্থক হবে। 


মান্বকে ভালবাসা,--এবং মানুষকে নারায়ণের মন্দিরের মত দেখা,.-এই 
কথ] স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জোর দিয়ে বলেছেন মহাত্মাজি সারা জীবন ধরে 
ভাঁকেই ব্যবহারিক ভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন । 


মহাকবি উইলিয়্যাম সেকৃম্ীয়র 


ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আঙ্টা, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিছাস গগনের 
উজ্ভ্রমতম জ্যোতিষ্ক উইলিয়াম পেক্স্পীষ়র ২৩শে এপ্রিল ১৫৬৪ খৃষ্টাঝে জন্ম 
গ্রহণ করেন । প্রাচীন ও নবীন ইংরাজী সাঠিত্যিকগণের মধ্যে অগ্ঠাপি তিনি 
শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। বিন্ময়ের বিস্ময় এই যে এইরূপ শীর্ষপা 
লাহিঠোকের জীবনী সম্বন্ধে, ও তীহার জীধনের নির্ভর যোগা ঘটনাবলী সন্থান্ধে 
আমরা অল্পই অবগত আছি। ফগে, তীহাব জীবনী নাঁনাধিধ কবিকল্পনা পূর্ণ 
কিংবদন্তী ও জনশ্রতিতে পূর্ণ হইন্বা রহিয়াছে গিজ্ঞান্ গবেষক- 
গণের কৌতুহলী মন, কিছু কিছু তথ্য বহু পরিশ্রমে আবিফাঁর করিতে পারিলেও 
বনু বিষয় আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে। 


লর্ড টেনিসন বলিয়াছেন, যে মহাকবি সেকৃস্পীয়রের জীবনী সম্বন্ধে আমরা! 
কেবলমান্ত্র পাচটি বিষন্প স্থনিশ্চিত রূপে অবগত আছি । তাহার জন্মদিন, 
১৯ বৎসর বয়সে আযানি হাথাওয়ের সহিত তাহার বিবাহ, প্লোব এবং 
ব্যাকফ্রায়ার্ঁ থিয়েটারের সহিত তাহার সম্পর্ক,_নাঁট্যশালা হইতে অবসর 
গ্রহণ করিয়া ট্র্যাটফোর্ডে সচ্ছল ভাবে জীবন যাপন,_এবং অবশেষে 
নিজের জন্মদিনেই মা ৫২ বৎসর বয়সে ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ খৃুষ্টাবঝে পরলোক 
গমন । 


যদিও অতীতের গবেষকগণ, বিশেষতঃ ব্গিত এক শতাব্ীর ইংরাজী 
সাহিত্যের এতিহান্িক পণ্ডিতগ*, অশেষ পরিশ্রমে তাহার জীবনীর অনেক 
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রহস্যের স্থমীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তথাপি এখনও বন্ধ বিষয় সংশয্নাচ্ছন্র 
হইয়া রহিয়াছে । এমন কি তাহার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব--াহার নামে প্রচলিত 
লেখাগুপির তিনিই ঠিগ্* লেখক হিম্বা অপর কোন প্রতিভাবান বাক্তি তাহার 
নামটি ছদ্ম নাম হিসাবে ব্যবুহার করিয়া কোনো বিশেষ কারণে নিজের প্ররুত 
নামটি গোপন করিয়াছেন কিনা,--এ বিষয়েঙ নান? প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপিত 
হইয়াছে। সেকৃস্পীয়র ৩৭টি নাটক, ১৫৪টি সনেট এবং কয়েকটি দীর্ঘ গাথা 
কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। গত ২৩শে এপ্রিল তীশার জন্মদিন হইতে 
দীর্ঘ চাবি শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে । 

এই স্থদীর্ঘকালে বিধি পাওুলিপিতে ও সমসামপ্সিক বা! পরবর্তীক+লের 
দলিল দন্তাবেজ ও এতিহাঁসিক বিবৃতিতে তাহার নামের বানান-ই পাওয়া 
যায় ২৪ প্রর্ার। অমসাময়িক কয়েকজন গণামান্ত বাক্তির নাম নীচে 
উল্লেখ করিতেছি,-কোনো কোনো সংশয়াত্বা সমালাচক বলেন যে 
তাহাদেরই কেহ আদল লেখক, এবং তীহাঁদের্ই কেহ সেকসপীযারের 
নামটি, কোন ব্যক্তিগত কারণে, ছদ্ম নাম হিসাবে ব্যরহার কবিষ়াছেন। 
তাহাদের নাম _- 

এড ওয়ার্ড ডি ত্যের, অক্মফোর্ডের পপ্তদশতম আল (মৃত্যু--১৬*৪ খুঃ)। 
রজার ম্যানার্স,-কটল্যাণ্ডের আর্ল (মৃত ১৬১২ পুঃ)। ফ্র্যান্সিস বেকন 
(বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক মৃত্যু ১৬২৬)। উইলিয়্যাম্‌ ষ্্যান্লি--ডারুবি শায়াবের 
বষ্ঠট আর্ল (মৃত্যু ১৬৪*) ইতাদি। 

আমাদের দেশে আমর] বলিয়া থাকি নামীর অপেক্ষাও নাম" ই বড়, 
ভগবানের চেয়েও ভগবানের নাম বড়। কৌতুকের বিষয়, নাট্য সাহিত্যের 
.. একচ্ছন্র সম্রাট সেক্স্পীয়ারের সম্বদ্বধেত দেই কথাই সত্য। আজ তাহার 
ব্কিত্বকে 19920615 ব1 সনাক্ত কর! জামাঁদের পক্ষে সম্ভব না হইলেও যে 
প্রতিভার গ্রতীক এই নামটি,_-সে প্রতিভার অস্ত্র কোনে! বিশ্ববিসষ্তালয়ে শাণিত 
হয় নাই। তাহার তীক্ষতা জন্মগত অর্থাৎ সহজাত এবং স্বাভাবিক | তাই 
প্রখাত ইংরেজ কৰি মিলটনের সনেটের কয়েকটি পংক্জি এখানে অনুবাদ করিয়! 
--উদ্ধার করিতেছি,_ 

স্মৃতি লোকের, ছে অবিস্মব্ণীয় মহিমান্বিত প্রিয় সন্তান! তোমার স্থতি 
ব্ক্ষার জন্ত কি কোন নশ্বর ক্ষণভঙগুর নিদর্শন বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে? 
আমাদের চির বিন্ময় গু চমতকৃতির চিহ্ন হ্বরূপ তুমি নিজেই তোমার শার্বতিক 
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স্বতিন্তভ নির্মাণ করিয়া গিয়াছ'” সত্যই তাহার সাহিত্যুকীতিই তাহার অক্ষয় 
অব্য় স্বতিস্তভ ৷ 
চলচ্চিত্তং চলঘ্বিত্বং. চলজ্জীবন যৌবন 
চরাচরমিদ্ং সর্বং কীন্তির্স্ত স জীবতি। 

সেক্স্পীফর তাহার “আযাজ ইউ লাইক ইট" গ্রষ্থে বলিয়াছেন (২1৭ অঙ্কে): 
সমগ্র বিশ্ব সংসার যেন একটা বিশাল রঙ্গমঞ্চ । এবং নেই মৃঞ্চে ১৮৬1] 00৩ 
[00970 8,710 আ 00091) ৪৪ 179:9] 10189, 918--11065 11859 (109) 95168 
8700. 91061800099) 4১1১0. 0109. 118/0 11) 1018 0610)6 1019,59 1081) 19808. 
নিখিল নরনারী যেন নট নটীর মতই মাত্র বিভিন্ন কুশীলবের অংশ অভিনয় 
করিয়া যাইতেছে-_এবং অহরত বিভিন্ন অঙ্কে তাহাদের প্রবেশ ও নিক্ষাস্তি 
ঘটিস্টেছে। মন্তাকবি নিঙ্গেও তীগার অনত্তি্পীর্ঘ জীবনে, ল্গুনের বঙ্গমধে 
বু বিচিন্ধ অংশের আভনয় করিয়া গিষযাছেন এবং ভদ্র] ঞুমাণ করিদাছেন 
ষে কত ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ অবস্থা হইতে মানুষ স্বাঃ তপন্য' ও অধ্াবসায় বলে কৃত 
মহৎ, কত বৃহৎ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে । তিনি থিয়েটারে প্রথম শ্রথম 
ধনী আগন্তক অভ্যাগত বর্গের ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ (100789 15961)97 ) 
করিতে নিযুক্ত ছিলেন, পকে,- মঞ্চের দৃশ্বীপট পরিবর্তক ( ৪08118 81)1169]: ) 
হন, তাহার পর অভিনেত্চাদের বিস্মৃত অভিনয়াংশ স্মরণ করাইয়া দিবা 
জন্য তন্্রধারক 1 70700910691 ),--পবে অভিনেতা (8০6০: ), ব্যবস্থাপক 
( 10917989: ) এবং নাটা গুণেতা (01%5-1181১6 ) দের উচ্চতম শিখবে 
উন্নীত এবং প্রতিষ্তিত হন । আমেরিকার যুজ্ঞরাজোর মবধাধিনাঘক আব্রাহম 
লিঙ্কন্‌ কে যেমন দৈল্টপীড়িত সামান্ধ “কাঠের কুটির হইতে রাষ্ট্রের 
রাজসিংহাসনে সঅমাসীন (00200 106 ০8010) 609 169 00999 ) হইতে 
দেখি, নাট্যকার শিরোমণি সেক্স্পীয়রের জীবনকেও ঠিক তেমনি তাহার 
পার্থে স্থাপন করিলেও তীাপেক্ষা উজ্জ্র্নতর বাতীত মঙগিনতর দেখাইবার কোন 
কারণ নাই। 

সেক্স্পীয়বের জন্মস্থান ওয়ারউহকশায়ারে আতন নদী তীরে ষ্র্যাটফোড 
নামক স্থান । তাহার এক দিকে দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল শত্তক্ষে্ অন্যদিকে বহু 
বিটপিমমাকীর্ণ ঘন বনচ্ছায়াম়য় অরণ্যানী। এইবপ মনোরম প্রাকৃতিক 
পরিবেশে তাহার শৈশব ও বাস্যকাল কাটে এবং নিসর্গ সোন্দর্যের সঙ্গে 
তাহার কবিমনের গভীর এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। 
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তাহার পিতা জুন সেক্স্পী়র এবং মাতা ছিলেন মেরি আর্ডেন। 
তাহাদের পরিবাবে সাধারণ মধ্যবিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য ও শাস্তি বর্তমান ছিঙস। 
পিতার পশম ও চামস্ত। প্রভৃতির বাবসায় ছিল। যৌবনের পূর্বেই তাভার 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিসয়াপি ঘটে । নেন জন্সন্‌ বলেন যে তিনি অল্প কিছু 
লাঁটিন এবং তাহাপেক্ষাও অল্পতর গ্রীক শিখিয়াছিলেন । জন অব্রে ( ১৬২৫- 
১৭০০ খু) বলেন তিনি শারও কছু অধিক শিক্ষণ পাইয়াছিলেন এবং প্রথম 
ফোঁবনে কিছুদিন তত্রত্য স্কুলে শিক্ষ কতা9 করিগীছিলেন । মোট কথ, তাভার 
যে বি্যাবতবার পরিচয় ঠাহার গেখার মধো আজগু জগতের মনীহীদের 
চমত্কৃত করে, তাহার তুলনায় তীচ্চার বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতান্তই “গণ 
ছিল। সে বিদ্ভা ও জ্ঞান তিনি লগ্নে থাকাকালে, স্বকীয় তপন্তযায় অর্জন 
করিয়াছিলেন । 

অনেক দিন পর্যন্ত নশ্রুকি মুলে একটি কিংবদস্তী প্রচলিত ছিল যে 
সেক্স্পীয়র বালক কালে সার টমাস লুক উগ্ভান থেকে একটি হারণ চুরি 
কবিয়াঁছিলেন এবং সেজগ্ভ নাকি শান্তিও পাইমাঁছিলেন। বুমেশচন্্র দের 
বিবৃজিতেও উহার টল্লেখ মাছে । এই জনশ্রুতি সর্বৈবর মিথা। প্রমাণিত চইয়াছে। 
কারণ পেক্সগীরবের সময়ে পেখানে ম্তাব উৎস লুইর কোনও উদ্যান বাটিকা 
ছিল না। সেকৃস্পীয়রের মুত্র ২ বৎসর পরে ১৬১৮ খুঙ্গীবে, সার টমাসের 
পৌন্্র প্রথম উক্ত উদ্ভ।ন বাটিকা স্বাপনের লাইনেন্স প্রাঞচ হন, উহ প্রধাণিত 
তইয়াছে। ক্ররাঁং কবদ্ধেব শিরঃপীড়ার মত (1) এই গল্প নিতান্তই গালগঞ্জ 
ব1 গুজব মাত্র, উহার কোন ভিত্তি না । 

সেক্স্পীয়বের বিবাহ হয় মান্র ১৯ বৎসএ বয়সে । তাহার শ্রী আনি 
হাথাওয়ে তাহাঁপেক্ষা বয়শে ধ্রান্ধ আট বহ্পরের বড় ছিলেন । বিবাহের 
ছয় মাল পরেই তাহাদের শ্রাথম কন্যা স্পান্নার গন্ম হয় এবং তাহার শাখ 
গির্জার দীক্ষা তালিকায় পঞ্জীভূক্ত হয়। ১৫৮৫ খু্টান্দে তাচাদের হমজ 
সম্তান হয়; কন্যা! জুড়িথ এবং পুত্র হাঁমলেট । পেকৃস্পীয়র মাআজ ২১ বৎসর 
বয়ণে (১৫৮৫ খুঃ) লগুনে যান এবং দেখানে গিয়া জেম্স্‌ বারবেজের রঙ্গমধ্ধে 
যোগদান করেন। ইহার পর প্রায় দীর্ঘ হ্বাদশ বত্সর কাল তাহার জীবন 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্ভরযোগা বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। তিনি তাহার 
পরিবারবর্গ হইতে স্বদ্ুরে সম্পূর্ণ পৃথক ধাকিয়! একাস্ত একাকী নাঁটা সাধনায় 
নিমজ্জিত হইয়া! তাহার সাহিত্য স্থট্টি ও অভিনয় কলার অতুলনীয় নৈপুণ্য 
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লাভ করেন। নট এবং নাটাকার হিসাবে ভিনি প্রতৃত যশ এবং অর্থ উপার্জন 
করেন। তাহার ফলে তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টান্ধে ট্্যাটফোডের তৎকালীন 
“বৃহৎ বাটিক? বা 998 [7089 নামক অট্রালিক1] ও তৎ্সংলঙ্ ভৃদম্পত্তি 
ক্রয় করেন । ৃ 

তার নাটকগুলি তাঁহার জীবদ্দশায় মৃক্তিত হয় নাই। তাহার মৃত্যুর 
সাত বসব পরে তাহার প্রথম নাঁটকগ্জচ্ছ ফাষ্ট ফোলিও ( 1786 70110 ) 
নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি জীবিত থাকিতে তাহার দুইটি দীর্ঘ 
কবিতা মাত্র মুদ্রিত হয়। তাহার “ভিনাস্‌ এযাণ্ড আভোনিস' নামক কবিতাটি 
মুন্রিত হয় ১৫৯৩ খুষ্টীব্বে এবং এটিকে বল' হয় তাহার সজনী প্রতিভার প্রথম 
ফল,--61)9 8186 10917 ০1 1019 11)58706101)৮ 3 পর বৎসর তীভার 7829 
06 [/0079099 বা লুক্রেশের নাবীত্ব ধর্ষণ নামক রোমীয় পৌরাণিক কাছিনীর 
ও তাহাতে কামাতৃর কাপুরুষতার শান্তি বিধানের বিবরণটি দীর্ঘ কবিতায় 
মুর্্রিত হয়। উভয় কবিতা পেকস্পীয়র আর্ল্‌ অভ, লাউদামটনকে উৎপর্ণ 
করেন তার অপরূপ খিনয়মণ্ডিত 'ভাষায় :--৫] 12000৮৮0০06 190 ] 
81)8]] 01191)0 171) 09010961706 20% 11901191190. 117)88 6০ ড০০] 
1019.91)1]) 1001 1707 616 আ০07]0 আ]] 09280169008 101 01)0091105 
৪০ ৪2:0176 9 07০00 1017 ৪০ 8৪, 8, 100110910, ” ভাবার্থ এই যে তাহার 
মত সম্মানিত ব্াক্তিকে তাহার এইট অমহ্গণ কৰিতা পংক্িগুলি উৎসর্গ করিবার 
জনা বিশ্বনাগরিকঙ্কগণ হয়তে। ত্বাহাকে নিন্দা করিবে । তিনি যেন অতিকাদ্ 
সু স্তম্ভের উপর অতি লঘুতার বস্ত স্বাপন করিরা নিজেকেই সকলের 
নিন্দা ও উপহাঁন ভাজন করিয়াছেন, ইহাই তাহার আশঙ্কা! আজ ইতিহাসের 
গভীবখাতে, কোথায় সেই আর্ল ও তীহার কাঞ্চন-কৌশীন্য তলাইয়! গিয়াছে 
এবং সেই ইতিহাসের সীমাহীন মহাপমুত্রে দিগত্রাস্ত নাবিকদের দিগদর্শনের 
জন্য শভ্রবিদীর আলোকন্তস্তের মত পেকৃস্পীর়র দা্ডাইয়! আছেন তাহ! 
চিন্তা করিলে চাণক্যের অবিম্মরণীয় বিহজ্জন গ্রশস্তির শ্লোকটি মনে পড়ে :-- 

বিদ্বত্ঞ্চ নৃপত্ঞচ নৈব তুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পৃজ্যতে রাজ! বিদ্ান্‌ সর্বত্র পৃঙ্যতে । 

সেক্স্পীয়বের উল্লিখিত উভয় কবিতাই তৎকালীন সাহিত্য সমাজে অত্যন্ত 
জনপ্রি্ হইয়াছিল এবং তাহার জীবৎকালেই কয়েক সংস্করণ মুদ্রিত ও 
নিঃশেবিত হয়। 
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[79 9088150. 90100968 01 91)8155809876 ব! তাহার চিনির পানার 
মত মধুর সনেটগুলি তাহার মৃতার পর বৎসর অর্থাৎ ১৬১৭ খাবে মৃত্রিত হয়। 
তাহার সনেটের সংখ্যা ১৫৪টি। 

সেক্স্পীয়বের পারিবারিক ঘটনার কিছু সাঁল তারিখের প্রমাণ ফ্টাটফোর্ডের 
গির্জায় রক্ষিত আছে: তাহার একমাত্র পুত্র হামলেট ১৫৯৬ খৃষ্টীবে মাত্র 
১১ বৎসর বয়সে মারা যায়। তাহার মৃতা জনিত বিষাদের ছায়' মহাকবির 
“কিং জন" নামক নাটকে আর্থীরের চবিন্রে গ্রতিফলিত হইয়াছে। 

তাহার পিতার মৃত্যু হয় ১৬*১ খুষ্টান্বে। তাঁর পিতা বেলিফ (081110 ) 
ছিলেন । তাহার জন্য সরকারী পদমর্ধাঁদার পারিবারিক প্রতীক ব! সম্মান 
চিনের জন্য তিনি আবেদন করেন ১৫৬৮ খষ্টাব্জে, কিন্তু তাহা ন্চিনি তীহার 
নিজের চেষ্টায় তখন পাঁন নাই । সেকৃস্পীয়বের সম্মান স্তপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
এই বংশ গৌববের সম্মান চিহু তিনি লাভ করেন ১৫৯৬ খষ্টীবে ! এই চিত্ত 
0০৮৮ ০ ৪2018 বা বাজকীয় সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ শন্বাি চিহ্ন অঙ্ষিত 
আঙবাঁখা, উরশ্ছ্দ বা বর্মবৎ উধ্বণঙ্ষের পরিধেয় বিশেষ | এ বাজকীয় পোষাক 
আজও তাহার বাস ভবনের গ্রদশনশজে সযত্বে রক্ষিত গআছে। সেকৃলপীয়বের 
মাতার মৃতু হয় ১৬.৮ থুষ্টান্দে । 

' স্েকৃস্পীয়র লগুনের নাট্যশালা হইতে অবদর গ্রচণ করেন ১৬১১ খুঃাবে | 
এবং জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি স্বকীয় ক্রীত নূতন প্রানাদ (৩. 
1081899 ) নাক বাসভবনে সুখে ও শ্বাচ্ছন্দো অক্বাছিত করেন । তাহার 
সালা ও সমৃদ্ধি মপ্তিত জীবনে তিনি প্রভূত যশ ও ধন সম্পত্তি "র্জন 
করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষের কয়েক বৎসর তাহা শান্তিতে উপভোগ 
করিয়] শ্বীয় জন্মস্থানে তাভাঁর ৫৩ তম জন্মদিনে ২৩শে এপ্রিল ১৮১৬ খুগীব্দে 
পরলোক গমন করেন । ১৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহার জোষ্টা কন্যা স্থসান্ন। এবং ১৬১৬ 
খুষ্টাে ফেব্রুয়ারী মানে তাহার কনিষ্ঠ! কন্যা হামলেটের যমজ ভগ্রী জুড়িথের 
বিবাহ হয়। এই বিবাহের পরে এবং তাহার মৃতার একমাস পূর্বে দেকৃস্পীস্র 
উইল করিয়া যান। 

তাহার বাস গৃছের অনতিদুরে ছোলি ট্রিনিটি (7০15 110155 ) নামক 
গির্জায় তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। এই সমাধির উপর যে কবিতাটি উৎকীর্ণ 
আছে তাহ! তাহার নিজেরই রচনা বলিয়া শোনা যায়! তাছার মর্মাথ 
এইকপ :-_ 
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ছে সহৃদয় বন্ধুজন,_যিদ্তধৃষ্টের দোহাই,__আমার এই শবাধারের 
মৃত্তিকার আচ্ছাদন খনন করিও না। ঘে আমার দেহের এই অস্থিগুলিকে 
পরিহার করিয়া শান্তিতে .থাকিতে দিবে তাহার কলাণ হুইবে। যে 
এইগুপিকে অন্তত্র সরাইবার চেষ্টা করিবে তাঁহার জীবন অভিশপ্ত 
হইবে। 

তুলন। করিলে মনে হয এই বুচনা অপেক্ষা মহাকবি মাইকেলের বুচন। 
যাহা তাহার শবাঁধারে উৎ্কীর্ণ আছে, ভাহা আনক বেশী উদার এবং 
মর্মন্পশী কারণ তাহাতে শুধু বঙ্গবাপী পথিকমান্রকেই একবার দীড়াইয়া 
ক্ষণকাপের জন্ত কবিকে স্মরণ করিবার মাকুিপূর্ণ অনুরোধ প্রকাশিত 
হই ্সাছে,-- 

“দাড়াও পথিক৭র জন্ম যদি তব, 
বঙ্গে, ভিষ্ঠ ক্ষণকাপ এ সমাধিস্থকে” ইত্যাদি 

_-ইছাহ তাহার মমখাণী। “তবুও মনে বেখে।, মনে রেখো, বেছে মনে”--এইক্প 
মিলি মিশ্রিত দাবী কবি জানাইতেছেন বঙ্গতাষাব দত্ত-কুলোত্তব-কনি স্বীয় 
“শ্রীমধুস্থধন” নামেও দাবীতে । 

মনে হয় পেক্স্পীয়র ভাখিয়াছিলেন যে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য তাহার শবাধার হয়তো উত্তরক।লে উত্তোপিত হই! ওয়ে. মিনিষ্টার 
আ্যাবিতে সমানীত €ইয়া রাজকীয় সম্মানে সমাহিত হওয়া বিচিত্র নহে। 
মনে হয় তিনি তাহ! হইতে সকলকে প্রতিনবুত্ত করিবার জন্তহ এবূপ লিখিয়া 
থাকিবেন। 470956600৬৪: 60 0096 1659209600,  এইবপ ধুলামন্দির 
দেহঞ্চে সমাপণি মন্দিরের শাস্তিভঙ্গ করিয়া উতৎ্খাত এবং পুনঃ: সমাহিত করা 
তাঁহার একান্ত অনভিপ্রেত ছিল,--সে জন্কই হু তিনি স্বয়ং অথবা তাহার 
অভিপ্রায়ান্থনারে অপর কেহ, এইরূপ কাব্যশিপি উৎ্বকীর্ণ করিয়া 
থাকিবেন। 

তাহার এই সমাধি আজ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের তীর্ঘভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে । তীহার জন্মদিনে প্রতি বৎসর সকল দেশের জাতীয় পতাকা 
উড্ডয়ন পূর্বক তাহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। 

পেক্স্পীপরের বিভিন্ন নাটকে চব্রিত্র চিন্রাঙ্থনের এতই বৈচিত্র্য দেখা যায় 
যে তাহার জন্ত কলেরিজ প্রভৃতি সমালোচকগণ তাছার নিজের ব্যক্তিত্বকে ও 
যেন বন্ধ ব্যক্তির একজ্র সমাবেশের মত বোধ করিয়াছেন। তাই কেহ তাহাকে 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩৪৯ 


1)5078-1)98090 (.বহুশর্ষ জনস্ত নাগ) কেহ বা 2005119,0-1010090. 
( অসংখ্যমন পুরুষ ) প্রভৃতি নাম দিয়াছেন । 
আমিও আমার বিন্ময় প্রকাশ করিতে চেষ্টা. করিঘাছি, আমার সামান্য 
কবিতায় ঠিক এবূপেই, তাই বলিয়াছি £--"সাহিত্যে সহল্রশির্ধ গক্ষমন 
নিযুত অস্তর” নিখিল মানব চিত্তের রছম্ত-কবি যেন তাহার গুপ্তচর পঞ্চম 
বাহিনীর মুখে অবগত হইয়া সকলের গুপ্তকথা তাহার কুশীলবের মুখে বাক্ত 
করিয়! দিয়াছেন, 
“নিখিল মানব চিত্তে গুগুচত পঞ্চম বাহিনী 
অস্তর মণ্জুষা হতে ব্যক্ত কর সবার কাছিনী 
তোমার কাহিনী মুখে ।” 
পুরাতন মৃত ইতিহাস, তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে প্রাণবন্ত হইয়া 
উঠিয়াছে,_-এবং নবতর কথ! নবীনতর হইয়া! উঠিয়াছে তাহার বর্ণনা পারি- 
পাঁট্যে 
“তোমার পরশে জাদুবশে 
পুরাতত্ব প্রত্ব কথা রমণীয় হয় নানারসে 
নবীন নবায়মান ।” 
তাহার নাটক নাটিকা ও কবিত] পড়িয়া! মনে হয় যেন তিনি কোন বিশেষ 
ধর্মের, জাতির, সমাজের বা দেশের লৌক নহেন, তিনি যেন বিশ্বকৰি 
রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপিতার পুত্র, বিশ্বকর্মার স্ষ্ট এক বিবাট বিশ্বজগতের 
যাযাবর পরিব্রাজক যেন কোন ভৌগোলিক ভূখণ্ড বা এতিহাসিক খণ্ডকাঁলের 
বছিত্্ত, এই নিত্যপরিচিত জগৎপ্রকুতির এক অপ্রাৃত সৃষ্টি, এক অলৌকিক 
স্ট্টি ছাড়া" মাছষ-যিনি বলিতে পারেন “সব ঠাই মোর ঘর আছে” এবং 
“দেশে দেশে আছে পরমাত্মীয়।” যিনি গীতার ভাষায় “আতক্জৌপম্যেন সর্বত্র 
সমং পশ্ততি”-_-এবং সেজন্যই তিনি হতে পারিয়ীছেন পৃথিবীর কবি 'যেথা 
তার উঠে যত ধ্বনি" তাহার বাশীর স্থরে--'সাড়া তার জাগিবে অমনি।, 
তাছার ধর্ম, গির্জ-গন্বুপ-মঠ-মিনার-মন্দির-নিবিশেষে সহজাত “মানব ধর্ম, £- 
“সহজ মানব ধর্মী তুমি 
তোমার হৃষ্টির ক্ষে্ জর মানব-চরিত্র পটভূমি | 
কখনে! সে ্ট্টিমাঝে বীরত্বের বিৰৃদ্ধ বিক্রম 
কখনে। পবিত্র প্রেম সটি করে স্বর্গ অঙ্গপ্ 


৩৫৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


কখনো স্বণিত হিংসা ফোসে রোষে সর্পসূম কু 
স্থন্বর্গ ভেঙে দেয় নারকীয় যন্ত্রণা হ্রিষ্টুর 

মর্ম ফেটে ভেঙে পড়ে,_-তবু তার যন্ত্রণার স্বাদ 
পুনরায় আত্বাদিতে চিত্তে লাগে কি এক জাহনাদ! 


“কিং লীয়ার,' 'হ্বামলেটঃ বা “ওথেলোর” বিষ্পোগাপ্ত নাটকে সতাই মর্ম ফেটে 
ভেঙে পড়ে, কিন্তু পেই বেদনাই তাহার শেষ কথা নহে। বেদনাৰ মধ্যেও 
একট! সাগিতারলের অনির্বচনীয় আহ্ল।দের ফন্তধাবা অন্ত;সলিলা বহিত্েছে। 
নচেৎ দে বেদনা, একবার পড়িয়া বা বুক্ষমঞ্জে অভিনয় দেখিয়া কেহ আর 
পুনর্বার পড়িতে বা দেখিতে পাকিত না বা চাহিতনা। তাই শাল কৃষ্খদাস 
কবিরাজ গোস্বামীর অনবছয ভাষায় আমিও উহাকে “তপ্ত ইক্ষু চর্বণেরণ মত 
বলিয়াছি, যে জগ্ত--একবার পড়িয়া সাধ মিটে না,_-বারংবার পড়িতে ইচ্ছ। 
হয় একবার দেখিয়াও ফুরায় না বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, 


“তাইতো আবার পড়ি, আবার বেদন1] করি বোধ 
তগ্ত-ইক্ষ-চবণের মিষ্ট রসে তাবি কষ্ট শোধ। 

এমনি বিচিত্র তাম তোমার চিত্রের তুলা নাই” 
অধিক কোথায়পাব? সমানের সন্ধান না পাই। 


উংরাজ করবি ও সমালোচক ড্রাইডেন সেকৃপপীয়রকে,_-বর্ণনা করিয়াছেন এই 
ৰলিয়া যে তিনি যেন 'একাহ একশো”! অর্থাৎ তিনি “এক” কিন্তু “একক? : 
নছেন,_ তিনি যেন গণিতের ভাষায় সংখ্যায় এক হইলেও দশক-শতক- 
সহশ্রকের সংখ্যায় বিশ্বমানবের গ্রতিভূ,-- 0০0% 0770 1108, 00৮ 80 90160109 
01 811 1208701001)0+ | 

তিনি তাহার রচনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অভিনয়ের মনোহারিত্বে ইংলগডের 
রাজ্ঞী এলিজাবেথ গু রাজা প্রথম জেম্প্‌ এর সম্মান, সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভ করিয়াছিলেম। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্জে_খুইমাসের সময় তিনি গ্রীন উইচ. বাজ 
প্রাসাদে দুই বাঁন্র তাহার নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করেন। লেই অভিনয়ে, তাহা 
সহিত, রিচার্ড বারবেজ._ তৎকালীন শোকাস্ত নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং 
উইলিয়াম কেম্প,__মিলনাস্ত বা স্থখাস্ত নাটকের শ্রেষ্ঠ নটও ছিলেন। উহার 
সকলেই, বাজ] প্রথম জেম্স্‌ এর পময় 1017)£19 70189598 বা রাজার নট বা 
'াজ ন্ট এইরূপ রাজকীয় সম্মান স্ছচক পদবী লাভ করেন সেকৃস্পীয়র 
সম্বন্ধে পাশ্চান্তা সাহিত্যিকগণের কক্ধেকটি অতিষত অভ:পর উদ্ধৃত করিপে 
নে হয় তাহা সমীচীন ও সময়োপযোগী হইবে। 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী ৩৫১ 


সমসাময়িক নাট্যকার বেন জন্পন্ তাহার উদ্দেশে লিখিয়াছেন,-_ 
***30] 01 6109 489 
0176 80019999 ! 99118176 1 6106 0730.91: ০0 619 ৪৮৪৪০ 1 
[8 ৪8109099088, 97189 | 
অর্থাৎ যুগের জীবন খুবঁরূপ বঙ্ষমঞ্চের যুগপৎ বাহুব1 ধ্বনি,-আনন্দ এবং 
বিস্ময়, আমার সেকৃস্পীয়র তৃমি উদ্দিত ও উখিত হও। যুগের জীবন বা 9০০] 
9: 60৩ 489 বলিয়াও তাহার তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি পরে বলিলেন,-- 
01100100010) 1005 132165110) 6005 10980 0109 6০ ৪0০৭ 
10 19008 81] 80108 0 [/02:07)99 1)0298,£9 ০০. 
179 ৪9 1006 ০0 81) 889১ ০৪৮ 10৮ 91] 61009 
4700 811 6106 15998 8611] 976 110 01091] 02109. 
অর্থাৎ তিনি ইংলগুকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন--ধে তাহার জয় হউক। 
যেছেতু তিনি এমন একটি সন্তান প্রমৰ করিয়াছেন ধাছার নিকট ইউরোপ 
মহাদেশের সকল প্রতিতাই শ্রদ্ধায় নত হইবে। তিনি শুধু এক যুগের নহেন, 
তিনি সকালের শাশ্বতী প্রতিভার প্রতীক ত্বব্ূপ ছিলেন,-_-যখন ইউরোপের 
অন্য সকল দেশের সাহিত্য-প্রতিভ প্রায় অন্থত্ভিন্ন বা অবিকশিত অবস্থায় ছিল। 
'গ্যেটের বয়স যখন ৭০ বসর তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হয় যে তাহার 
মানবিক মন এবং কবি মনের গভীবে কাহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহার 
উত্তরে তিনি বলেন,-_ 
41008, 2 131188 ০01 10987886 1099,10998 
91)8198109978 : 8681 ০0৫ 19661986 1)9181),৮ 
অর্থাৎ তাহার প্রথম নামটি “লিডা+ তাহার 1১1850010 ৪79917987% বা 
কামগন্ধহীন প্রেমের পাত্রী অন্তরের অন্তরতম আনন্দের উত্ন “লিডা”--এবং 
দ্বিতীয় নামটি সেকৃস্পীয়র-_-সাহিতা গগনের উচ্চতম ( বলাবাহুল্য উজ্জলতমও ) 
জ্যোতিষ সেক্স্পীর়র। সকলেই জানেন গ্যেটে ছিলেন জাম্বাণীর কাব্য এবং 
নাট্য দাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষী । 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধের উপসংহার করি । তিনি বলিয়াছেন £-. 
“বছত্তির জটিলতা, মহুম্ত ম্বতাবের অস্থিরতা,_-পরস্পর বিরোধী ভাব 
সমূহের যুগপৎ বিকাশ, লেক্স্পীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিফার করিয়া দেখাইতে 


৩৫২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


পাবেন নাই, পারিবেনও না। সেক্স্পীয়র মানুষ স্থষ্টি করিতে পারেন । তি 
যেমন মানুষ চাও, সেক্স্পীয়র তেখনি মাুষ তোমায় দিবেন ।” 

সেক্স্পীয়কের “নায়িকা” বা 009:01099 দের সম্বন্ধে শান্ী মহোদয়ের 
অভিমত,_তীহার নিরপেক্ষ সমালোচনা ও সুম্দৃষ্টির পরিচয় স্বরূপ অগ্যাপি 
নকলের অন্থমোদন লাভ করিবে সন্দেহ নাই £- 

“তুষি শকুস্তলার মত সরলা, মুগ্ধ হৃদয়া, সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞ! বালিকা 
চাও, _মিরন্দা, দেশদিমোনা লও । পাকা গিল্লী, ঘরকন্নায় মজবুত,__ভাঙেন। 
মচকায় নাঃ এমন মেয়ে চাঁও--আচ্ছা তোমার জন্ত ভেম্‌ কুই্টকৃলি আছে। 
জগৎ মোঁছিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা 
দিতেছেন-_-তাহারই সর্বনাশ করিতেছেন এমন দুর্ুুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী 

চাও,_ক্রিওপেট্রা আছে। ছুরাকাক্ষায় জর্জবি *হদয়া, লোকের উপর আধিপত্য 
্ ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ় সংকল্পা পুকষধকে পাপে গ্রেরণ করিবার জন্থ 
শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও,লেভি ম্যাকবেথখ আছে । দেখিবে 
এগুলি সব মান্ুষ,--অমন ষে পাষাণহৃদয়া ম্যাকৃবেথ পত্রী যে রাজালোভে 
ক্রোড়স্থিত স্তন্পায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয্সা মারিতেও ক্ষুব হয় না, দেও 
সতরীলোক। রাজার মুখ, আপন পিতার মত বোধ হওয়াতে শ্বতস্তে সে 
রাজহুত্যা করিতে পাবিল না 1” 

কালিদাসের সছিত সেকস্পীয়রের তুপনা করিয়া তিনি মস্তবা 
করিয়াছেন--“কালিদাস এরূপ যশ্তব্য স্ঙি করিতে অক্ষম । তিনি ম্চুষ্য হৃদয়ের 
স্বন্দর অংশ দেখাইতে পারেন।” 

সেক্্পীয়র যেন মনুষ্য চবিত্র চিন্রাঙ্কণের বৈচিত্রো বিধাতা পুরুষের 
প্রতিতবন্্বী। স্বন্দর ও কুৎ্দিত,--মহৎ ও বীভৎস, দেবতা ও শয়তান বীর ও 
কাপুরুষ, জ্ঞানী ও বিদূধক, তিনি অবলীলাক্রমে সষ্টি করিয়াছেন--পটে আকা! 
ছবির মত আকিয়া গিয়াছেন, যাহারদ্দের মুতি আজ চারিশভ বৎসর পরেও 
আামাদের পরিচিত অনেক চরিজেের সহিত বাঁ তাহাদের নিত্য প্রত্যক্ষ চিত্রের 
সহিত ভ্ব্ন্থ মিলাইয়! লইতে কষ্ট পাইতে হয় না। তাহার সম্বন্ধে নি:সংশয়ে 
বলা চলে__যে “অনারে খলু সংসারে কবিরেৰ প্রজাপতি:” স্ত্িশক্তিতে তিনি 
প্রজাণঙ্রি প্রতিহ্ম্্ী। 

'অবশি+ শারদীয় ১৩৭১ 
ইং--১৯৬৪ 


বিগত পঁচিশ বৎসরের সামাজিক বিবর্তন 


বিগত ১৩৬১ সালের শুত পয়লা বৈশাখে সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তাহার প্রথম তীর্ঘপতি বাংলার বরেণ্য কবি করুণানিধান এবং প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক শ্রীমান রমেজ্্নাথ মল্লিক । এ বৎসর ২৫ বৎসর পূর্ণ হইল তাই ইহা 
প্রতিষ্ঠানের রজতজয়স্তী বৎসর । এই বতমর গত ২৫শে মাঘ ১৩৮৫ প্রতিষ্ঠানের 
ভীর্থপতি বাংলার দ্িকৃপাঁল সাহিত্যিক বনফুল ভ: বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়কে 
হারাইয়া। প্রতিষ্ঠানটি শোকাভিভূত ও মুহুমান হইয়া! পড়িয়াছেন। তথাপি 
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্ররমেন্্রনাথ মল্লিক বনফুলেরই ইচ্ছাক্রমে বিগত পঁচিশ 
ব্পরে সাহিত্যিকের দৃষ্ঠতে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সংক্ষিণ্ 
ইতিহাস পত্তীতৃত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 


লমাজের চিত্রে ধর্ম, লষ্কাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প সংস্তথৃতি ও 
সঙ্দাচার নবই অল্প-বিষ্তর আসিয়া পড়ে। তাই অতি দংক্ষেপে আমার উদ্দিষ্ 
বিষয্প্তুলি লক্ষ্য করিয়া! আমার ব্তব্য উপস্থাপিত করিৰ। 


গান্ধীজী বলিয়াছেন, ধাহারা বলেন যে রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নাই 
ভাহার। ধর্মের প্রকৃত অর্থ গ্রণিধান করেন না। ধর্মই লমাজকে ধরিয়! রাখে, 
স্ায়বৃত্তিজাত লহাচ্ছভূতির দ্বারা এবং বিবেকবুদ্ধিজাত নৈতিক বিধিবদ্ধ 
মীনবিক আদর্শের ছ্বারা। ধর্মের তিত্তি সত্য ও প্রেম এবং লক্ষ্য ব্যক্তিগত এবং 
' মমহ্টিগত কল্যাণ। তাইব্বাজনীতি ও সমাজনীতির সকল বিধি ব্যবস্থা সত্য ও 
সততার উপরে প্রতিঠিত হইতে হইবে, তবেই আমরা আমাদের উপেয় বা লক্ষ্য 
প্রকৃত কল্যাণ লাভ কৰিতে পারিব, নচেৎ নছে। 


এখন গত পঁচিশ বৎসরে আমাদের অগ্রগতির “আয়-ব্যয় পজ্রের মত 
আমাদের বিবেচা বিষয়গুলির প্রতি দফায় দফায় দৃিপাত করিয়া কিছু মন্তবা 
প্রকাশ করিতেছি। 


লাধারপ দৃষ্টিতে দেখিয়া ছুঃখের সহিত বলিতে হয় যে স্বাধীনতার পর 
হইতে আমব স্বাধীনতার মদে মত্ত হুইয়! শ্বৈরাচারী হইয়া উঠিতেছি, ফলে 


আমাদের 'দাবি' বাড়িতেছে এবং যোগ্যত। গু “দায়িত্ব জান? কমিতেছে। গড 
৩ 
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পঁচিশ বৎসরে তাহার উন্নতি হয় নাই। “ইকুয়ালিটি” (7:581165) বা সাম্যবাদ 
ভিত্তিক গণতন্ত্র,-_দলতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে । “ফ্রেটারনিটি? 77:866700165 বা 
সৌভ্রান্রবোধ আপনআপন আত্মীয় পোষণ বা 'তাইপো! পোষা? (090০61820) 
তে পর্যবসিত হুইয়াছে। 'লিবার্টি' (1719:65) বা! হ্বাধীনতা,__ পূর্বেই বলিয়াছি, 
স্বাধিকারপ্রমত্ততা ও শ্বৈরাচারে পরিণত হইয়াছে । ফলে ইচ্ছামত খেয়াল 
খুশির ধর্মঘটে জনজীবন, সামাজিক শাস্তি ও অর্থনীতি বিপর্বস্ত হইয়া 
পড়িতেছে। ঙ্লোগ্যান (91988) ) ধ্বনি ও মিছিলবাহিনীর ছ্বার! দলীয় 
চেতন! বাড়িতেছে, জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ন হইতেছে এবং এক্যবোধ শিথিল হইতেছে। 


আজ জাতির চক্ষে দুরদৃষ্টি নাই। দুটি এখন সঙ্থীর্ণ-ব্যক্তিগত ব1 দলগত 
গঙ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভ্রষ্টাগণও স্থবিধাবাদ (000০8601820 ) এর 
রর্ভীন্‌ চশমায় দিগ দর্শন করিতেছেন । 


এই আত্মবিস্বত জাতিকে যদি মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা 
হইলে ধর্ম, নিষ্ঠা এবং চরিত্র গঠন ছাড়া অন্ত পথ নাই। আমাদের দেশে যত 
অব্তার যত মহাপুকষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তত আর কোনো দেশে নহে, 
তথাপি দেশ আজ “মাতাল হইয়া পাতাল পানে ধাইতেছে'--অদৃষ্টের কি 
পরিহাস ! 

অদৃষ্টের পরিহীস। আমাদের এই বুদ্ধ শঙ্কর রামান্জ চৈতন্য রামানন্দ 
নানক কবীর তুলপীদাস রামকৃষ্ণ কেশবচন্ত্র রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী অরবিন্দ 
নেতাজী বিজয়কুষ্ণের দেশে আমরা আদর্শহার! দিশাহারা হইয়া কিংকর্তব্যবিমুঢ় 
হইয়া পড়িয়াছি। এই উদ্ত্রাস্ত অবস্থায় চবিক্রহীন সমাজবিরোধী জনগণ, 
বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে এবং সরকারী আরক্ষা বিভাগের প্রশ্রয়ে সকল সমাজ 
ব্যবস্থা “আলু খালু” করিয়া দিয়া 'লুটিয়া পুটিয়া” খাইবার জন্ত বদ্ধপরিকর হই! 
উঠিয়াছে। 

বর্তমান অবস্থাঁ। এখন 'সাত নকলে আসল খাস্ত।” হইয়া পড়িয়াছে। 
দেশে এখন খাস্তদ্রব্য এমন কি ওবধপথ্যে পর্বস্ত ভেজাল ঢুকিয়াছে। অল্পদিন 
আগে এই দমদম অঞ্চলে খাদ্ত তৈলের ভেজালে ও তার বিষ ক্রিয়ায় কয়েক শত 
নিরীহ নরনারীর দুর্গতির অবধি ছিল ন1, কেহ কেহ মার! গেলেন, কেহ কেহ 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া সারা জীবন অকর্মণ্য হইয়া! পড়িলেন। ভেজাল বিষাক্ত 
অস্পানে বিভিন্ন প্রদেশে শত শত বাক্তি মারা যাওয়ার খবর, খবরের 
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কাগজের মাধ্যমে প্রায়ই পাওয়া যায় অথচ উপযুক্ত শাস্তির লংবাদ পাওয়া 
যায় ন। * 


যে ধর্মাধিকরণে লৌক ন্যায় বিচার আশ! করে সেখানেও স্তায় এবং ধর্ম 
কোথায় গিয়া নামিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। ঘুষ লওয়াও অপরাধ, ঘুষ 
দেওয়াও অপরাঁধ-_কিস্ত এই উতয়বিধ অপরাধীদের অপরাধপ্রবণভার ফলে 
আজ দেশের সকল বড় বড় বিভাগেই দক্ষিণ হস্তের দাক্গিণ্যে, ম্যায়নীতির 
সোজা পথে, কোনো কাজ করা প্রায় অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে। এমন কি 
হাসপাতালে রোগীদেরও অব্যাহতি নাই, পমাজ বিরোধীদের হন্কের দাবি না 
মিটাইলে তাছার1 সময়ে 'বেড, প্যান” গু পান না। শাহাদের ক্রীত বা! উপহৃত 
পেটেন্ট ফুড উধধাদিগ অপহৃত হইয়া কালো বাজারে চলিয়! যায়। কালো 
বাজারই আজ 'আলো” করিয়া আছে, সাদ! বাজার নাই বলিলেই হয়-_'লাল 
বাজারের" সাহায্য কাঞ্চন মূল্যের পরিমাণ মতে। পাওয়! যায়। 


অপরাধী কে? যখন দেশ পরাধীন ছিল তখন সকল দোষ আমর! 
বিদেশী শাসক বা শোধকদের উপর চাপাইতাম। এখন যাহার! অপরাধী 
তাহার! আমাদেরই মাপতুতো! বা পিসতৃতো ভাই! আমরা প্রায় সকলেই 
চরিত্রহীন তক্কর প্রবঞ্চক হইয়। পড়িয়াছি! আমাদেরই জাতি-ভাই-কেহ 
অভাবে কেহ স্বভাবে, চুরি ভাকাতি খুন বাহাজানি কালোবাজারী করিয়া 
অধঃপাঁতের পথে ছুটিতেছে। 


মানুষের ধর্ম। আমাদের দেশে অনেক প্রকার ধর্ম আছে। হিন্দু, জৈন, 
বৌদ্ধ, ইস্লাম, খুষ্টান প্রভৃতি। সকল ধর্মের সার কথা ও নৈতিক আদর্শ 
লইয়! যাহ! পাই তাহাই “মানবিক ধর্ম” ব1 মাজষের ধর্ম। ইহার সার কথা এই 
যে প্রত্যেকটি মানুষকে ভগবানের জীবস্ত প্রতীক বা! চলস্ত মন্দিরের মধ্যে 
জীবস্ত সচল বিগ্রহ মনে করিতে হুইবে। গীতা বলিয়াছেন 'আত্মোপম্যেন। 
সর্বজ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার জন্য (৬/৩২ )। 


তাগবতের মতো! ভক্তিশাম্্ও বলিয়াছেন যে, সর্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা যে 
মানে না বরং তাহাকে অবহেলা করে, বঞ্চন1 করে, অত্যাচার অপমান করে 
তাহার মন্দিরে বা তীর্থে, যুত্তি বা প্রতিমা পূজা করা, ভন্মে ঘি ঢালিয়া হোম 
করার মতো! হাদির কথা। মান্ধকে ঠকাইয়া! ঠাকুরকে পূজা দেওয়1-_-ধেন 
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ঠাকুরকে মান্য মনে কিয়! তাহাকে চাল কলার নৈবেস্ত বা "মেষ মহিষ আর 
ছাগলছানা' বলিদান দিয়! তাহাকেও ঘুষ খাওয়াইবার অপচেষ্টা মাত্র । 


আসব প্রবর্চমা। পন্মপত্রে জলের মতোই জীবন চঞ্চল। বেদাস্তের উপদেশ 
তুলিয়া রাখিলেও নিত্যকার অভিজ্ঞতায় মকলেই জানেন মৃত্যু যে কোনে! মৃহ্র্তে 
আদিতে পারে। কুপপতাঁবশতঃ ঘিনি যক্ষের ধন সঞ্চয় করিক্া৷ রামুখন তাহার 
ধনের ও প্রাণের আসক্তির টানাটানিতে মৃত্যুকালে যন্তরণাও তত অধিক হয়। 
সবই ফেলিয়া যাইতে হইবে তথাপি এই জীব কালের দাবিকে মোকরবী শর্ত 
মনে করিয়া আত্মগ্রবঞ্চনা করিয়া চলিতেছি এবং তাহা বিগত পঁচিশ বৎসরে 
বাড়িয়াই চলিয়াছে ধর্ম বিমৃখতা বশতঃ| “যেন তেন প্রকারেণ'__নিজের 
কোলে ঝোল টানিবার প্রবৃত্তি বশতঃ অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়া চলিয়াছে। 


*কুলংত্কার। বিশ্ববিস্ভালয় স্কুল কলেজ প্রভৃতি অনেক বাড়িক়াছে 
সত্য, তথাপি আমরা বহুবিধ কুসংস্কার এখনও গতানুগতিক মতে প্রশ্রয় দিয়! 
চলিতেছি। তাহার কর়েকটির উল্লেখ করিতেছি, এবং প্রশ্ন রাঁথিতেছি :--* 


শুদ্ধি ও শুচিতা। এই মহাকাশ যাক্রার যৃগেও রন্ধন শালায় গোবরের 
দ্বারা শুদ্ধ বা পবিভ্র, হওয়ার প্রথথ| যেমন হাম্তকর; এই মহানগরীর মতো! নোংরা 
শহরে না ফুটাইয়া গঙ্গাজল পান করাও তেমনি বিপদ জনক । যত ফ্যাক্টারির 
নির্গত বিষাক্ত পদার্থ, বিষ্ামুত্র গলিত পচিত শবদেহ গঙ্গায় পড়িতেছে-_ 
তাহা! জানিয়াও আমর! স্থাস্থ্যবিজ্ঞানের সাধারণ শিক্ষা অবহেলা করিয় 
চলিয়াছি-_তাহার ফলও ভোগ করিতেছি। পুজার পূর্বে শুচিতা লাভের জদ্গ 
নান শুচি শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করা উত্তম প্রথা । কিন্তু চিত্তশুদি, মন্ত্র নান ও 
ঈশ্বর স্মরণ যে শুচিতালাতের শ্রেষ্ঠ উপায় তাহ ভুলিয়! যাই-_তাই-_“যঃ স্মরেৎ 
পুগুরীকাক্ষং স বাহ্থাভ্যন্তরঃ শুচি:'--এই মহামন্ত্রটির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া 
মৃত্যুশয্যাতেও, রোগীদের, বিশেষতঃ রোগিণীদের, মলমৃত্রার্দির স্পর্শ 
বশত; নিজের ই দেবতাকেও ন্মরণ করিতে কুঠা বোধ হয়--ষিনি মলে মৃত্রে 
“আনলে অনিলে-_শশী তারকায় তপনে' বিরাজমান। 
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নিবন্ধনিটয় ও ভাবণাবলী ৩৫৭ 


জস্পৃষ্ঠতা। মানবিক নীতিধর্ম অনুসারে সংবিধান রচিত হওয়া সত্বেও, 
আঁজও ধর্ম রয়েছেন ভাতের হাঁড়িতে । “বারো! রাজপুতের তেরো হাঁড়ি'-র 
অভিযোগ গত ২৫ বৎসরে নাগরিক জীবনে কিছু কম হইলেও গ্রামীণ জীবনে 
বিশেষ কমে নাই । ইহার জন্য আমার মনে হয় হ্বর্গত মুকুন্দদাসের শ্বদেশীযাত্রার 
মতো আজ কুসংস্কার মুক্তিব জন্য সামাজিক পালাগান রচনার প্রচার ও প্রসার 
প্রয়োজন । অগ্ভাপি হরিজনদের অনেক প্রদেশে অশেষ গ্লানি অপমান ও 
অত্যাচার সহ করিতে হইতেছে । 


যে ভাত আমরা খাই, ভাহার জন্য ধান সিদ্ধ করিয়া' তাহাকে ভাতে 
পরিণত করিয়া-_শুকাইয়! টেকিতে কুটিয়া “চাল” প্রত্তত করি। একাজ 
তথাকথিত অস্পৃপ্ত জাতিরাঁই করেন। তথাপি শেই রাঙ্গা! ভাত ছোার বেলায় 
কি অদ্ভুত "ভুচিবাই” এখন বর্তমীন। রান্না ভাতের থালা, মশ! মাছি 
পি'পডে পোঁক? চড়ই পাখি পোষা বিড়াল প্রভৃতি ছুয়ে গেলেও দৌষ ধরা হয় 
না, দোষ ধরা হয় মানুষের স্পর্শে! 


অস্পৃশ্ঠতা সম্পর্কে জাত্তি বিচার । ধাহার যাহা কুল গৌরব, বংশ 
গৌরব, গোত্র গৌরব বা. 1)19811060181)90 9,009887% আছে তাহ থাকুক । 
কিন্ত- আজ পুরাতন প্রত্বতত্ব প্রাণিতত্ব ও নরতত্ব (৪007০0০1085 ) প্রভৃতি 
ধাহারা অনুশীলন করিয়াছেন তাহারা সকলেই মানুষের আদিম ছুর্বলভার কথা 
জানেন; ইন্দ্র, চন্দ্র, পরাশর বিশ্বাঙ্গিত্র প্রভৃতি দেবতা ও খধিদের কথাও 
স্রবিজ্ঞাত। তাই বিজ্ঞানের পিছ্ধান্ত এই যে মাতৃ অনেকটা স্ব্পংপ্রমাণ 
হইলেও পিতৃত্ব প্রমাপপাপেক্ষ এবং তাহা পারিপাশ্বিক পরিবেশ ও ধারণ! 
বিশ্বীসের উপর নির্ভর করে! তাই ইংরাজিতে বলা হয় 12869100165 1৪ & 
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বালবৈধব্য, কুলীন প্রথা ও বহু বিবাহের ফলে সমাজের কি অধঃপতন 
হইয়াছিল তাহা! কে না জানেন? শরত্চঞ্জ 'বামুনের মেয়ে লেখার জন্য 
তাঁহাকে অনেক গ্লানি সহ করিতে হইয়াছিল। তথাপি গত ২৫ বৎসরে গোঁড়া 
দমাজ এখনও চক্ষু বুজিয়া অন্ধ সাঁজিয়া বসিয়া আছে। চণ্ডী বলিয়াছেন-_ 
দিবাদ্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্‌ রাআবন্ধীস্তথ| পরে 
কেচিদ্‌ দিবা তথা রাত প্রাণিসস্তল্য দৃষ্টয়ঃ | 
তাহাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন । অস্পৃশ্ঠত! বেদে নাই। ঘয়ানন্দের আর 


চা 


৩৫৮ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


সমাজ ও রামমোহনের ব্রাক্ষদমূজ এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । দলগত প্রাধান্টের ফলে এবং তৎকালীন সমাজের বরক্ষণশীলতার 
কারণে স্বতিশান্ত্র জটিল ও পদ্ধিল হইয়া! উঠিয়াছে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
বণিকের পণ্যশালায় পরিণত হইয়াছে । শব্বকল্পত্রমের “প্রায়শ্চিত্ত শীর্ষক 
নিবন্ধটি পাঠ করিলে বর্তমান পাঠকের নিকট এই--*বিত্তের মূল্যে চিত্তশুদ্ধি'__ 
ক্রয় করিবার ব্যবসায়টি পরিষ্ফুট হইয়া উঠিবে। | 

এইরূপ ম্বতি সংহিতায় কুসংস্কার বশতঃ আমর! নরবলি দিয়াছি। পুজার 
নামে পশুবলি আজিও দিতেছি, সতীদাছে কত মাতৃমুত্তিকে চিতায় দগ্ধ 
করিয়াছি, তুষানগে বা তগ্র ত্বৃত পানে প্রাণত্যাগের বিধান দিয়াছি। শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রত 'নাম-মহামন্্র' না দিলে গৌড়ের অধিকারী স্ববুদ্ধি রায়কে হয়তো! এ 
বিধানেই মরিতে হইত। 


পণ্ডিত মনমোহন মালবা ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গ্রমথনাথ শাস্ত্রী এই 
নামমন্ত্রের বিধান না দিলে পাকিস্থানের স্পর্শ-দুষ্ট কত নরনারীকেই আমাদের 
ধর্ম ও সমাজ হইতে হারাইতে হুইত। অতীতে এইবপ নিরপরাধ কত 
নরনারীকে আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। সম্পগ্র কাশ্মীর এক সময়ে হিন্দু হইতে 
চাহিয়াছিল কিন্তু গৌড়! ম্মার্ত পর্ডিতের! বিরোধিতা করায় তাহ? হইতে পারে 
নাই এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত আজিও সমগ্র জাতিকে করিতে হইতেছে। 


আজ সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্ত কোনো বাজ] নাই, নির্বাচিত কোনো সমিতি 
নাই--সমাজ শৃঙ্খল! কালক্রমে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ম্লেচ্ছের দাপত্ব করিয়া এবং 
সন্ধা! উপাপনাদি না করিয়! অধিকাংশ ব্রাহ্মণ শুত্রত্ব গ্রা্ড হইয়াছেন। আজ 
বৈশ্য ও শুত্রেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা চলিতেছে । তথাপি “তটস্থ হইয়া” নিরপেক্ষতাবে 
গুণকর্মের বিচার করিলে পূর্বেকার চতুর্র্ণের একটি ধারণা পাওয়া যাঁয়। 


উ্দাহরণস্থলে বলা যায়, এরপ দৃষ্টিতে দেখিলে- গাম্বীজী অরবিন্দ ব্রাঙ্গণ। 
নেতাজী মাষ্টার দ” ক্ষত্রিয়, ডাক্তার কান্তিকচন্দ্র বস্থ আলামোহন দাস বৈশ্ত, 
এবং দাপবৃত্তিপরায়ণ হ্বাধ্যায় ও সাধনাঁহীন বিবেক বিচারে উদদালীন হ্বিধাবাদী 
আত্মকেন্জিক জনগণ শুক্র শ্রেণীভুক্ত । মানুষের মন মিশ্র গ্রকৃতির। তাহার 
মধ্যে তিন গুণও যেমন অল্প বিস্তর থাকে, চতুরর্ণও তেমনি ভাগে কম 
বেশি সকলের মধ্যেই থাকে । এ জন্য এক বর্ণ বা জাতি অন্য জাতিতে উন্নীত 
বাঁ অধঃপতিত হইতে পারে। শ্রীমদ ভাগবত বলেন-_ 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষশাবলী ৩৫৯ 


যন্ত হল্পক্ষণং ক্োজং পুংসাং বর্ণাভিবাঞকম্‌। 
যদস্তত্রাপি দৃশ্তেত তৎ তেনৈৰ বিনির্দিশেৎ ॥ 
অর্থাৎ গুণ ও লক্ষণ দেঁখিয়াই বর্ণ বিচার করিতে হইবে। ব্রাঙ্ষণের ছেলে 
্রাহ্মণ, শৃত্রের ছেলে শুদ্র*'ইছা সহজ পম্থায় গতান্ুগতিকতার ধারার অনুম্থতি 
মাত্র, যেদিকে বাধা কম-(1109 ০01 19886 2988968009)---সের্দিকে চলিবার 
জন্য মানুষের ম্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফল। যে বেদাজ্কের আমরা গৌরব করি, স্থার্ত 
গেঁড়ামির প্রভাব সেই বেদাস্ত সুত্রেও প্রবেশ কবিয়াছে,--জানিনা তাহ! 
পরবর্তী প্রক্ষিগ্ত সঙ্গিবেশ বা 106671)0180100, কিনা । 


বেদাস্ত দর্শন ১ম অধ্যায় ৩য় পাদের ৩৪শ সুত্র হইতে ৩৮শ শুত্র পর্যস্ত 
£অপশৃত্রীধিকরণ+-_ভাঁন্ত সহ তাহার অনুশীলন করিলে এষ প্রশ্ন অবশ্তই মনে 
জাগিবে । অথচ ভাক্ককারগণ “শৃদ্র শকটিকে বাপক অর্থেই গ্রছণ করিয়াছেন £ 
শুচ ধাতুর উত্তর “রুক্‌” করিয়া শৃত্র' হয়। যেশোক করে, শোকে আত্মহার! হয় 
--সেই শৃদ্র। অথচ মহাভারতে পাই ব্রহ্মা বশিষ্ঠ,__বিশ্বমিজ তাহার শতপুজ 
বিনাশ করিলে শোকাভিভূত হইয়া আত্মহত্যা করিবার জগ্ত ভৃগুপাতে পতিত হন, 
তাহাতেও মৃত্যু না হওয়ায় নিজেকে পাঁশবদ্ধ করিয়া নদীতে নিমগ্ন হন,-_নদী 
ত্বাহাকে পাশমুক্ত করি! প্রাণ দান করেন,--তাই নদীর নাম হয় “বিপাশা” । 


স্থতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, শৃ্ধ বেদ শ্রবণ করিলে_ রাও. বা সীসা বা 
লাক্ষা1! গলাইয়! তাহার কর্ণরন্ধে চালিয়! দিবে, উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্ব। 
ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদীর্ণ করিবে, তাহাকে ধর্ম বা ব্রত সম্বন্ধে 
কোনো উপদেশ দিবে না।” ( বস্থমতী-শাস্ত্গ্রচার কর্তৃক ব্রহ্মশ্থত্র বেদাস্ত দর্শন 
ভাস্তান্থবাদ পৃঃ ১৩৩) ইহার সঙ্গে তুলনা করুন খবি গৌতম, বালক জাবালের 
সত্যবাদিতায়, দে যে শৃদ্র নহে ত্রান্ষণ, ইহা স্থির করিয়া তাহাকে উপনীত 
করিয়াছেন। (এ পঃ ১৩২) ইহাও উপরোদ্ধত ভাগবত শ্লোকের অনুযায়ী 
লক্ষণান্গযায়ী বর্ণ নির্ণয়ের সুম্পষ্ট গ্রমাণ। 


এই সঙ্গে চিস্তা করুন শ্রীচৈতন্যের উপর্দেশ 

“কিব! বিপ্র কিবা স্তাসী শূদ্র কেন নয়,--যেই কৃষ্ণ তত্ববেত্তা সেই গুরু 
হয | কুসংস্কার কঠিন-প্রাণ সহজে মরে না। সেজন্য গত ২৫ বসরেও 
ইহার বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি হয় নাই, অধুনা অনেক পত্তিত বাক্তিও ইহার 
পুনরুজ্জীবনে বদ্ধপরিকর হুইয়া উঠিয়াছেন। 


৩৬৪ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


শান্্র ও যুক্তি। ভারতের সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই ঘে তাহা কোনো 
গ্রন্থ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ স্থান না দিয়া, _্রক্ষজান বিশিষ্ট ব্রন্মবিদ-ঘে ব্রাহ্মণ 
ত্াহাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন । বেদ স্বয়ং চতুর্বেদকে 'অপরা”বিষ্তা 
বলিক়্াছেন। হইয়স্ত অপরা, অথ পরা যয়! তদক্ষরমধিগম্যতে' । তাহাই পরা 
বিজ্যা। যাহা দ্বারা অপরোক্ষ ব্রন্মজ্ঞান লাভ হয়। গীতা বলিয়াছেন সমস্ত দেশ 
জলপ্রাবিত হইয়া গেলে সামান্ত উদপান অর্থাৎ বাপী কূপ তড়াগ দি যতটুকু 
প্রয়োজন, ব্রদ্ধবিদ্‌ ব্রাহ্মণেরও সমগ্র বেদে ততটুকু গ্রয়োজন। পণ্ডিত বান্তি 
মাত্রেই জানেন যে, সেই বেদেরও আমর! ভগ্রাংশ মাত্র এক্ষ' করিতে পারিয়াছি। 
অধিকাংশই কাল কবলিত। বর্তমান কুসংস্কারের জন্য সনাঙ্ন ধর্ষকে দায়ী 
করা চলে না। বেদ বিরোধী শ্বয়ং বৃদ্ধদেবও তাহার ধন্মপদে পদেপদে সনাতন 
ধর্মেরই প্রশংসা করিয়াছেন_যজ্ঞে বিছিত পশুহিংস প্রভৃতির নিন্দা 
কয়িয়াছেন। ধন্মপদ্দের শেষ অধ্যায় ২৬তম বগগে-(বর্গে) ব্রান্ধণ বর্গে 
ব্রাঙ্মণকেই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন । যিনি কাম জয়ী, নিষ্কম্প চিত্ত (স্থিত 
গ্রজ্ ) ক্লেশ-মল-বিধৌত এবং “খভিজ্ঞা” (ধর্মের সম্পূর্ণ জ্ঞান) লাভ করিয়া 
নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তীাহাকেই 'ব্রাঙ্গণ' বলিয়াছেন । 


অগ্যাপি অভিধানে ধিনি “জাতি ত্রাঙ্ষণ' অর্থাৎ কেবল পিতৃ পরিচয়ে ব্রাহ্মণ, 
তাহাকে ব্রাঙ্ষণাধম বলা হইয়াছে । “৩৬প: শ্রুতিভ্যাং যো হীনো জাতি-ব্রাঙ্গণ 
এব সঃ? । তিনি কেবল জাতিতেই ত্রাঙ্গণ। 


যুক্তি বিচার বিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণেও সক্ষম হন না। “বন্ত নাস্তি 
নিজ! প্রজ্ঞা কেবলং তু বনুশ্রুতঃ | শাস্তার্থং ন বিজানাতি দর্বা স্থপরসং যথা ।' 
বান্নীর হাতা! যেমন পপান্ন পায়পান্নে বার বার ডুবিক়ীও তাহার বস গ্রহণ করিতে 
পারে না সেইরূপ ত্বকীর় প্রজ্ঞ! না থাকিলে শান্বার্থের উপণন্ধি হয় না । এবং 
“যুক্তি হীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ গ্রজায়তে? | তাই বিদ্যাসাগরের মতো প্রাজ 
মহাপগ্ডিতকে তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল, এমন 
কি সমাজে কিছুদিন এক ঘরে" হইয়া থাকিতেও হইয়াছিল। তাহার ফলে 
বিগত ২৫ বৎসরে দৃশ্তপট কিছুট1 পরিবতিত হইয়াছে। 

“কোহন্তোইন্তি সদৃশো। মনা”? (গীতা ১৬১৫) এইরূপ অহঙ্ধারে 
বথেচ্ছাচারী হইয়া! শান্ত সদাচার যুক্তি মহাপুকষদের দৃষ্টান্ত আমরা কিছুই 
যানিতেছি না। “অছুৎ' বঙ্গিয়া মানুষকে পণ্তর অধম মনে করিতেছি। 


নিবন্ধনিচয় ও তাষণাবলী ৩৬১ 


শান্সরকে আজ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। শান্ত অর্থে শুধু সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত “নান1 মুনির নান! মত; সংবলিত কয়েকথানি প্রস্থ মাজ নছে। 
“বেদয়তীতি বেদ:,যাঁছ। কিছু জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ, শ্বাস্থ্য। নীতি, পমাজ, 
সংবিধান ব্যবহার বিধি বিষয়ক লামাজিক কল্যাণ ও হিতৈষণামূলক গ্রস্থ-- 
যাহা প্রত্যক্ষাবগমং ধর্মাং হ্বন্থখং কতৃমবায়ম্ (গীতা ৯২ )-যাহার 
স্বার আমরা সৎ পথের, এবং অভ্য্য় ও নিঃশ্রেয়সের নির্দেশ পাই এবং স্বকর্তবা 
স্থির করিতে পারি তাহাই শান্ত্। 


ফজিভ জ্যোতিষ বা 8৪6:০10£ড। গত পঁচিশ বৎসরে আমাদের 
88100000 বা জ্যোতিবিজ্ঞানের জ্ঞান যে পরিমাণে বাড়িয়াছে ফলিত 
জ্যোতিষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কিন্তু মে পরিমাণে কমিতেছে না। 
সকজের বোঝা প্রয়োজন যে অসীম অনন্ত অসংখ্য আলোক বৎসর ব্যাপী 
মহাকাশে চন্দ্র হুর্ঘ গ্রহ নক্ষ্জ ধুমকেতু ছায়াপথের জ্যোতিফ মণ্ডলী, সবই 
পরমেশ্বরের দেশ কাল পরিমাপক মাত্রীমান ঘড়ির চাঁকা মাত্র । তাহাদের সাধ্য 
নাই শ্বাধীনতাও নাই যে তাহারা উদয়ান্তের গতিপথে কোথাও একটু ছন্দ 
তক্গ করে বা স্বীয় গতিবেগে কখনও কিছু দ্রুত চলে বা আস্তে চলে। 


উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে হাচি টিকটিকি অঙ্গেবা মঘ| জর্যহম্পর্শ বার- 
বেলা কালবেল! অরিষ্ট যোগ দিকশুল, পশ্চিমে যৌগিনী আর উত্তরে ডাকিনী 
প্রভৃতি পেশাদারী পঞ্জিকার বিধি বিধাঁন মানিয়া লইয়া স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় সমগ্র দেশটাকে আমরা 'পাগল1 গারদে? পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। 
“কিসে কি হয় বল! যাঁয় না” এইবূপ সন্দেহ সংশয ত্যাগ করিয়া জ্ঞান সংচ্ছিন্ 
ংশয়? (গীতা ৪.৪২) হইয়া সকলে আপন আপন কুসংস্কার দুর করুন। অথগ্র 
জাতিটাই অগ্ঠাপি খপ্ত ও পঙ্গু মতো খোড়াইয়া স্তাংচাইয়া কোনোক্রমে হাষ্টিতেছে 
মান্র। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে গত মহাযুছে লক্ষ লক্ষ লোক কোঠী দেখিয়া 
মবে নাই এবং মবিয়1 “ক্রিপাদ দোষ? পায় নাই। অর্ধমত বিধ্বস্ত জাপান আজ 
সম্পূর্ণ সুস্থ হ্শ্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া! জগতের প্রথম শ্রেণীর জাতিদের সহিত 'পাল্া' 
দিয়া চলিতেছে । কিন্তু হায়! তবুও আজ, কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়, 'তারত 
শুধুই ঘুমায়ে রয়।” যদিও ভারতের আরণ্যকেই খবির মূখে উচ্চারিত হইয়াছিল 
 প্রথম,-_উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত'_এবং 'চরৈবেতি'র 
উদ্দীপনাময়ী বাণী। 


৩৬২ নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী 


এ লপ্তাঙহ কেষন বাবে? ক্ষলিত জ্যোতিষের- কুমংস্কার আজও 
আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সংবাদ পক্সগুলি নিত্য নিয়মিতভাবে প্রচার 
করিয়া! চলিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিযের কোঠী ফল সপ্তাহ ফল বর্ষকল জীবনের 
ফাড়া অরি্ যোগ ও পরমায়ু নির্ণয় এক অত্যস্ত অনিষ্টকর অন্ধ কুসংস্কার । 
যোটক বিচারের দায়ে বছ ক্ুনির্বাচিত বিবাহ-্রয়াম ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে 
ব্যর্থ প্রেমের ফলে বনু যুবক যুবতীর জীবন অতি অনঙ্গত কারণে নষ্ট হুইতেছে। 
যখন দেশ স্বাধীন ছিল, জাতি বলিষ্ঠ ছিল তখন বীর্যশুকে ধনুর, লক্ষ্যতেদ 
গতির ছারা বিবাহ হইত। মাল্য বিনিময়ের হ্বারা,-_-অথবা কন্যা ্বয়্বরা 
হইয়া দ্বয়ং বরের কঠে মাল্দান করিয়াও বিবাহ হইত--কোঠী বিচারের 
ছার! নছে। 

এই কুণংস্কার প্রচার পূর্বক সমগ্র জাতিকে বিড়দ্বিত করিবার জন্ত অধিকাংশ 
সংবাদ পরই দায়ী । 

পত্সিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্পের নামে আজ আইন করিয়া ভ্রুণ 
হুত্য। চালানো হইতেছে । ইহা নীতি-বিরুদ্ধ ধর্ম-বিরুদ্ধ বর্বরতা বা পাশবিকতার 
পরিচয়। “ভ্রণ'কে হত্যা করিয়া যদি সমাজে অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির সুবিধা! 
হয়, তাহা হইলে সেই স্বিধাবাদের জন্ত নরহত্যা নারীহুত্যাই বা আইন 
বহিভূ্তি হইবে কেন? নিরপেক্ষ বিচার ও বিঙ্লেষণ অভাবে আজ আমব' 
অধংপাতের পথে চলিয়াছি। এ বিষয়ে দেশের সরকার দায়ী, ততোধিক দায়ী 
দেশের চিকিৎসক সমাজ--ভীহারা অর্থের লোভে চরুক হুঙ্্ত হিপোক্র্যাটিস্‌ 
প্রমুখ খধি ও মনীষীদের প্রণীত চিকিৎসা নীতির অবমানন]1 করিয়া আত্মবিক্রয় 
করিতেছেন। 

গোরক্ষা ও পি'জরাপোল | বন্তায় এবং বস্তার পর গোমড়কে অসংখ্য 
গবাদি প্ত মারা গিয়াছে। অন্যান্ত রাজ্যের মতে! এ রাজ্যেও অবিলদ্থে সংবিধান 
মতে সুপ্রিম কোর্টের বায় অন্থসারে আমাদের সরকারের গোহুত্য! বন্ধের জন্ত 
আইন প্রণয়ন কর! কর্তব্য ছিল, তাহা অগ্যাপি কর! হম নাই। মাতৃহুঞ্ধের 
চেয়ে আমর! গোছুধ্ধ অধিক পান করিয়া থাকি তাই ভারতীয় এতিহ্থে 
গাভীকে 'গোমাতা' বল। হয়। গকুর ক্ষুর হইতে শৃঙ্গ এমন কি মলমৃজ্জ পর্যন্ত 
সমস্তই আমাদের প্রয়োজনে লাগে । নি:সহায় জরাতুর বৃদ্ধবৃদ্ধ। নরনাৰীর জন্ত 
যে্ল আতুরাশ্রম গ্রয়োজন,গরু-মহিষের জন্তও তেমনি পিজরাপোল 
প্রয়োজন। | 


নিবন্কনিচয় ও তাষণাবলী ৩৬৩ 


সেকিউলার (5০০৪1৪:) সংবিধান । বাষ্টপতি রাধাকষ্ণন 8900181 
শের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ধর্ম নিবপেক্ষতা'__তাছার পর হইতে ভ্রণহত্য। 
অযথা গো-হত্যা ও রাজনৈতিক দলাদপির ফলে যেরূপ বেপরোয়া নরহত্য! 
চলিতেছে তাহাতে ৪৪০18: অর্থে ধর্ম হীনভা”ই দাড়াইয়। গিয়াছে! 


শিক্ষাক্ষেত্্র। প্রাথমিক মাধ্যমিক হইতে বিশ্ববিষ্ভালয়, চিকিৎসা, আইন, 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ প্রযুক্ি-বিগ্যালয়-_-নর্বজ্জই নৈরাজ্য | সংঘর্ষ ঘেরাও 
ভাঙচুর দলাদলি গণ-টোকাটুকি রূপ পবীক্ষ! প্রহসন, পৰীক্ষার ফল প্রকাশে 
বিলম্ব, শিক্ষক নিয়োগে পক্ষপাত প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিধির সম্মান ও মীন! 
মানকে গত ২৫ বৎসরে উত্তরোত্তর অবনমিত করিতেছে । সরকারের অবাঞ্চিত 
হস্তক্ষেপে উন্নতি হও] দুরে থাকুক শিক্ষাক্ষেত্র আজ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে! 
গোঠীগত চক্রান্তের ঢুষিত বাম্পে সেখানকার আবহাওয়! বিষাইয়! উঠিয়াছে। 
বহুমংখাক উচ্চপদদ খালি পড়িয়া রহিয়াছে অঞ্চচ বিশিষ্ট গুণবান ছাত্রগণ 
বিদেশে গিয়া চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধা হইতেছে। শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান দেখা যাইতেছে । ইঙ্ষ বঙ্গ মাতৃভাষা দেবভাব! সবই 
অবঙেলিত হইতেছে। 


উন্নতি ও অগ্রগতি । আমি প্রথমেই আমাদের দোষ দুর্বলতা হ্থৈরাচার 
স্বিধাবাদ দুর্নীতির দিকে দৃষ্টি আকধণ করিয়াছি কারণ জাতির উন্নতির জন্য 
তাহাই প্রয়োজন । এবার উন্নতির কথ! বর্সিব। বিজ্ঞান, আণবিক বিজ্ঞান, 
প্রযুক্তি বিদ্যা, চিকিৎসা বিশেষত: শল্য চিকিৎলাবিদ্যা (৪8:£615), কৃষি ও সার 
বিজ্ঞান শিল্পজাত ব্রব্য সম্ভারের বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশের সর্বন্র সড়ক 
সেতু নির্মাণ, ইঞ্ডিন বিমান ও বা্পপোত নির্মাণ, সামরিক শিক্ষা ও সবপাম 
বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভীগে আমাদের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে । গড় প্রমায়ু বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, বসন্ত কালাজ্জর প্রভৃতি ব্যাধি দেশ হইতে দুর হইয়াছে। কিন্তু 
তথাপি তাহা আমাদের আত্মতৃষ্ডির কারণ হইতেছে না-- যতদিন না! দেশের 
মাছষের মনুষ্যত্বের মান উন্নীত হয়ঃ মানুষ সচ্চরিজ্র ও হনীতি পরায়ণ হয় এবং 
দ্বেশের অগ্রগতির গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। ধনীরা ধনবত্তর হইলেও দরিজ্রেরা 
অধিকতর দরিদ্র হয় নাই, যদিও সামগ্রিক ছিপাবে আমরা এখনও দরিদ্র 
জাতির মধোই গণিত,--কারণ এখনও দেশের অপংখা নরনারী ছুই বেল! পেট 
ভকিক়্া খাইতে পায় না, অনাহারে অচিকিৎসার মারা যায়, বর্ষায় ভাসিয়া যায়, 


৩৬৪ নিবন্ধনিচয় ও তাষণাবলী 


শীতের শৈত্যে ও গ্রীন্মের তাপে প্রাণ হারায়। আমাদের পুরিমিতি জ্ঞান আজও 

হয় নাই। আমর! কোটি কোটি টাকা অপব্য় করিযস্লা জনগণের উপর অহথ! 

কর-ভার চাপাইতেছি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অসভভব বৃদ্ধি পাওয়ায় 

গৃহস্থের সংসার যাত্রা! স্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মন্ভপান-নিবারণের প্রতিশ্রতি 

সত্বেও মহানগরীগুলিতে মগের বস্তা বহিতেছে। সার্বজনীন পূজায়, পূজা সর্বজনীন 
হইয়াছে এবং সকল সন্তানকে মাতৃপুজজার মণ্ডপে আনিয়া মিলাইতেছে সত্য,__ 

কিন্তু পুজার হুল্লোড়ে মাতৃতক্তি সাধনা আরাধনার ভাবমূতি মলিন হইতেছে। 

নৃত্যের নাষে বেহায়! “বেলেল্লাপনা ও গীতের নাষে মাইকে কুৎদিত গানের 

বীভৎস চিৎকার, পীর শাস্তি ও ভক্তচিত্তের ভক্তি দুইই বিনষ্ট কঠিতেছে। 


সামাজিক ব্যবহার । সাসজ্জায় বিদেশী প্রতাব যথাপূর প্রতিষ্ঠা 
পাইতেছে। প্রসাধনে বিলাস সামগ্রীতে স্বদেশী দ্রবা অপেক্ষা বিদেশ ভ্রবা 
অধিক আদর পাইতেছে--ফলে হ্বদেশী শিল্পের "্মাশারূপ উন্নতি হইতেছে ন1। 
দেশের বেকার সমস্যাও ক্রমশঃ সমাধানের অতীত হইয়া পড়িতেছে। সমাজের 
উচ্চতন শ্রেণীর “বাবু সাছেবদের;_এই সগ্ত-স্বাধীন গ্রীক্ষপ্রধান দেশে অগ্যাপি 
“ক বন্ধনী” পরিতে দেখিয়া মনে হয়, তাহারা দীর্ঘকালের দাপত্ব স্মরণ করিয়! 
এখনও গৌরব বোধ করিতেছেন। বিদায়ের কালে 'টা-টা বাই-বাই? বলিয়া 
এবং তাহাদের শিশুদেরও বলিতে শিখাইয়া, এখনও ধন্য বোধ করিতেছেন । 
প্রমোদ উদ্যানে কোটি কোটি টাক! ব্যয় না করিয়া তাহার সর্বাগ্রে দবিব্রের 
তরণ পোষণে এবং চিকিৎসা ও শিক্ষা্দানে দৃষ্টিপাত ককুন। 


প্রস্তীকার কি। ষে ধর্মকে আমরা মৃঢ়তীবশভঃ কদর্থ করিয়া সংবিধান 
হইতে বিদায় দিয়াছি- দেই ধর্মকেই সংবিধানের পিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা। 
কোনে! বিশেষ ধর্মকে নহে- সকল ধর্মকেই সমান সম্মান দিতে হইবে নিরপেক্ষ 
ভাবে। যে অথে স্তার নর্বপল্লী বাধারুষ্ণন ৪৪০01%: শব্দটিকে গ্রহণ করিতে 
ব্লিয়াছিগেন সেই অর্থে ই গ্রহণ করিতে হইবে । এ-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
উক্তি উদ্ধৃত করিম! গ্রবন্ধের উপসংহার করি-_ 
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গে দিনও চল প্রদ্দেশের শক্তিশালী হস্থাগণ--ধর্মের প্রভাবে বিবেকের 
বশবর্তী হইয়া অন্ুশোচনায় আত্মসমর্পণ করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণ 
করিয়াছে। 

“যতো ধর্ম স্ততে! জয়:--বলিয়! এখানেই ছে টানিতেছি। 

সাহিত্যতীর্ঘ রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মরণিকা ১৩৮৫ হইতে। 


নটরাজ শিশির কুমীর' 


আমি তখন নিজগ্রাম উথরায় (অগ্ডালের নিকট ) চিকিৎস1 করি । মেখানে 
১৯২০ সালের ২৬ নভেম্বর বন্ধুবর কৰি ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় একটি 
টেলিগ্রাম পেলেন, কলিকাতা হইতে হুধাদা” (স্থধাংস্ত ভূষণ মুখোপাঁধ্যায় ) 
জানিয়েছেন-_শিশিরদ1”সহ তিনি উতরায় আসছেন । 

নির্ধারিত দিনে শিশিরদা” ও ধা? এলেন। মুধাদা১ ও ধরণীর মধ্যে 
ছিল ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব এবং সথধাদা” ও শিশিরদা”র মধ্যেও ছিল একান্ত একাত্মতা । 
বন্ধুত্বের এই স্বতঃসিদ্ধ সত্তর অনসারেই আমারও বন্ধুত্ব হয় হথধা?1+ ও শিপিরদা'র 
সঙ্গে। এই দলের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং সকলেরই অনুজগ্রতিম গ্রীতিভাজন 
শ্ীমান শৈলবিহারী সিংহ উর! এস্টেট জমিন্দারিজ লিষিটেড-এর ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর ছিলেন। 

অতঃপর এই স্ুদুরের পিয়ামীর দল উথরায় কয়েকদিন ক্রমীগত রবীন্র- 
কবিতার আবৃত্তি, খণ্ড খণ্ড অভিনয় ও রূবীন্দ্রঙ্গীত প্রভৃতিতে নিরবুচ্ছিন্ন ভাবে 
যাপন করেন। আমর! মন্ত্মগ্ধবৎ শিশিরদা+র আবৃত্তি শুনি। পরে একদিন 
সকলে মিলে মোটরে পানাঁগড়ে শৈলবিহারীদের শালবন “চক গোপালে' যায়! 
হয়। সেখানে চাঁরিদিক খোল! খড়ের ছাউনি দেওয়া কাছারি বাঁড়িতে সমস্ত 
দিন এবং রাজির প্রথম প্রহর পর্যন্ত শিকাঁর, বনভোজন ও মজলিনি জানন্দে 
কাটে। 

তখন শিশিরদা'র বয়স ৩১।৩১ বৎসর, তিনি মেউউপলিটান ইনষ্টিটিউশনে 
পূর্ণ উদ্যমে ইংরাঁজির অধ্যাপন] করছেন। স্বক্তিতে আস্থাবান হলেও ভবিস্তৎ 
জীবন সম্থদ্ধে তখনও যেন কুয্নাসাচ্ছন্্ ভাব। কয়েকদিন মজলিসের পর একটু 
শান্ত পরিবেশ পাওয়া গেলে প্রধান আলোচনার বিষয় হয়-শিশিরদা"র ভবিষ্যুৎ 
কর্মপন্থা! সম্বক্ধে। তিনি যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিরত থেকে প্রাচীনপন্থী 
আচার্ধ ধর্ম পালন করবেন না, এ বিষয়ে আমাদের সকলের মধোই একতান 
বেজে উঠলো । 

শিশিরদার মনের অবস্থা তখনো--গ্যাবো কি যাবে না, মিছে এ ভাবনা 
মিছে মরি লোকলাজে” রূপ,--গ্রথম অভিসারিকীর মত,-হাম রাখি কি 
কুল রাখি”--এই ছিধা-ছন্দের মধ্যে মনটা ছটফট কচ্ছে। নিত্যই তার মনের 


। নি্্কনিচয় ও ভাবণাঁবলী ৩৬৭ 


পংকল্প-বিকয্পের দোলায় আমর] লকলে মিলেই ফল খেতে লাগলাম । সমন্তাটির 
একগ্রান্তে হ'ল,-+কলৈজে প্রতিষ্ঠিত থেকে মধ্যে মধ্যে এম়লেচার অভিনয় করে 
গতাঙুগতিক জীবন যাঁপন করা, আর অপর প্রান্তে হ'ল-_সাধারণ রঙ্গ মধ 
যোগান করে নাট্যশিল্পে আত্মনিয়োগ বা আত্মসমর্পণ করা। শেষ পর্যস্ত এই 
' জমস্তার সমাধানে | 
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--91)9119% 
এই দিবা ভাবটিই জয়ী হল-_মর্থাৎ সুদূরের পিয়ালী দলের ন্থদুরের পিপাঁসাই 
চরিতার্থ ছল। সকলে মিলে শিশিরদ।” ও ুধাদা'-কে অগ্ডালে ট্রেন ধরিয়ে 
দেওয়া হল। ট্রেন ছাড়লে শিশিরদা* রুমাল নেড়ে তার স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন 
--ষ্টেজ?। 
এর.পর কলিকাতায় ফিরে গিয়ে কয়েক মাল পরেই তিনি অধ্যাপনা 

ত্যাগ করে জে. এফ, ম্যাভানের রঙ্গালয়ে যোগ দেন,--দে ইতিহাস সকলেই 
জানেন । (শ্রামণি বাগচি লিখিত শিশিরকুমারের জীবনীতে আমার লিখিত 
অংশ হইতে লক্গলিত ) 


